রর প্রকাশকের নিবেদন 


পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যৎ কর্তৃক 9০০181 9$08198 উচ্চমাধ্যমিক 
শিক্ষার পাঠ্য-স্থটীতে নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্ঠ:পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত 
ইইয়াছে। | 

আমাদের দেশে এ-ধরণের পাঠ্যস্চী এই প্রথম। সুতরাং 90018] 
9608168-এর অন্তভূক্তি বিষয়গুলি যাহাতে যথাযথভাবে লেখা হয়, সেইজন্ত 
আমর] ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ধাছার! অভিদ্রর তাহাদের সহায়তা লইয়াছি। 

এই পুস্তকের প্রথম থণ্ড--'জনসমষ্ট্ির জীবনধাত্রা' ও তৃতীয় খণ্ড--“নাগরিক 
ও রাষ্ট্র, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নৃতন্বের অধ্যাপক ডক্টর মীনেন্ত্রনাথ বন্ধ 
এবং দ্বিতীয় খণ্ড-.ভারতীর় সংস্কৃতি ও বহির্থগতের সহিত সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ” কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী রচনা করিগাছেন। 

সময়ের শ্বল্নতাহেতু পুন্তক-রচন! ও মুদ্রণ-কার্ষে আমাদিগকে সময়ের সহিত 
একপ্রকার প্রতিযোগিত। করিতে হইয়াছে। ম্বভাবত:ই সম্পূর্ণ পুস্তকথানি 
একই সঙ্গে প্রকাশ কর! সম্ভব হইল না। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যতের বিজ্ঞপ্তিতে 
৪০০191 9020165-এর প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের অর্ধেকাংশ নবম শ্রেণীতে 
এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অবশিষ্টাংপ ও তৃতীয় খণ্ড দশম শ্রেণীতে পড়াইবার নিরেশ 
আছে। এই পুস্তকে নবম শ্রেণীতে যতদুর পড়ান হইবে তাহা দেওয়া হইয়".হ। 
অবশিষ্টাংশ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। 

 লম্পূর্ণ নৃতন ধরণের পাঠ্য-সুচী অন্থ্যায়ী লিখিত পুস্তকের পরিবর্তন ও 

পরিবধনের জন্ত সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়দের পরামর্শ কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রছণ 
কর] হইবে । 


মার্চ ১৯৫৮১ । | ঃ 
২৪শে মডার্ণ বুক এজেজী প্রাইভেট লি: 


কলিকাতা । 


চতুর্থ সংস্করণ 


প্রকাশকের নিবেদন 
“মানব সমাজেবু কথার চতৃর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি এই 
সংস্করণে আমূল পরিমাজিত ও সংশোধিত করা হইয়াছে । বিতিন্ন স্কুলের শিক্ষক 
ম্ঠাশ্যদের যে সহান্তভূতি ও সহ্বদয়তার পরিচয় আমর ইতিপূর্বে পাইয়াছি, 
আশাকরি এবরেও সেই সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না। বিভিন্ন 
স্কুলের শিক্ষক ও পুষ্পোবকগণকে আমরা আমাদের সব্ধতজ্ঞ ধন্যাবাদ 
জানাইতেছছি। ইতি 


টা মতি ১858 | মড।্ণ বুক এজেন্ধী প্রাইভেট লি: 


কলিকাত 


পঞ্চম সংস্করণ 
প্রকাশাকির নিবেদন 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'মানব সমাজের কথা'র পঞ্চম সংহ্করণের 
প্রয়োজনীরতার পশ্চাতে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে সহানুভূতি 
রতিয়ানে সেজন্য আমরা ক্লুতজ্ঞ। তাহাদিগকে আমাদের সম্রদ্ধ ধন্ঠবাদ 
জানাইতেছি। ইতি-_ 


১৭ই মার্চ, ১৯৬১ 
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স্ক্ুচীস্পভ্ত্র 
প্রথম খণ্ড 
জনসমষ্টির জাবণব। ১] 


(1451718 28 00100001810555 ) 
বিষয় 
প্রথম অধ্যায়; সুচনা 
প্রথম পরিচ্ছেদ_-ভারতের জনসমষ্টির জীবনযাত্রা 
ভারতের জনসমষ্টির জীবনযাত্র।; আমাদের খাছ, পে।শাক- 
পরিচ্ছদ সরবরাহ এবং বাসম্থান-নির্মাণে জনসমাজের দ্রান; 
অন্থশীলনী। 


দিতীয় পরিচ্ছেদ--খাগ্য-আহরণ 
খাছ্য-আহরণ; আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ; আন্দামানের আদিম 
অধিবাসী- আন্দামানী ; আন্বামানীদের মতম্ত এবং জীবজন্ব- 
শিকার; আন্দামানীদের অরণ্যমধ্যে ফলমূল এবং শাক-সবজি 
আহরণ ; আন্দামান'দের প্রধান বাঁ স্থায়ী এবং সাময়িক গৃহাদি 
এবং তাহাদের বসবাস; আন্দামানীদের পোশাক $ রাম্্ার 
আসবাবপন্ধ ও অস্ত্রশত্ত্র; আন্দামানীদের ধর্ম) আন্দামানীদের 
নাঁচগান ; অগ্গশীলনী। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_পশুচারণ 
পশুচারণ; আলমোড়া অঞ্চল বা হিমালয়ের দশ্ষিণ-নিয়্ 
উপত্যকার কৃষকগণ এবং কৃষিকার্ধ; হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় 
উপত্যকায় পশুপালক এবং পশুচারণের বৈশিষ্ট্য ; পশুচারণের 
জন্য ক্ষেত্রাস্তরে যাত্রা; হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকাবাসীর 
সামগিক বাসস্থান; হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয্ন উপত্যকাবাসীদের 


পৃষ্ঠা 


১৩ 


৩৬ 


(২) 


ব্যিয় পৃষ্ঠা 
স্থায়ী বাসস্থান; হিমাচল পার্বত্য অঞ্চলের বাজার-হাট ও মেলা; 
অনুশীলনী । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ _কৃষিকার্ষ “-* '*ত ৫১ 


কৃষিকার্ধ; দন্সিণবঙ্গে ধান ও পাটঃ উত্তর-ভারত্ের আবাদ 
এবং বনজ সম্পদ ; ধান এবং পাট-উতপাদনের দেশসমূহ ; সমতল 
ক্ষেত্রে খান্ধ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ; ভারতে পরিবহন ব্যবস্থায় 
গরুর গাড়ী ও নৌকার ব্যবহার; পাট ও খাগ্ঘশস্তের বিক্রয় 
এবং ব্যবহার ; দক্ষিণবঙ্গে গ্রাম্যজীবন ; উত্তর-ভারতে চায়ের 
আবাদ এবং শিল্প ; চা-বাগানের দৃশ্ত এবং জীবন; পার্বত্য গ্রাম 
এবং শহর; ভারতে অরণ্য এবং উহার ব্যবহার; নদীস্োতে 
কাঠ সরবরাহ ঃ অন্শীলনী । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ__বাংলার' শিল্প *** *** ৭৮ 


বাংলার পাট-শিল্প ; কার্পাসবন্্-শিল্প ; রেশম-শিল্প ; লৌহ এবং 
ইস্পাত "শিল্প; শর্করা-শিল্প ; চাঁউৎপাদন এবং চা-শিল্প ; 
কাগজ-শিল্প ; রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের শিল্প; কাচ-্ল্ি; 
চামডা-প্রস্তত-শিল্প ; দ্িয়াশলাই-শিল্প ; জাহাজ-নির্সাণ কারখান। ; 
মোটর-নির্মাণ কারখানা" রেলএঞ্জিন ও রেলগাড়ী নির্মাণের 
কারখানা; পশ্চিম-বাংলার অন্যান্ত শ্লি;ঃ আসানসোল 
অঞ্চলের কয়লার খনি; বার্ণপুর লৌহের কারখানা ; 
চিত্তরঞ্জন কারখানা £ রেলএঞ্িন ও রেলগাড়ী; 
কশিকাতা ও হাওড়ায় যন্ত্রপাতির কারখানা; রেলপথ ; 
ভারতেন্র স্থলপথ$; কলিকাত। বন্দর; বিশ্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কারখানা; দামোদর উপত্যক! পরিকল্পন।; পুরাতন শহর 
হাওড়া ও নূতন শহর চিত্তরঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য ॥ অনুশীলনী । 


(৩) 


বিষয় 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_ভারতের গ্রাম এবং শহর 
দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলি; কেরালার বিক্ষিপ্ত 
গ্রামগুলি ; উত্তর-প্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগ্তলি; পাঞ্জাবের 
সংঘবদ্ধ গ্রামসমৃছঃ বিভিন্ন ধরণের শহর; আমাদের 
বাসস্থান বা গৃহঃ পণ্যদ্রব্য এবং কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্যাদি 
বিক্রয়কারী গ্রামপমূহ » তাতের বস্ত্র-প্রস্ততক|রী গ্রামসমূহ ; 
মুৎপাত্র-প্রস্ততকারী গ্রামসমুহ; গ্রামের পার্থে অবস্থিত খাছ্াশস্ত, 
গরু, মহিষ, বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের হাট। গ্রামের প্রদারে 
শহরের স্ট্টি; ঠিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়! কলিকাতা মহানগরীর 
স্ঠির কাহিনী; অনুশীলনী । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 2 


প্রথম পরিচ্ছেদ *** *** 
উত্তর-সাইবেরিয়।য় সমবায় পদ্ধতিতে বল্প(হরিণ পালন ; অন্রশীলনী । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ * ৮ ৮৭ 
মালয়ের একটি জনসমন্টি; অন্গশীলনী । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সেণ্ট লরেন্স ননীতীরের জনলমন্টি ; সির, | 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
স্থইডার দী-র ওলন্দাজ জনদম্ট ; অনুশীলনী । 
পঞ্চম পরিচ্ছদ 
উত্তর-চীনের জনসমষ্টি ) অনুশীলনী ও 
'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ** 
আমেরিকার (প্রইরী অঞ্চলে পশুপালন ও গমের চাষ ; অস্কশীলনী | 


১১৩ 


১৩২ 


১৩৬ 


১৪০ 


১৫১ 


€ ৪) 


বিষয় পৃষ্ঠা 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ্ রঃ রর ১৫৪ 
পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার জনসম্টি ; অনুশীলনী । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ *** *** ্ ১৫৬, 


রাইন.নদীর উপত্যকায় শিল্পে-লিথ জনসমষ্টি ; অহ্শীলনী | 





দ্বিতীয় খণ্ড 


ভাব্রতীয় সংস্কাতি ৪ বহিজ গতের দহিত যোগাযোগ 
(1750127) 0016075 8 001065005 %/1618 10০ ৮/০719 ) 
বিষয় পুষ্ট, 
প্রথম অধ্যায়-_স্ুচনা ০ ্: ১ 
ইতিহাস £ মাষ ও তাহার পরিবেশ ; ভারতের ভৌগোলিক 
অবস্থান ও ভু-্প্রকৃতি__পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চল, পিন্ধু-গ্গা- 
ব্ষপুত্র-বিধৌত সমভূমি, মদ্য-ভারতের মালভূমি, দক্ষিণা- 
পথের মালভূমি, নুদূর দক্ষিণ্রে সংকীর্ণ উপদ্বীপ; ভারত- 
ইতিহাসে গ্ুকৃতির প্রভাব ; বিভিন্নতার মধ্যে একতা! ; অনুশীলশী । 


দ্বিতীয় অধ্যায়--ইতিহ'সের উপাদান *৯* ১২. 


প্রাচীন ইতিহাস রচন! ১ প্রত্বতাত্বিক উপাদান; লিপি-_ 
শিলাগিপি, তাআ্রলিপি গ্রভৃতি ; মুদ্রা; প্রচলিত কাহিনী- 
কিংবদন্তী ; সাহিত্য ; বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণনা; ভারত- 
ইতিহাসের উপাদান) প্রাচীন যুগ- প্রত্বতাত্বিক চিহ্নাদি, 
লিপি, মুদ্রা; প্রাচীন সাহিত্য ; বিদ্রেশীয় রচনা) মধ্যযুগ-_ 
এ্রতিহাসিক রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, শিল্পকলা ও 


(৫) 

বিষয় 
স্থাপত্য নিদর্শন) আধুনিক যুগ--সরকারী কাগজপত্র ; 
ভারতীয়দের রচনা; বুঁটিশ এউতিহাসিকদের রচনা; 
অনুশীলনী । 

তৃতীয় অধ্যায়-_সিন্ধু-সভ্যতা ** 
ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন ; সিন্ধু-সভ্যতা ; সিন্ু- 
সভ্যতার সহিত অপরাপর সভ্যতার সম্পর্ক; অনুশীলনী । 

চতুর্থ অধ্যায়-_আর্ষ সভ্যতা £ বৈদিক যুগ 
আর্দের ভারত আগমন » আর্ধদের সাহিত্য ; আর্ধদের ধর্ম) 
সমাজ ; আর্য সমাজে নারীর স্থান; আর্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ; 
আর্ধদের অর্থনৈতিক জীবন; রাজনৈতিক ব্যবস্থা; আ্- 
£অনার্ধ সংমিশ্রণ ; মহাকাব্য রচনা ; অন্থশীলনী । 


পঞ্চম অধ্যায়-ধর্ম-বিপ্রবের যুগ £ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম *.. 
যোড়শ মহাজ্নপদের যুগ; ব্রাহ্গণ্য ধর্ষের বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়া ; 
ভারত-ইতিহায্থে জৈন ও বৌদ্বংর্শের গুরুত্ট জৈন ও বৌদ্ধ- 
ধর্মের রূপান্তর ; বহির্জগত্রে সহিত যোগাযোগ ; অনুশীলনী । 

ষষ্ঠ অধ্যায়--মৌর্ধ যুগ 
মগধ রাজ্যের অভ্যুত্থান ; মৌর্ধবংশঃ মহারাজ অশোক ১ 
ইতিহাসে অশোবের স্থান; মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ ও 
সংস্কৃতি ; জনসাধারণের অবস্থা; পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণন! ; 
সামরিক কার্-পরিচালন। ; রাজপ্রাসাদ ; মৌর্য যুগের শিল্পকলা 
ও স্থাপত্য ; বৌদ্বধর্গের বিস্তার ॥ বহির্জগতের সহিত যোগা- 
যোগ 3 মন্তব্য ; অনুশীলনী । 

সগ্তম অধ্যায় মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ 
ভারত-ইতিহাছের অদ্ধকারময় যুগ; অন্ধকারের অবসান; 


২৩, 


৪8৫ 


৫৩. 


(৬) 
'বিষয় প্ষ্ঠা 


মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বহির্জগতের সহিত ভারতের 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ; রাজনীতি ; সমাজ ; ব্যবসায়-বাণিজ্য ১ 
সাহিত্য ও শিল্প ; ধর্ম; অহৃশীলনী । 


অষ্টম অধ্যায়--গুপ্ত যুগ £ ভারতের সুবর্ণ যুগ *** ৮১ 


গুপ্ত শাসনকাল ; শাসন; ফাঁহিয়েনের বিবরণ £ জনসাধারণেন 
অবস্থা ; গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; রাজনৈতিক উৎকর্ষ; 
সাহিত্য; শিল্পকলা! ও ভাস্কর্য; বিজ্ঞান; ধর্স; গুপ্রযুগে 
বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ; গুপ্তপাম্াজ্যের পতন ; 
হর্যবর্ধন ; হিউয়েন-সাঙ্‌; গুপ্ুযুগোত্তর কালে বহিজগতের 
সহিত যোগাযোগ ; অঙ্থশীলনী । 

নবম অধ্যায়-_স্বাধীন-বাঁংলার ইতিহাস রঃ ১৯২ 


বঙ্গ ও গোঁড়; পালবংশ ; দেনবংশ, পাল ও সেনবংশের 
রাজত্বকালে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি; সামাজিক 
অবস্থা; অর্থনৈতিক অবস্থা; সাহিত্য ও সংস্কৃতি-_সাহিত্য, 
ধর্ম, শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; বহির্জগতের 
সহিত যোগাযোগ ? অনুশীলনী । 


দশম অধ্যায়-__-দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস *** ১১৬ 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ; দক্ষিণভাবতের ধর্ম, শিল্প ও 
সংস্কৃতি ; দক্ষিণ-ভারতের ধর্মান্দোলন ; দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞান; বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কতির বিস্তার ; 
বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক কার্কলাপ ; অন্থশীলনী । 

'একাদশ অধ্যায়-_রাজপুত জাতি £ মুসলমান আক্রমণ ১২৮ 
রাজপুত জাতির মূল পরিচয়; মুসলমান বিজয় ? অন্থশীলনী। 


(৭) 


ভ্বাদশ অধ্যায়--মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাঁগে ভারতীয় 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৮ 
দিল্লীর হলতানি ; সুলতানি আমলে শাসন-ব্যবস্থা ; সমাজ- 
জীবন ; অর্থনৈতিক ব্যবস্থ! ; হিন্দু ও মুসলমান শিল্প, সাহিত্য 
ও সংস্কতিতে পারস্পরিক প্রভাব; স্থাপত্য শিল্প ; সাহিত্য ও 
ধর্ম ; সথলতানি যুগে ভারতের খিভিন্ন অংশের অবস্থা কাশ্মীর, 
বাংলাদেশ, বহমনী রাজ্য, বিজয়নগর £ বিজয়নগরের শালন ; 
সমাজ ও সংস্কৃতি ; বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা ১ অনুশীলশী। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়__ মোগল যুগে ভারতবর্ষ 


মোগল সাত্রাজের প্রতিষ্ঠা; আকবরের শাসনকালের গুরুত্ব; 
মোগল শাসন-ব্যবস্থা; মোগল যুগে সমাজ, সাহিত্য ও 
*সংস্কৃতি-_-সমাজ-জীবন, অথনৈতিক জীবন, শিল্প ও সাহিত্য ; 
অনুশীলনী । 


চতুর্দশ অধ্যায় মোগল সাগ্রাজ্যের পতন £ ইওরোগীয়দের 


আগমন রী 

মোগল সাআ্রাজ্যের পতন; ইওরোপীয় বণিকদিগের আগমন - 
পতুগীঞ্জ; ওজন্দাজ বণিকদের আগমন; ফরাসী বণিকদের 
আগমন; ইংরেজ বণিকদের আগমন ; অপরাপর ইওরোপীয় 
বণিকদল; মোগল সাত্াজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ভুত রাজ্যসমূছ 
--মারাঠাশক্তি, শিখশক্তি, মহীশুর রাজ্য, ভারতে ব্রিটিশশক্তির 
উত্থান, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-_-সমাজ- 
জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, অনুশীলনী । 


পঞ্চদশ অধ্যায়--ভারতের ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের 


অর্থনৈতিক রূপান্তর 
ব্রিটিশ প্রভূত্ব বিস্তার; আভ্যন্তরীণ শাসন; ব্রিটিশ সরকার 


ম্চ 
পৃষ্ঠ" 


১৩৩, 


১৫৩, 


১৯৬৯, 


১৮৮ 


(৮) 


বিষয় পৃ 
কতৃক ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পনির শাননব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ঃ ব্রিটিণ - 
বিরোধিতা; ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্বের বিদ্রোহ--বিদ্রোছের কারণ, 
বিদ্রোহের বিস্তার, বিদ্রোহ-দমন ; বিদ্রোহের প্রকৃতি, খিপ্রোছের 
'বিফলতার কারণ) বিদ্রোছের ফলাফল ; অর্থনৈতিক রূপান্তর ; 
অনুশীলনী । 

'যোড়শ অধ্যায়-_ভারতের জাগরণ ৮৯০ ২১৩ 
ইওরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় : বাংলার নবজাগরণ ? 
রাজা রামমোহন রায়3 নবধুগের বিকাশ; ব্রান্মমমাজ; প্রার্থনা 
সমাজ? আর্ধপমাজ ) রামকষ্ণ ও রামকঞ্ক মিশন ; বাংলার নব- 
জাগরণের পরিণতি; ভারতের জাতীয় কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত 
(১৮৮৫) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; জাতীয় আন্দোলনের 
অগ্রগতি ; লর্ড কার্জন £ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ; অনুশীলনী । 


সপ্তদশ অধ্যায় স্বাধীনতার পথে ভারত ৮** ২৪৩ 
১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ৰ হইতে শ্বাধীনতা৷ লাভ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন; 
১৯৩. ্রীষ্ঠাব্ধের ভারত-আইন ; জাপানী আক্রমণ £ ক্রীপস, 
মিশন, “ভারত-ছাড়” আন্দোলন, আগষ্ট, ১৯৪২; আজাদ 
হিন্দ ফৌজ; লি. আর. স্ৃত্র (১৯৪৪) ওয়াভেল পরিকল্পন! 
(১৯৪৫); দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান £ সাধারণ নির্বাচন (১৯৪৫- 
৪৬); নৌসেনা বিদ্রোহ. ক্যাবিনেট মিশন? অন্নীলনী | 
অষ্টাদশ অধ্যায়-_ স্বাধীন ভার রঃ ২৬৩ 
শ্বাধীন-ভারতের শাঘনতন্্। স্বাধীন-ভারতের আদর্শ; অন্ুণীঙ্গনী। 


তৃতীয় থণ্ড 
নাগরিকতা ও সরকার 


( 0861257281510 200 05059700060) 


বিষয় 

প্রথম অধ্যায়__সুচনা 
পারিবারিক এবং স্থানীয় জীবন $ পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের 
আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সংগঠনের প্রয়োজন; পারিবারিক 
জীবন এবং অগ্ঠান্ত সংগঠন হুইতে শিক্ষা লাভ; সথনাগরিকের 
গুণাবলী এবং সথনাগরিকৃতা লাভের পন্থা; অনুশীলনী । 

দ্বিতীয় অধ্যায়__জনসমষ্টির স্বাস্থ্য --. 
নাগরিকতার গুণাবলী এবং কর্তব্য; জনন্বাস্থ্য রক্গ।র প্রয়োজনীয় 
উপকরণ এবং রোগের প্রতিকার ; জনপমষ্টির কৃষ্টি এবং আমোদ- 
প্রমোদ ; সংগঠন এবং বিভিন্ন কার্যাবলী; শিক্ষা; অনুশীলনী । 

তৃতীয় অধ্যায়__জনসমষ্টি ও তাহার শাসকমণ্ডলী ... 
আধুনিক সমাজল্জীবনে নির্বাচন পদ্ধতি; ভোটাধিকার ও রায় 
কার্ষে যোগদানের অধিকার । রাজনৈতিক দল এবং উহার 
উদ্দেশ্য ; সংবাদপত্রের ম্বাধানত1; মত প্রকাশের শ্বাধীনতা ; 

ংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ; স্বাধীন মত প্রকাশের এবং সংঘবদ্ধ 

হইবার অধিকারের দায়িত্ব; আধুনিক জনসমষ্টির রাজনৈতিক 
জীবন; গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ; দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক 
আচরণ ; অনুশীলনী । 

চতুর্থ অধ্যায়__স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন 
স্থানীয় স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী; কলিকাতা 
কর্পোরেশন; পশ্চিম বাংলার মিউনিধিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ ; 


১৮ 


৩১ 


8৫ 


(১০) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
জেল! বোর্ড এবং গ্রাম্য স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠান; কমিউনিটি 
গ্রজেক বা সমাজ উন্নয়ন পাঁরিকল্পনা; সমাজ সংরক্ষণ এবং 
গ্রয়োজনীয় সংগঠন $ অনুশীলনী । 


পঞ্চম অধ্যায়-_ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ৬৩ 


ভারতের শাসনতন্ত্র মৌলিক অধিকার ; কেন্দ্রীয় সরকার; রাজ্য 
সরকার ; তারত-যুক্তরা্ট্রের গঠন ; ভারত যুক্তরাষ্তরীয় আইনসভা) 
পালণমেণ্ট--রাজ্যদভা, লোকসভা, কেন্দ্রীয় পালামেপ্টের কার্ষ 
ও ক্ষমতা ; রাজ্য সরকারের গঠন-_রাজ্যের আইনসভা £ বিধান- 
পরিষদ: বিধানসভা) রাজ্য আইনসভার কার্য ও ক্ষমতা; কেন্দ্রীয় 
সরকারের আইন প্রণয়নের ধারা; রাজ্য সরকারের আইন 
প্রণয়নের ধারা ; বিচার বিভাগ ; সুগ্রীম কোর্ট, উচ্চ আদালত 
অন্তান্ত আদালত; কেন্দ্রীয় এবং ঝজ্য সরকারের কার্ষের বিতাগ 
- কেন্দ্রীয় বিষয়, রাজ্য সরকারের বিষয়, যুগ্ম বিষয়; ভারতীয় 
রাষ্ট পরিচালনা ; অন্থশীলনী । 
ষষ্ঠ অধ্যায়__বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ** ৯৮ 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ এবং 
তাহাদের প্রভাব; শান্তি এবং মঙ্গল কামনায় ভারতের 
পররাষ্ট্রনীতি ; যুনো (009) এবং বিশ্বমানবতার দিকে 
অগ্রসর হইবার আদর্শ; অশ্থশীলনী। 


শবনম হলহ্যাজ্ঞেন্স ক্কম্থা 


প্রথম খণ্ত 
জনসমষ্টির জীবনযাত্রা 


(11517750709 0010070121068 ) 
প্রথম অধ্যায় 
সুচনা 


বৈজ্ঞানিকদের মতে আজ হইতে প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম মান্গষের আবির্ভাব হ্ইয়াছিল। সেই দিন হইতে এই পৃথিবীর 
্‌ মাটিই তাহাদের উপজীবিক! যোগাইয়া আসিতেছে । কিন্ত 
ঠাপ পৃথিবীর সকল অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা-_অর্থাৎ জলবায়ু প্রভৃতি 
পরিবেশ. এবং প্রাকৃতিক সম্পদ একই রূপের নহে বলিয়া বিভিন্ন অংশের 
পা ফলমূল, শাক-সবজি এমন কি জীবজন্তও এক নয়। প্রারুতিক 
জা সম্পদ নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের তৌগোলিক অবস্থা এবং 
জলবায়ুর উপর। পৃথিবীর বিতিন্ন স্থানের জনসমষ্টিকে নিজ নিজ 
প্রান্তিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইয়াছে । এজন পৃথিবীর 
খিতিন্ন অংশের জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন 
রূপের হইয়া উঠিয়াছে। 


পুরাতন-গ্রস্তর যুগে জনদমষ্টির পশুপালন এবং কৃষিকার্য সম্বন্ধে কোন 
ধারণাই ছিল নাঁ। তথন তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত খাগ্ভ-আহরণ এবং 
শিকারী এবং খিকার করিয়া । তখনকার জনসমট্টি ছিল প্রাকৃতিক অবস্থার 
থাগ্-অন্বেষণ. উপর সম্পূর্ণ নিউরশীল। আজও এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই 
কারী জনন ধরণের জনসমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলের ভেদ্দাগণ, 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাপিগণ, ছোটনাগপুরের বিরহোরগণ, দৃক্ষিণ- 


মানব সমাজের কথা 


আফ্রিকার “বুশম্যান? (739810-7792) ), নাতিশীতোঞ্চ মণ্ডল এবং মরু-অঞ্চলের 
শিকারী এবং থান্য-অন্বেষণকারী প্রভৃতি বিভিন্ন জনসমাজকে এখনও সেই 
আর্দিমযুগের প্রথায় উপজীবিকা সংগ্রহ করিতে দেখ! যায়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ- 
আমেরিকার শেষ প্রান্ত এবং মেরু-অঞ্চলেও এই ধরণের জনসমাজ দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিকারী ও খাগ্ভ-আহরণকারীদের খাগ্য-সংগ্রহ সম্পর্কে কোন 
নিশ্চয়তা ছিল লা বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রায়ই খাগ্যের অভাব ঘটিবার 
, সম্ভাবনা থাকিত। এজন্ত তাহার্দিগকে বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরিয়৷ খাস্- 
আহরণ করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ পুরুষেরাই শিকার করিত 
এবং স্ত্রীলোকেরা ফলমূল ও শাক-সবজি আহরণ করিত। ইহারা ছিল 
যাযাবরঃ কারণ একস্থানের পশু-পক্ষী বা ফলমূল ফুরাইয়! গেলে তাহারা বাধ্য 
হইয়। অন্তর সরিয়] যাইত । ইহারা ফলমূল, শাক-শবজি ও অন্তান্ত খাছোর 
ভালমন্দ বিচার করিয়া আহার করিত। এই সব আদিবাসী ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হইয়া খাগ্য-অন্বেষণে বাহির হুইত। ইহাদ্দের খাগ্-অন্বেষণের 
উপকরণ, শিকারের অস্ত্রস্ত্র এমন কি রদ্ধনের সরঞ্জাম বহুযুগ পূর্ব হইতেই 


প্রচলিত ছিল। 


পরবর্তী যুগে কোন কোন অঞ্চলের জনসমাজ, খাগ্-সংগ্রহের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে আসিয়া পৌছিল। পুরাতন-প্রস্তর যুগ হইতে নুতন-প্রস্তর যুগের 
প্রথম পর্যন্ত জীবজন্ত শিকার, বন্য ফলমূল এবং বন্তশস্ত সংগ্রহ 

ভে ছিল মানুষের উপজীবিকার উপায়। কিন্তু জীবজন্ত-শিকার বা 
ফলমূল-আহরণ্‌ যেমন ছিল অনিশ্চিত তেমনি বিপজ্জনক | এজন্য 

তাহারা বন্তজন্ত পোষ মানাইয়া গুহপালিত করিতে লাগিল। এইভাবে 
পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা দিল পশুপালনের ও পশুচারণের পদ্ধতি । কুকুর, 
গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, ঘোভা৷ প্রভৃতি নানাপ্রকার জীবজস্তই গৃহপালিত 
হইতে লাগিল । নৃতন-প্রস্তর যুগে, শ্রীষ্ট-পৃব তিন হাজার বৎসর আগেও গর, 
ভেড়া এবং ছাগল প্রভৃতি জন্তকে গৃহপালিত করিয়া রাখা হইত । দক্ষিণ 
ভারতের টোডা, আরবদেশের যাযাবর আদিবাসী এবং অন্যান্ত মরু অঞ্চল এবং 


স্চনা ৩ 


উপত্যকাবাসীদের কোন কোন জাতিকে এখনও পশুচারণের দ্বারা জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে দেখা যায় । 


পশুপালনের পরবর্তী যুগ হইল কুষিকার্ষের যুগ । কোন কোন অঞ্চলে 
জনসমষ্টি বন্তফসল সংগ্রহ করিতে গিয়া বীজ হইতে গাছ হয় একথা স্বভাবতই 
বুঝিতে পারিল। ক্রমে তাহারা] বীজ সংগ্রহ করিয়া ফসল 
জন্মাইতে শিখিল। এইভাবে ক্রমে তাহার! কষিকার্য গ্রহণ করিল। 
মানব সমাজের ক্রমবিবঙ্তনের ইতিহাসে কৃষি-ব্যবস্থার আবিষ্কার 
এক যুগান্তকারী বিপ্লব বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । আধুনিক জগতের কৃষ্টি 
ও সভ্যতার ইতিহাস কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলনের সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল । 
আজ পুথিবীর প্রায় সর্বত্রই কষিকাধ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে । 
জলসেচের পদ্ধতি এবং সারের 'প্রচলনই কৃষিকার্ধের উন্নতির কারণ । কালের 
প্রবাহে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কৃষিকার্ধ-পর্িচালনার পদ্ধতি দেখ! 
'দিয়াছে। আজ উন্নত দেশগুলিতে বাম্প-চালিত অথব। মোটরের লাঙ্গল 
'্যুবন্ত তইতেছে। 

ইহা তিন্ন পুথিবীর বিভিন্ন জনসমষ্টির অগ্রগতির আবার পায় ভাগ 
রহিয়াছে । কোথাও ব্রা জনসমষ্টি শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া উন্নত 
হইয়] উঠিয়াছে 2 আবার কোথাও বা জনসমষ্টি হাজার হাজার 
বৎসর ধরিয়া গতীর অরণ্যে বসবাস ও জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 
বর্তমান পৃথিবীর কোন কোন উপত্যকাবাসী জনসমাজ যেমন 
এখনও বিপুল পশুপাল লইয়৷ ছুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া একস্থান 
হইতে অন্যত্র যাইতেছে ; তেমনি উন্মত্ত শীল আকাশ-পথে দলে দলে লোক 
হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে । বিভিন্ন মানব 
সমাজের অগ্রগতির এইরূপ বৈষয্যের কারণ কি? ইহা কি আপনা আপনি 
স্থ্ হইয়াছে? গভীরভাবে অগ্থসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রারুতি 
পরিবেশই এই বৈষম্যের জঙ্ প্রধানতঃ দায়ী । 

আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের 


কৃষিকাধে লিপ্ত 
জনসমষ্টি 


বিভিন্ন জন- 
সমষ্টির সমাজ 


ও মানব সমাজের কথা 


জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের ফলে মানব সমাজগুলির মধ্যে বিভিশ্নতার' 
সৃষ্টি হইয়াছে । কোথাও প্রচণ্ড শীতে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে, 
প্রাকৃতিক নিজেদের শরীরকে গরম রাধিতে বাধ্য হ্য়। তাই তাহার! 
খুজিয়৷ বেড়ায় গরম গাত্রাবরণ। আবার কোথাও প্রথর শ্রীম্মে, 
লোক হ্হল্পতম গাজ্রাবরণও পরিত্যাগ করে। প্রাকৃতিক 
আবহাওয়া] একদিকে যেমন মানুষকে কার্যক্ষম এবং প্রগতিশীল করিয়। তোলে 
তেমনি আবার কোথাও করে অলন এবং অনুন্নত । কোথাও প্রাকৃতিক 
আবহাওয়ার তারতম্যের ফলে শিল্পের প্রসার ঘটিয়! থাকে আবার কোথাও বা 
কৃষিকার্ষের উন্নতি সাধিত হয়। মাহ্ষ প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্নন্থত্রে আবদ্ধ। 
তবে একই প্রকার পারিপাশ্বিক পরিবেশেও মান্য সর্বক্ষেত্রে সান তালে প! 
ফেলিয়! চলিতে পারে না। কারণ প্রারতিক পরিবেশকে মানুষের কাজে 
লাগাইতে প্রয়োজন হয় জ্ঞান, বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার । 
পারিপাশ্বিক পত্রিবেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথাঃ প্রাকৃতিক। 
প্রাকৃতিক ব৷ বা ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অপ্রাকৃতিক পরিবেশ । ভৌগোলিক 
ভৌগোলিক পরিবেশ বলিতে দেশের অবস্থান, আবহাওয়া, সমুদ্রতীর, 
জী ভূ-খণ্ডের অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দেশের নদ-নদী 
পরিবেশ. বুঝায়। অপরদিকে অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে জাতি, ধর্ম 
এবং রাজ্যপরিচালন ইত্যাদি বুঝায় । 
পৃথিবীকে প্রধানতঃ তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিতক্ত করা যায়, যথা ঃ 
লীতমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং উষ্ণমগুল ; পৃথিবীর যে সব অঞ্চল প্রায় 
সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, যেমন উত্তর-সাইবেরিয়া, গ্রাণ- 
পৃথিবীর ল্যা প্রভৃতি সেগুলিকে তুন্দ্রা অঞ্চল বা শীতমণ্ডল বলে । থে সব 
ক অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোঞ্চ, যেমন ইওরোপের দেশগুলি, 
সেগুলিকে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বলে। বিষুবরেখার নিকটবতী 
উত্তর এবং দক্ষিণের দেশগুলি বছরের প্রায় সব সময়েই উষ্ণ থাকে, যেমন দক্ষিণ- 
আমেরিকার আমাজন অববাহিকা অঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গ! অববাহিক! অঞ্চল, 


ৃ হুচনা ক 
এবং এশিয়ার মালয় প্রভৃতি দেশ। এই সকল অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডল বলে। এই 
তিনটি অঞ্চলে মান্থষের জীবনযাত্রা পৃথক পৃথক ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই তিন অঞ্চলের মধ্যে আবার নানাপ্রকার আবহাওয়া দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রাক্কুতিক আবহাওয়াই জনসমষ্টির জীবনে আপিয়াছে জীবনযাত্রার 
প্রকৃত পার্থক্য। উঞ্ণ বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলিতে দেখ যায়-_জীবজন্ত-শিকার, 
ফলমূল-আহরণ এবং রুধিকার্ধ। নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে স্বর্ন বুটটিপাতের ফলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প এবং বাণিজ্য । আবার প্রচণ্ড শীতের অঞ্চলগুলিতে 
'জনসমষ্টি মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য আহরণ করিয়া জীবিকা! নির্বাহ করে । 


অনুশীলনী 
1, 709801109 6103 1151700 01 019 1000-2659000 200. 130106100 1)90019. 
পাগ্যাবেষণকারী এবং শিকারী জনসমষ্টির জীবনযাত্র! বর্ণনা কর। 
25109808200 60৪ 10909100  01 010য3109] 92251000700 0001] 000019 
|] 115106 10 0070107707716195, 
জনসমন্টির জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণন! কর। 
9, ৬172 97 6৩ 100001100৮5 910%] 0151910204 ০01 6০ ০110 2 


পৃথিবীর প্রধান ্রান্কৃতিক বিভাগ কি কি? 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভারতের 25255 জীবনযাত্রা 


ভারত একটি বিশাল দেশ। ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অততুযুক্তি 
হয় না। . ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাবতীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্ের 
সি পাথক্য পরিলক্ষিত হয়। অবস্থান, আবহাওয়া, ভূ-খগ্ডের অবস্থা, 
প্রান্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নর্দীগুলি সর্বত্র লমান নহে । ইহা ছাড়া, 
বিভাগে বিভিন্ন ধর্ম এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
জগসপষ্টি  হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য হইল বৃষ্টিপাতের তারতম্য | ইহার কোথাও বা বৎসরে ৫০০ ইঞ্চি" 
বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে আবার কোথাও বা বৃষ্টিপাত একেবারে নাই বলিলেও 
চলে। দ্বিতীয়তঃ, মাটির পার্থক্য । কোথাও নদী-বাহিত পশিমাটির সমতল 
ভূমি আবার কোথাও বা আগ্নেয়গিরির কৃষমৃত্তিক! । ভারতের আবহাওয়া 
এবং মাটির উপরেই জনসমষ্টির খাদ্য এবং জীবনযাত্রার মান বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। | 

প্রতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতের অধিবাসী- 
দিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিতক্ত কর! যায়, যথ! £ শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের। 
অধিবাসী, উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবালী এবং সমতল ক্ষেত্রের অধিবালী। 
শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টির প্রধান উপজীবিক!--কৃষিকার্য এবং 
পশুচারণ। কোন কোন অঞ্চলে কৃষিকার্য এবং পশুচারণের সন্ধে সঙ্গে কতক 
কুটিরশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ- 
পাদদেশে পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টি অর্ধযাযাবর জীবন যাপন করিয়। কৃষিকার্ধ, 
পশুচারণ এবং সামান্য পরিমাণে কুটিরশিল্পের হবার! জীবিক! নির্বাহ করে। 
উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে--শিকার, ফলমূল-আছহরণ, পশ্রচারণ 
এবং কৃষিকার্ধ প্রভৃতি হইল জীবিকার উপায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিরহোর 


ভারতের জনসমষ্টির জীবনযাত্রা ৭ 
উপজাতির! শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
আন্দামান ছ্বীপপুণ্ধের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ আন্দামানীরাও শিকার করিয়! 
এবং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন যাপন করে। নীলগিরি উপত্যকার 
টোডা জাতি জীবিক1 নির্বাহ করে পশুচারণ করিয়া । ছোটনাগপুব এবং 
উড়িষ্যায় সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের “ছে” নামক উপজাতি কৃষিকার্ধের সঙ্গে 
সঙ্গে শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে 
এবং লাওতাল পরগণায় ওরাণ্ড, মুণ্ড। এবং স্লাওতালদের বসবাস । ইহারাও 
কুষিকার্য, শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয্না! জীবনযাত্রা নিরাহ করে। 
মধ্য-ভারতীয় অঞ্চলে দেখা যায় গণ্ড এবং তভীলদের ৷ ইহারাও কুষিকার্য 
এবং শিকার করিয়! জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে ভীলর! প্রধানতঃ 
শিকার করিয়াই জীবনযাত্র! নির্বাহ করে । আসামের পার্বত্য অঞ্চলের গারো, 
কৃুকী এবং নাগা উপজাতিগুলি কৃষিকার্য এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবালীদের মধ্যে প্রায় পসর্বব্রই 
নিজ গৃহে প্রন্থত দ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। 

সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা হইল শিল্প এবং বাণিজ্য । 
তারতের সমল স্ষ্যেত্রির অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৬০ ভখগ লোক কৃষির উপর 
নির্ভরশীল। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

উন কৃষিকার্ষের উপর নির্ভরশীল । তছৃপরি দেখা যায় যে, জনসাধারণের 
জীবনযাত্র। প্রায় সকলেই শিল্প ও কৃবিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। 
অতএব কৃষিকার্যই ভারতের সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীদের 
উপজীবিক! একথা বলা যাইতে. পারে । সমতল ক্ষেত্র নদীবছুল এবং প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। এইক্ধপ অঞ্চলগুলিতে প্রধানতঃ ধানের এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতের 
অঞ্চলগুলিতে গমের চাষ হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গ, খাসাম, উডভিষ্যা, বিহার, 
বোস্বাইয়ের সমুদ্ধ উপকূল এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রধানতঃ ধানের চাষ দেখা 
যায়। অপর দিকে উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্য-ভারতীয় 
অঞ্চলে দেখা যায় গমের চাষ। যে লকল স্থান কিছু উচু সেই সকল স্থানে 


৮ মানব সমাজের কথা 


প্রচুর পরিমাণে তরি-তরকারী এবং ফলমূল উৎপন্ন হইয়! থাকে । পার্বত্য- 
শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আলু এবং গমের চাষ হইয়া থাকে। 
এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ফলে 
বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমাজের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত 


হইতেছে। 


॥ 

ভারতের যে সকল স্থানে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় অথবা যে 
সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে--যেমন বন্দর, যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা) 
কাচামালের প্রাচুর্য প্রভৃতির ফলে জনসংখ্য। খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে 

শিকল সেইসব স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প এবং বাণিজ্য । শিল্পাঞ্চলের 
জীবনযাঁজ। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা কষিঅঞ্চল অথব! পার্বত্যঅঞ্চল হইতে 
পৃথক । কর্মব্যস্ত, নিয়মাহুবতা জীবনযাত্রা! হইল ইহাদের বৈশিষ্ট্য । 

আমাদের খান, পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ এবং বাসস্থান- 
নির্মাণে জনসমাজের দান ঃ ভারত কৃবিপ্রধান দেশ । এখানকার জন- 
সমগ্টির প্রায় ৬০ ভাগ লোক কৃষিকার্ষের উপর নির্ভরশীল । 

হানসনিরাহে ভাই ভারতের জনসমষ্টির জীবন প্রধানত; গ্রামাঞ্চলের উপর 
ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতে শতকরা! "৫ ভাগ 

লোক গ্রামাঞ্চলে এবং শতকরা ২৫ ভাগ লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। 
শিল্প, বাণিজ্য এবং সেজন্ত প্রয়োজনীয় অফিপগুলি শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়! উঠিয়াছে। অপর দিকে গ্রামাঞ্চলের জনসমন্টি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- 
ভাবে কৃিকার্ষের উপরই নিভর করিয়া থাকে . শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য 
যেমন গ্রামাঞ্চলের অপধ্রিবাসীর। শহরাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল, তেমনি কষিজাত 
দ্রব্যের জন্ত। শহরাঞ্চলের অধিবাশীরা গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল । ইহ 
ছাড়। পার্বত্যঅঞ্চলের আদিবাসীদের উপরও কোন কোন অর্থনৈতিক 
বিষয়ে সাধারণ সমাজ কতক পরিমাণে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে 
মানুষ বাঁচিবার উপকরণ সংগ্রহ করে। পূর্বে সমাজজীবনের জটিলতা ছিল 
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ভারতের জনসমন্তির জীবনযাত্র! ১১ 


অনেক কম। তখন মানুষ স্থানীয় অঞ্চল হইতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ 
করিয়া! জীবিক1 নির্বাহ করিত। কিন্ত আজ সামাজিক জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে 
মানষকে নহু দৃর-অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে এবং বিভিন্ন স্থান ও 
দেশের জনসমাজের সাহায্য লইতে হয় । আজ শিল্পের বছল প্রসার হইলেও 
মান্থষ তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাছাদ্রব্যাদির জন্য গ্রামাঞ্চলের 
কষকদের উপর সম্পূর্ণতাবে নির্ভরশীল। গ্রামের র্লুষকেরাই যোগাইয়! 
থাকে মাহ্যষের বাচিবার সর্বপ্রধান উপকরণ । চাঁউল, ডাই, তরি-তরকারী, 
মাছ এমনকি তৈল-উৎপাদনের সরিষাও আসে গ্রামের কষকদের নিকট হইতে । 
ভাবতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়ঃ তাই ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই প্রধান 
খান্য হুইল চাউল। গম এবং যবও কোন কোন অঞ্চলে উৎ্পন্ধ হয়, তাই 
এসব অঞ্চলে গম অথবা যব প্রধান খাছারূপে ব্যবহৃত হয় । 


মান্ষের পোশাক-পরিচ্ছদও বহু অংশে স্থানীয় লোক কতৃক প্রস্তত হুইয়। 
থাকে । শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মান্ষের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশীর ভাগই 
পোশাক: শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রস্তত করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুকাল 
পরিচ্ছদ পূর্বেও এদেশের ঘরে ঘরে ছিল তাতের প্রচলন । ইহার শেষ 
ই নিজ চিহ্নগুলি এখনও আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতার পর ভারতীয় তাতশিল্পের 

প্রসার সাধিত হইতেছে । অতি প্রাচীনকালে এদেশে সমাজের প্রয়োজনীয় 
বিভিন্ন কার্ষের ভার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর ন্যন্ত ছিল। গ্রামের 
তাতীর! যোগাইত বস্ত্রের চাহিদা আর কৃষকেরা যোগাইত খাছ্য। ক্রমশঃ 
মানব সমাজের জটিলতা বুদ্ধি পাইলে কুমোর, কামার ছুতারমিস্তি, প্রতি 
বহু শ্রেণীর উদ্ভব হইল এবং এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত নিজ উৎপন্ন সামগ্রীর 
আদান-প্রদান করিয়া জীবিক] নির্বাহ করিতে লাগিল। যদিও বর্তমানে 
নাঁনাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তথাপি মাস্থষের পোশাক-পরিচ্ছদের 
চাহিদা শিল্পগ্রতিষ্ঠান অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টাই বহুলাংশে 
মিটয়! থাকে । তারতের প্রয়োজনীয় পশম ও পশমী বস্ত্রাদির অধিকাংশই 
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আসে উত্তরের পার্ত্যঅঞ্চল হইতে । আমাদের বাসস্থান নির্মাণেও বিতিন্ন 
বাস্ীন:. শ্রেণীর লোকের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। ইট প্রস্তুত হইতে 
নির্মাণে. আরম্ত করিয়া! লোহার কাজ পর্যন্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদি রিভিন্ন 
জনপমির দান শ্রেণীর লোক দ্বারা নিঠিত হইয়া থাকে। রাজমিস্্ি, ছুতার- 
মি্তি প্রভৃতির সমবেত শ্রমের ফলেই ঘর-বাড়ী প্রস্তুত হইয় থাকে । 


আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাগ্, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি 
দ্রব্যাদির চাহিদা কেবলমাত্র সমতল ক্ষেত্রের লোকেরাই যোগায় না, পার্বত্য- 
শঞ্চলের লোকেরাও আমাদের বহু প্রকার প্রয়োজন মিটাইয়া 
পার্ধতা- থাকে। তাহারাও আমাদের খাগ্ভ, পোশাক-পরিচ্ছদী এবং 
অঞ্চলের জন- - টি 
সমগ্র দান বাসস্থানের প্রয়োজন মিটাইয়। থাকে | পার্বত্যঅঞ্চলের হাটে- 
বাজারে আদিবাসীদের উৎপন্ন নানাগ্রকার থাস্ঘদ্রব্য, বস্ত্র এবং 

বাসস্থানের উপকবণ বিক্রীত হইতে দেখা যায়। 


অনুশীলনী 


1. 1)650111)0 01101151011 10 1009] 001201071116199 11) 00৮ ৫00৮ 
আমাদের দেশে স্থানীয জনসমষ্টির জীবনযাত্রার বিবরণ দাও । 
9, 1107 90।8 01110960 1071101706 1110 11510 17 টি ? 
জনসমষ্টির জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব কিরূপ ? 
১, 110৬ 7০06৭ 610 0011010010165 17010 05 69 171986০৮001 70003 ০ 
8000, 01954 2৮10 9109]60 5 
কি করি! জননমষ্টি আমাদের প্রাথমিক প্রযোজন--াগ্ঠ ও পরিচ্ছদ-সরবরাহে এবং বাঁস- 
স্বান নির্মাণে সহায়ত করিয়া থাকে ? 





₹1%7-তাহরণ 

যুগ-যুগাস্তর ধরিয়! মানুষ প্রার্কৃতিক সম্পদ হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ 
করিয়া আদিতেছে। ফলমূল, শাক-সবজি, জীবজন্ত ও মাছ যাহা সেই 
আদিম যুগের অধিবাসীদের জীবিকার উপকরণ ছিল তাহা আজও অপরিবতিত, 
রহিয়াছে । বিজ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিয়াও মানুষ আজ পর্যন্ত উপরোদ্ধ 
উপকরণের কোন পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। আদিম যুগে যখন; 
মানুষ ক্ুষিকার্ধ এমন কি পশুচারণও জানিত ন|, তখন তাহার! জীবনধারণের 
জন্ত বনে বনে ঘুরিয়া ফলমূল, শাক-সবজি সংগ্রহ করিয়া 
বেড়াইত। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে অথবা নিজের হাতে- 
তৈয়ারী পাথরের হাতিয়ার ব1 অন্ত্রশস্ত্রের ছারা জীবজন্ত শিকার 
করিত। খাগ্যসংগ্রহ এবং জীবজন্ত-শিকারের জন্য তাহাদের বাগ করিতে 
হইত গভীর অরণ্যের মধ্যে। অরণ্য-মধ্যস্থিত কোন নদী বা জলাশয়ের ধারে 
মান্য তখন দল বাধিয়! বসবাস করিত। আজও পৃথিবীর বুকে এই সমস্ত 
জনসমষ্টির চিন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও পৃথিবীর কেন কোন অঞ্চলে 
আদিম অধিবাসীকে অরণ্যের মধ্যে নদী বা কোন জলাশয়ের ধারে 
ছোট ছোট পাতার ঘর বীধিয়! দলবদ্ধভাবে বসবা করিতে দেখ! যায়। মানুষ 
বুদ্ধিবৃত্তিতে সকল প্রাণী অপেক্ষ1 শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শারীরিক শক্তিতে তাহার! 
বহু জীবজন্ত অপেক্ষা ছুর্বল। প্রত্যেক জীবজজ্তরই আত্মরক্ষার সহজাত উপায় 
অথব। ক্ষমতা আছে, সেদিক হইতে বিচার করিলে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা 
দুর্বল বল] চলে । অব্রণ্যবাসী মাত্েই দল বাঁধিয়া বসবাস করে। শৃতত্ববিদের! 
বলেন যে, আত্মরক্ষা, জীবজন্ত-শিকার এবং খাগ্-সংগ্রহের জন্য মানুষ দল 
বাধিয়! বাস করিতে বাধ্য হয়। বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে মাহ আদিমথুগেই একথা 
বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সংঘবদ্ধতাবে জীবনযাপন ছাড়া তাহাদের আত্মরক্ষার 


অরণ্যবাসী 
জনসমষ্টি 
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"আর অন্থ পন্থা নাই। ইহ! ভিন্ন বন্যজন্ত-শিকার এবং খাগ্য-সংগ্রহ এক! মানুষের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্তও তাহাদিগকে দলবদ্ধভাবে থাকিতে হইত । কখনও 
মদ্দি কেহ একা-এক। কোন বন্তজন্ত শিকার করিতে সক্ষম হইত তাহা হইলে 
সেই শিকারলব মাংস সকলের মধ্যে ভাগ করা হইত। এইভাবে থা্দ্রব্যের 
বণ্টন-ব্যবস্থা য্দি না থাকিত তাহ] হইলে যে শিকার করিতে ব! খাগ্ক আহরণ 
করিতে না পারিত তাহাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হইত। সেইজন্ত 
তাহার! দল বাধিয়। সকলের সহযোগিতাদ্ জীবনযাপন করিত । অরণ্যবাশীদের 
'জনসংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং একই অরণ্যে এইন্ধপ বিশাল সংখ্যক 
“লোকের পক্ষে খাগ্ভ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিলে তাহারা আবার ক্ষুত্ 
ক্ুত্র দলে বিতক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে । আদিমকালে এইভাবে 
পুথিবীর প্রায় সর্বত্র অরণ্যবাদী জনসমষ্টি ছড়াইয়া পডিয়াছিল। ক্রমে 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিতিন্ন জনসমষ্টির খাছ্য-সংগ্রহের 
পদ্ধতিও পরিবতিত হইতে লাগিল । কোথাও জলাশয়ের ধারে তাহারা .মত্স্ত 
শিকার করিয়! আবার কোথাও বা! অরণ্যে পশ্ুপক্ষী শিকার করিয়া জীবন- 
ধারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই সব অরণ্যবাসী জনপমষ্টি বন্ত জীব- 
ন্ন্তগুলিকে পোষ মানাইয়! তাহাদের কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর সেকথাও 
বুঝিতে পারিল। কিছুকালের মধ্যেই বিভিন্ন জীবজন্তর উপকারিতা লক্ষ্য 
করিয়! তাহারা বনুপ্রকার জীবজন্থকে পোষ মানাইয়৷ তাহাদের দলভুক্ত করিয়া 
'লইল। এই সকল গৃহপালিত পক তাহাদের পাহারা, পরিবহন প্রভৃতি নানা 
কাজে কেবল সাহায্য করিত এমন নহে, পশুর মাংস, 'ছধ প্রভৃতি তাহাদের 
খাছ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পশুর চামড!1 তাহাদের পোশাক, তাবু প্রসভৃতির 
কাজে লাগিত। 

ফলমুল-আহরণ আর পশুপক্ষী-শিকার যখন মানুষের উপজীবিক1 ছিল, 
তখন তাহার বুদ্ধিবলে নানাগ্রকার অস্ত্রশপ্ব তৈয়ারী করিয়া তাহাদের কারের 
যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। অরণ্যবাদী জনসমাজের এক-একটি দল 
অরণ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং 


থাস্ক-আহরণ ১৫ 


পশুপক্ষী শিকার করিয়া বেড়াইত। এই সকল অরণ্যবাসীর কোন স্থায়ী 
বাসস্থান ছিল নাঁ। গাছের ভালপাল৷ দিয়! তাহারা সাময়িকভাবে একস্থানে 
অরপাবাণী কুটির নির্মাণ করিয়া কিছুদিন বসবাস করিত, পরে সেইন্থানে 
জনসমষ্টির. খাচ্দ্রব্যের অভাব দেখ! দিলে অন্তজ্জ যাইয়া পুনরায় কুটির 


বাসস্থান এবং 
মোন নির্মাণ করিত। কিছুকাল তাহারা এক জায়গায় থাকিয়া! 


কাজকর্ম অন্থত্র চলিয়া! যাইত। সেখান হইতেও তাহার! আবার 
'অপর স্থানে যাইত। এইভাবে তাহাদের চলার যেন আর শেষ ছিল না। 
হয়ত দুই-তিন বৎসর পরে কোন কোন অরণ্যবাশী দল তাহাদের 
পুরাতন সাময়িক বাসস্থানে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইত । এমনি 
ভাবে ক্রমে সমগ্র জঙ্গলই তাহাদের বিরাট বাসস্থানম্বরূপ হইয়া উঠিত। 
তাহাদের এক-একটি দলে কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে থাকিত, আর তাহাদের 
সঙ্গে থাকিত তাহাদের গৃহপালিত পরশ ও জীবনযাপনের ছোটখাট উপকরণ । 
ঘ্লের সকলেই খুটিনাটি সমন্ত জিনিসপত্র বহিয়া নিয়! চলিত। দলের পুরুষেরা 
থাকিত শিকারের সন্ধানে এবং নানা অস্ত্রশস্ত্র ও পাথরের হাতিয়ার তৈয়ারীর 
কাজে । আর দলের মেয়ের] থাকিত প্রধানতঃ নিকটন্থ ফলমূল-আহরণ এবং 
ঘর-গৃহস্থালীর কাজে । এইভাবেই তাহাদের দৈনন্দিন জীবন্যাত্রার কাজগুলি 
নিখুঁতভাবে পরিচালিত হইত। ছোট ছোট ছেলের! শিকারের কাজে, আর 
ছোট ছোট মেয়েরা ফলমূল-আহরণে এবং গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করিত | 
এই সকল অরণ্যবাণী দল যেন এক-একটি যৌথ পরিবারশ্বরূপ ছিল। 
সকলেই পরিবারের কোন-না-কোন কাজ করিত। প্রাতঃকালে আহাবাদির 
পর পুরুষেরা! বাহির হইত দুর-দুরাস্তরে শিকারের অন্বেষণে আর ঘর- 
গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া মেয়েরাও বাহির হইত নিকটস্থ ফলমূল ও শাক- 
সবজি আছরণে। বাড়িন্তে কেবলমাত্র অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার এবং তাহাদের 
তত্বাবধানে ছোট ছোট শিশুর] থাকিত। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজেদের 
"আস্তানায় ফিব্রিয়া আসিত। তারপর যৌথ পরিবারের লোকেদের মত 
সকলেই একই সঙ্গে ভোজে বলিত। উচু-নীচু, ঢেউ-খেলান গহন বনে ঘের 


১৬ মানব সমাজের কথা 


বাসভূমিয় উন্মুক্ত প্রান্তরে তখন তাদের নাচ-গানে জীবনকে আনম্দমুখর 
করিয়া! ভূলিত। 
থাগ্ভ-আহরণ এবং শিকারের কার্ধে ছুই প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
প্রথমতঃ, নিকটন্থ অরণ্ামধ্যস্থিত খাস্ভ-আহরণ এবং জীবজস্ত শিক্ষার । 
দ্বিতীয়তঃ, দূর অরণ্য হইতে খাদ্-আহরণ এবং জীবজন্ত-শিকার। নিকটস্থ 
অরণ্যের মধ্যে ফলমূল ও শাক-সবজি আহরণ সাধারণতঃ মেয়েরাই করিত। 
তবে বিপদসন্কুল অর্চলগুলিতে পুরুষেরাই যাইত। নিকটস্থ 
খান-আহরণের অরণ্যে থাগ্ভ-আহরণ ও শিকারের কাজ করিবার পর সকলেই 
দিনাস্তকে নিজ নিজ দলে ফিরিয়া! আমিত। তাহাদের সামগ্রিক 
খাটিগুলিই ছিল তাহাদের নৈশবাসের স্থান। আবার দূরবর্তী অঞ্চলে 
যাইতে হইলে পুরুষদের কয়েকজন দল বীধিয়া রওনা! হইত কয়েক 
দিনের জন্ত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত তীরধন্থুক, অস্ত্রশস্ত্র এবং কয়েকদিনের 
খাগ্যব্রব্য। দূরে যখন তাহার] খাগ্চ-আহরণে রওনা হইত, তখন বিভিন্ 
অরণ্যবাপী জনসমাজ নানাপ্রকার অনুষ্ঠান পালন করিত। যেমন কোন 
কোন দলের প্রত্যেকেই নিজ দলের দেবতার কাছে তাহাদের জরযাত্রার 
জন্য প্রার্থনা করিত । নানারকম নাচ-গান এবং পুজা-পার্ণের পরে সবল 
পুরুষের দল রওন! হইত হিংঅজন্তসঙ্ছুল ছুর্গম অরণ্যের মধ্যে । দলের মেয়েরা 
তাহাদের বিদায় অভিনন্থন জানাইত। - ইহার পর পুরুষের দল ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইয়! কত চড়াই-উততরাই পার হুইয়! দূর-দূরাস্তরে চলিয়া যাইত। কোন 
কোন দল এই দুর অরণ্যের মধ্যে আসিয়া! সাময়িকভাবে ডালপালা ও লতা- 
পাতা দিয়া ঘর বাধিত। তারপর কয়েকদিন ধরিয়। খাছ্য-আহরণ আর জীবজজ্ত- 
শিকারের কাজ চলিত। কোন কোন দল আবার কোন সাময়িক বাসস্থান নির্মাণ 
না করিয়াই গাছের ভালে রাত্রিযাপন করিত আর দিনে খাছ্য-আহরণ ও শিকারের 
কাজ করিত। এইভাবে যখন তাহার! প্রচুর খাগ্চ-আহরণ এবং জীবজন্ত- 
শিকার করিতে সক্ষম হইত তখন নিজ নিজ আস্তানায় ফিরিয়া আগিত 
এবং পুনরায় আত্ীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনের সহিত মিলিত 


খাগ্য-আহরণ ১৭ 


হইত। তখন তাহাদের আস্তানায় কয়েকদিন ধরিয়া ভোজ আর নাচ- 
গান চলিত। 

মানুষ যখন ক্রমশঃ নানা জীবজস্তকে পোষ মানাইয়া তাহাদের কাজে 
লাগাইতে শিখিল, তখন তাহারা এই সব অভিযানের কালে কুকুর প্রভৃতি 
শিকারী গৃহপালিত জীবজন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বর্তমানে 
শিকারে গৃহ. প্রায় সব স্থানের অরণ্যবাপী দলের সঙ্গে শিকারী গৃহপালিত 
পালিত পশু. জীবজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ শিকারের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়! 
আবও বন্ৃপ্রকার জিনিসপত্র আবিষ্কার করিয়। খাগা-আহরণের কাজে লাগাইতে 
লাগিল। যেমন, বু রকমের জাল এবং ফাদ তৈয়ারী করিয়া তাহার! খাগ্া- 
সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করিতে লাগিল । শিকারের কাজে গৃহপালিত শিকারী 
জীবজন্ত অপরিহার্য হইয়৷ দাড়াইল। পুখিবীর এক এক অংশে এক এক প্রকার 
জীবজন্ত শিকারের কাজে ব্যবহাত হইয়া থাকে । ইওরো।প এবং এশিয়া মহা- 
দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই পোষা জীবজন্তর সাহায্যে শিকারের প্রথা প্রচলিত । 
রাজপুতানায় শিকার-কাধে পোষা নেকড়ে বাঘের সাহায্য গ্রহণ কর! হয়। প্রায় 
সর্বদ্ই শিকার-কার্ধে কুকুরের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ঘোড়া, হাতা, 
পাখী প্রভৃতি বর্তমানকা)লে শিকারের ব্যাপারে অপরিহার্য হইয়। দাড়াইয়াছে। 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ £ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ব্রহ্মদেশের নেগ্রাই উপদ্বীপ 
হইতে আরম্ভ করিয়! সুমাত্রার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বীপপুঞ্ত একই 
ভূ-খণ্ডের অন্তর্গত, একটি পর্বতশ্রেণী। পর্বতের উচ্চতম স্থানগুলি সাগরের 
উপরে আর শিম্ন অংশগ্ুলি সাগকের জলের নীচে রহিয়াছে বলিয়া আন্দামান 
চির দ্বীপপুপ্জকে কতকগুলি ছ্বীপের সমষ্টি বলিয়া! মনে হয়। আন্দামান 
্বীপপুপ্রের  দ্বীপপুঞ্জকে প্রধানত: ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা-_বৃহৎ 
ভৌগোলিক আন্দামান এবং ক্ষুত্র আন্দামান । বৃহৎ আন্দামানকে একটি স্বীপ 
বিবরণ বলিয়া ধর। হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সসুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্র 
ুদ্র খাড়ির খারা চারিখণ্ডে বিভক্ত । এই চারিখণ্ড উত্তর-আন্দামান, মধ্য- 
আন্দাথান, বারাটঙ্গ এবং দক্ষিণ-আন্নামান নামে অতিহিত। এই ঘবীপপুঞ্জটি 
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সরু এবং লম্বা | ইছাতে বহু বিস্তীর্ণ ভঙ্গুর সমুদ্রতীর বিদ্যমান । ইহার চারিপাশে 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বীপ দেখিতে পাওয়। যায়। বুহৎ আন্দামান টৈর্্যে প্রায় ১৬০ 
মাইল, কিন্ত গ্রন্থে কোথাও ২০ মাইলের অধিক নহে। ক্ষুদ্র আন্দামান বৃহৎ 
আন্দামান হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহ! দৈর্ধ্যে ২৬ মাইল এবং প্রচ্ছে 
১৬ মাইলের অনধিক | রুথল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে ক্ষুদ্র আন্দামান পর্যস্ত একটি 
'গভীর সাগরের খাড়ি আছে। 

সমুদ্র হইতে আন্দামান ঘ্বীপপুঞ্জকে দেখিলে মনে হয় ইহ! যেন একটি পর্বত- 
শ্রেণী, যদিও ইহার কোন অঞ্চলই খুব বেশী উচ্চ নহে। আন্দামানের পর্বত- 
শ্রেনী ছীপপুঞ্জের পূর্ব-উপকূল ঘে'বিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিভৃত। ইছার 
সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের উচ্চত1 আড়াই হাজার ফুটের অধিক নহে। এই ম্বীপ- 
পুতে কোন দীর্ঘ নদী নাই । পর্বতগান্র হইতে জলধার! কোন কোন জলাশয়ের 
লহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে যাইয়া পড়ে । সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ মৌনুমী 
বায়ূ-গ্রভাবিত গভীর অরণ্যে ঢাকা । হ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রুতট স্থানে স্থানে প্রবাল- 
প্রাচীরে ঘেরা। দ্বীপস্থিত খাঁড়িগুলির মধ্যে অপর্যাপ্ত মাছ, ঝিন্ুকঃ শামুক 
প্রভৃতি পাওয়া যায় । 

তারতের স্বাধীনতার পূর্বে দগ্প্রার্থ কয়েদীর1 যে সকল স্থানে বাস করিত 
সেই সকল স্থান ছাড়া দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থানই গহন অরণ্যে আবৃত। জন্ত- 

জানোয়ারের মধ্যে প্রধানতঃ শুকর, গন্ধগোকুল, ইদুর, কাঠবিড়ালা 
১ এবং কয়েক প্রকার বাছুড় দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বীপপুণ্রে বহু 
প্রকার নুতন নৃতন পাখী, নানীপ্রকার বিষধর ও বিষহীন সর্প 

এবং*কয়েক প্রকার গিক্সগিটিও দেখিতে পাওয়] যায় । 

আন্দামানের জলবায়ু উষ্ণ এবং বৎসরের প্রায় লব সময়ই সমভাবাপন্ন। 
আঁনামানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিয় তাপমাজ! 
আবহাওয়া ৬৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট । দ্বীপপুঞ্জের গড় বৃষ্টিপাত ১৪৯ ইঞ্চি। 
স্বীপপুঞ্জের বেশীর ভাগ বৃষ্টিই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্মী বাস গ্রবাহের ফলে হইয়া 
থাকে । ইছ1 জ্যেষ্ঠ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আশ্বিন মাস পর্যন্ত চলিতে 
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"থাকে । বৎসরের অন্তান্ত মানগুলিতে উত্তর-পূর্ব মৌহ্বমী বায়ু প্রবাহের ফলে 
কিছু কিছু বুষ্টিপাত হয়। কোন কোন সময়ে প্রবঙ্গ ঝড়-বঝঞ্াও প্রবাহিত হয় | 
আন্দামানের আদিম অধিবাসী--আন্দামানীঃ যদিও আন্দামান 
'দ্বীপপুঙ্জের সর্বত্র একই জাতির লাক বসবাস করে, তবুও প্রকৃতপক্ষে তাহারা 
কয়েকটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহাদের ভাষা এবং জীবন- 
855৭ যাত্রা! সম্পূর্ণ পৃথক । আন্দামান দ্বীপপু্ের আন্দামানীদের 
প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ কর! যার, ষথাঃ বৃহৎ আন্দামান 
বিভাগের আন্দামানীগণ এবং ক্ষুদ্র আন্দামান বিভাগের আন্দামানীগণ। বৃহ 
আন্দামান বিভাগের জনলমষ্টিকে আবার দশটি ভাগে ভাগ কা যায়। এই 
দশটি বিভাগের প্রত্যেকটিরই ভাষা পৃথক । ক্ষুত্র আন্দামান বিভাগকেও 
তিনটি ভাগে ভাগ কর! যায়__তাহাদেরও পৃথক পৃথক ভাষা আছে । এই 
'সকল ভাষার পৃথক পৃথক নামও আছে। সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুপ্রের জনসংখ্যা 
প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার । বুহতৎ আন্দামানের জনসংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র 
আন্দামানের জনসংখ্য! খুবই কম। অনেকে বলেন যে, ক্ষুদ্র আন্দামানের 
'আদিম অধিবাপীদের ছুইটি শ্রেণীর মধ্যে বহুদিন ধরিয়! যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া! ছিল ॥ 
ফলে ক্ষুদ্র আন্বামানের*্জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়! যায়। ইহা ছাড়াও ক্ষুত্র 
আন্দামানের খাছ্দ্রব্য বৃহৎ আন্দামান অপেক্ষা! বু পরিমাণে কম। বৃহ 
আন্দ।মানের আন্দামানীদের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই যেমন নিদিষ্ট ভূমিথগড 
দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র আন্দামানের মান্দামানীদের সেইক্প নিদিই ভূমিখণ্ড 
-নাই। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষন্ন হইল এই যে, ক্ষুদ্র আন্দামানের আম্মা 
'মানীর! মংশ্য-শিকারে অভ্যস্ত নছে অখচ মত্স্তই আন্দামানীদের প্রধান খাস্ভ । 
আন্দামানীর! ক্ষুদ্রকার় এবং হ্ৃইঠ। তাহাদের গায়ের রং কয়লার 
মত ক।লো। তাহাদের গায়ে লোম নাই, মুখে দাড়ি-গোক 
নাই, মাথার চুল কালে এবং অত্যধিক কৌকড়ানে।। 
নাকের গোড়ার দিকট। খুব বল, ঠোঁট পুরু । জাতি হিসাবে 
ইহাদের “নিগ্রোবটু” বলিয়া ধর! হ়্। 
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একটি আন্দ।মানী পরিবার 


থাদ্ঘ-আছরণ ২৯ 


ইংরাজের1 যখন প্রথম আন্দামানে প্রবেশ করে তখন আন্দামানীর1 ইতস্তত: 
শরিক্ষিপ্তভাবে ক্ষুদ্র ক্ষত্র দলে বদবাদ করিত। এই সকল দলের কতকগুলি 
গভীর অরণ্যে বাস করে আবার কোন কোনটি সমুদ্র অথব! সমুদ্রের খাড়ির 
উপকূলে পাতার ছোট ছোট ঘর বধিয়! বসবাস করে। এক একটি দল অন্ত 
'ঘ্লল হইতে সম্পূর্ণ পুথক এবং স্বাধীন। তাহারা নিজেদের জীবনযাত্রা এবং 
নিজেদের কাজকর্মের ব্যবস্থ। নিজেরাই করিয়া লয়। এইবপ কয়েকটি দল লইয়া 
একটি শ্রেণী। এক-একটি শ্রেণী একই ভাষায় কথাবার্ত। বলে, এবং তাহাদের 
ভাষারও একটি নাম আছে। কয়েকটি দল লইয়া যে শ্রেণী, 
রা তাহা কেবল নামেই শ্রেণী। বস্তুত: একই ভাষায় কথা বল৷ ভিন্ব 
| শ্রেণীগত কোন এক্য তাহাদের মধ্যে নাই। কয়েকটি পরিবার 
লইয়া এক একটি দল। পরিবার বপিতে স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রকণ্ঠ! 
অথবা পালিত পুব্রকন্তা বুঝায় । এক শ্রেণীভুক্ত দলগুলির মধ্যে বিশেষ সন্ভাব 
নাই বরং তাহাদের মধ্যে কলহ, বিবাদ এবং মামামারি চলে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ছুইটি দলের মধ্যে মাসের পর মাল ধরিয়া বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়া 
থাকিতে দেখা গিয়াছে । কোন কোন সময় অবশ্য একদল অপর দলের 
সহিত মিলিত হইয়া নাচ-গান এবং খাওয়-দাওয়! করিয়া থাকে । একটি 
দল অপর দল হইতে বেশ কিছু দূরে বসবাদ করে। কোন কোন 
সময় আবার একশলের লোক অপর দলের লোকের নহিত দেখা-সাক্ষাৎও 
করিয়৷ থাকে । 
যদিও বৃহৎ আন্দামানে ১০টি পুথক পৃথক ভাষ। প্রচলিত, তথাপি ভাষা- 
গুগির মধ্যে অনেক মিল আছে। ছুইটি প্রতিবেণী অঞ্চলের ভাষার মধ্যে 
পার্থক্য খুবই কম। ফলে, এক ভাষা-ভাষী লোক অন্য তাঁষা অতি সহজেই 
বুঝিতে পারে । 
আন্দাঘানীদের এক-একটি স্থানীয় দলে ৪০ হইতে ৫০ জন লোক থাকে। 
এইরূপ ১০ হইতে ১২টি স্থানীয় দল লইয়া এক-একটি শ্রেণী গঠিত। প্রত্যেক 
"দলের জন্ত এক-একটি নির্দিই ভূখণ্ড থাকে । সেই নিদিই ভূখণ্ডের মধ্যে 


২২ মানব সমাজের কথ! 


তাহারা ফল-মূল আহরণ এবং জীবক্তস্ত শিকার করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করে” 
আজকাল অবশ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি বিস্তারের ফলে প্রত্যেক দলের জন্য 
নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পৃথক করিয়া রাখা সম্ভব হয় না। পুর্বে উপকুলবাসী 
অপেক্ষ! অরণ্যবাসীদের জমির পরিমাণ বেশী থাকিত, কারণ উপকূলবাসীর! 
সমুদ্র মতস্য-শিকার করিয়াই তাহাদের থাগ্ের প্রয়োজন প্রায় মিটাইত। 
জমির প্রয়োজন তাহাদের তেমন ছিল না। 

প্রত্যেক দলেই স্ত্রীলোক ও পুরুষ আছে। এক দলের কোন লোক' 
ইচ্ছ! করিলে অপর দলের সহিত যোগদান করিতে পারে, ইহাতে কোনপ্রকার 
বাধা-নিষেধ নাই । এক দলের লোক অপন্ন দলে যোগদান করিলে 
তাহাকে তাহ।র! সাদরে গ্রহণ করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে 
এইব্প একদলের লোকের অপর দলে যোগদান প্রায়ই দেখা যায়। 
সাধারণতঃ এক দলের পুরুষ যখন অপর দলের স্ত্রীলোক বিবাহ করে তখন হয় 
স্ত্রী হ্বামীর দলে যোগদান করে বা! ম্বামী স্ত্রীর দলে যোগদান করে। স্থানীয় 
দল বলিলেই বুঝিতে হইবে উহার কিছু পরিমাণ জমি আছে । এ দলের যে- 
কোন লোক এঁ ভূমিখণ্ডের উপর যখন খুশী ফলমূল-আহরণ এবং জীবজন্ত- 
শিকার করিতে পারে। কিন্ত কেহ অপর দলের ভূমিখণ্ডের উপর ফলমূল- 
আহরণ বা শিকার করিতে পারে না। একটি স্থানীয় দলের নিজ ভূমিখণ্ডের 
উপর ঘরবাঁড়ী নির্সাণ করিবার জন্য কয়েকটি জায়গ| নিণিষ্ট থাকে । যাহার! 
সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে তাহারা সব সময়ই সমুদ্র উপকূল অথব1 খীঁড়ির' 
ধারে তাহাদের বাসস্থান নির্মাণ করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার সাহায্যে অতি 
সহজেই বাসস্থানে পৌছাইতে পারে। 

দক্ষিণ-আন্দামানে “জারাওয়া” নামে একদল দুরধধর্ষ লোক বসবাস করে ।' 
ইহার! সব সময় লম্বালঘ্বিভাবে মাথার চুল খানিকটা কামাইয়া রাখে। ইহারা 
ভীষণ হিংম্প্রকৃতির। বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহার! বহু লোকের, 
প্রাণনাশ কারয়াছে বলিয়া জানী যায়। ইহাদের নিকট সচরাচর কোন লোক» 
যার না। 


নীদের 
ঘল 
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আন্দামানীদের মণ্ল্য এবং জীবজস্ত শিকার £ আন্দাযানীর' বনের 
ফলমূল আহরণ করিরা, জীবজন্ত শিকার করিয়া এবং সমুদ্রে মত্ম্ত ধরিয়? 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সমুদ্র হইতে তাহারা ডুগঙ্গ নামে 
একপ্রকার বৃহৎ মৎস্ত এবং কচ্ছপ ধরে। ইহা ছাড়া, নানাপ্রকার 
মাছ, শামুক, কীকড়া) চিংড়ী ইত্যাদি ধরিয়া থাকে । এই সব 
সামুদ্রিক মৎস্য খাড়িগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অরণ্য 
হইতে তাহার! বন্ত শূকর, পক্ষী ও মধু সংগ্রহ করে এবং শাক-সবজি, ফলমূল 
ও বীজ আহরণ করে। 
বর্ষাকালে অর্থাৎ জ্যষ্ঠ-আবাঢ় হইতে প্রায় আশ্বিন মাস পর্যন্ত অরণ্যবাসী 
দলগুলি তাহাদের প্রধান বাপস্থানে বসবাস করে । এই সময়ে অরণ্যের মধ্যে 
প্রচুর বন্য জীবজন্ত পাওয়া যায়) কিন্তু শাক-সবজি কমিয়! যায়। তাই এই 
সময় ইহারা বন্থজন্ত শিকার করে। দলের পুরুষেরা সুর্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বদ্দনের যাহা কিছু সঞ্চিত খাগ্ভ থাকে তাহাই খাইয়। শিকার-অস্বেষণে বাহির 
হয়। আজকাল আন্দামানীর] বন্তশুকর-শিকারে শিকারী কুকুরের 
টি সাহায্য লইয়! থাকে। পূর্বে ইহারা এইন্প কাজে কুকুর 
ব্যবহার করিত ন!। পোর্ট ব্রেঘ়্ারের কয়েকজন ব্রহ্ধদেশীয় কয়েদীর 
ট হইতে ইহারা প্রথম কুকুরের ব্যবহার শিখিয়াছে | এক-একটি শিকারী 
দলে দুই হইতে পাঁচজন করিয়া লোক থাকে । প্রত্যেকেরই কাছে থাকে 
এক একখানি ধন্গুক এবং ছুই-তিনখানি তীর, আর থাকে আগুনের পাত্র । 
পূর্বে তাহারা বন্যশৃকরের পায়ের দাগের সন্ধানে নিঃশব্দে বনের মধ্য দিয়! 
যাইত । তারপর পায়ের দাগ দেখিতে পাইলে তাহার! উহা অনুসরণ করিয়! 
'বন্তশুকরের নিকটে পৌছিত। এমন জায়গায় আসিয়! তাহারা দাড়াইত, 
যে-স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা জন্তটিকে মারিতে পারে । জন্তটি 
কোন ফাকা জায়গায় থাকিলে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার চীৎকার কন্িতে 
করিতে তাহার উপর গিক! পড়িত। আজকাল শিকারের সময় পোষা কুকুর- 
গুলি গন্ধ শুকিয়া জন্তর সন্ধান করে । কোন শুকর শিকার করা হইলে উহাকে 


সাধারণ 


২৪ মানব সমাজের কথা 


বাঁধিয়া বাসস্থানে লইয়া আস! হয়, অথবা আগুন জালাইয়া 'উছার চামড়! 
পোড়াইয়া লওয়া হয়। তারপর পেট চিরিয়া উহার নাড়িভু'ড়ি বাহির করা হয় 
এবং ঘাল-পাত| ভরিয়া পুনরায় দগ্ধ করা হয়। সমানভাবে শুকরের সকল অংশ 
দগ্ধ হইলে ইহার চামড়া ছাড়াইয়! মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়া লওয়া হয়। 
সেগুল শিকারীরা পাতায় বাঁধিয়া বাণস্থানে লইয়া আসে। আর 
শৃকরটির নাড়িভূশড়ি সেখানেই পোড়াইয়া খাইয়া ফেলে। জন্তটিকে না 
পোড়াইয়া লইয়। আস! হইলে সাধারণ রান্নার জায়গায় উহাকে 
অর্ধনঞ্ধ করিয়! এক-এক খণ্ড মাংস প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হয়। শিকান্নীর 
দল অরণ্য মধ্যে গন্ধগোকুল অথবা গিরগিটি দেখিতে পাইলে তাহাও 
শিকার করে। তবে সকল শিকারীদলই সাধারণতঃ বন্যশুকরের সন্ধানে 
ঘুরে। ইহারা সাপ এবং ইছ্ছরও খাইয়। থাকে । যদিও আন্দামানে পাখীর 
সংখ্যা প্রচুর, তবুও পাধী-শিকারে তাহাদের তত আগ্রহ দেখ! যায় 
না। কারণ গভীর জঙ্গলে উচু গাছের উপর পাখী শিকার কর! 
খুব সহজনাধ্য নহে। তদুপরি তীর ছুড়িয়া সব সময় পাখী-শিকার করা 
সম্ভব হয় না; সেজন্য কেহই একটি তীরও নষ্ট করিতে চাহে না। আন্দা- 
মানীর1 ফাদ পাতিয়! পাখী কিংবা! জন্ত শিকার করে ন|। ইহারা বনে বনে 
শিকার করিবার সময় ফল, মূল বা বীজ পাইলে তাহা আহরণ করিয়া আবাস- 
স্থানে লইয়। আসে। মধু পাইলে অনেক সময় শিকারীরা সেইখানেই খাইয়া 
ফেলে । বর্ধাকালের পরে বন্শূকর-শিকার পরিত্যক্ত হয়। প্রচুর খাগ্য সঞ্চিত 
হইলে কিংব। প্রবল ঝড়বৃষ্টির দিনে তাহারা আর শিকারে বাহির না হইয়! 


অস্ত্রশস্ত্র ও তীরধনুক প্রস্তুত ,করে। 
সমুদ্রতীরের অধিবাপীর্দের কাঞ্জ খতু-পরিবর্তনে ততট] প্রভাবিত হয় না। 


তাহার! সমস্ত ধতুতেই মাছ ধরিতে পারে অথবা শামুক সংগ্রহ করিতে পারে। 
বর্ধাকালে তাহার! অরণ্যে শিকার এবং সমৃদ্রে মতস্ত ধর! এই ছুই কাজে সমস 
ভাগ করিয়া লয়। ্‌ 

আন্দামানের উপকূলবাসীরা সমুব্রে অথব! খাঁড়িগুলির মধ্যে ছোট ছোট 
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নৌকা অথবা ভোঙ্গায় চড়িয়া মত্ত শিকার করে। এক একখানি নৌকায় 
চার-পাচজন করিয়া পুরুষ থাকে । প্রত্যেকের কাছে একখানি করিয়া 
ধনুক, ছুই-তিনখানি তীর এবং একখানি করিয়া বর্শ। 
থাকে । হচ্ছ জলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে তাহার] নৌকা- 
খানি চালাইয়া লইয়া যায়। সেই সময় তাহারা শ্বচ্ছ জলের দিকে 
তাক করিয়া থাকে এবং মৎস্তের সন্ধান পাইবামাত্র তীর ছুঁড়িছা' 
অথবা বর্শা দিয়! মাছটিকে বিদ্ধ করিয়া নৌকার উপরে তুলিয়। আনে। 
এইভাবে সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া তাহারা মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ইহাই 
তাহাদের মত্ন্-শিকারের সহজ পদ্ধতি। আবার কোন কোন সময় 
'তাছার! কোন জল'শয়ে বাধ দিয়! জলের শ্োতের সহিত তামাক অথবা অন্ত 
বিষাক্ত উদ্ভিদ যিশাইয়া দেয় ; ইহাতে বাধের জল বিষাক্ত হয় এবং মত্স্তগুলি 
মরিয়া ভ!সিয়া উঠে। তখন তাহারা এ মৎস্যগুলি নৌকায় করিয়। তুলিয়! 
লইয়া আসে। অনেক আন্দামানীকে কৌচ-এর মত একপ্রকার অস্ত্র দিয়া, 
মাছ ধরিতে দেখা যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় তাহারা বেশ কয়েকদিনের জন্য 
নৌকায় কিছু খাছ্-দ্রব্য লইয়া মত্ন্ত-শিকারে বাহির হইয়া যায় এবং 
সমুদ্রের উপকূল দিয়! অথব| খাড়ির মধ্য দিয়া নৌকায় দিনের পর দিন ঘুরিয়' 
বেড়ায় । তখন নৌকাগুলিই হয় তাঁহাদের বাসস্থান । 
আন্দামানীদের অরণ্যমধ্যে ফলমুল এবং শাক সবজি-আহরণ £ 
আন্দামীনে ফলমূল এবং শাক-সবজি-আহরণ প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। যখন পুরুষের: গভীর অরণ্যে শিকারের 
রিল অন্বেষণে বাহির হইয়া যায়, তখন মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম 
সারিয়া নিকটস্থ অরণ্যে ফলমূল এবং খাছ্য-আহরণে বাহির - 
হুইয়া পড়ে। দুপুর বেলায় তাহাদের আস্তানাগুলি প্রায়ই জনশূন্য থাকে। 
কেবল দেখা যায় ঘুই-একজন অতি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে, আর অতি ছোট ছোট 
কয়েকটি ছেলেমেয়েকে । 
বর্ষার শেষে কিছুকাল বড়ই অনিশ্চিত আবহাওয়া চলে। এই সময় 


মত্য-শিকার 


খাস্ক-আহরণ ২৭. 


কিছু কিছু শাক-সবজি পাওয়া যায়। এই সময় হইতে আন্দামানীরা' 
শাক-সবজি আহরণ করিতে থাকে । বর্ষার পরে অবুণ্যবাসীরা তাহাদের; 
প্রধান আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। কেহকেহ অন্য স্থানীয় 
দলের বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাছির হয়, আর যাহারা বাহির 
হয় না] তাহার! একটি সুযোগ-সুবিধাপুর্ণ সাময়িক বাপস্থানে থাকে । যাহার 
বনধু-বাদ্ধবদের সহিত দেখা করিতে যায় তাহার] সাধারণতঃ দুই-তিন মাস 
বাহিরে থাকে । কেহ কেহ আবার অাহাদের প্রধান আবালস্থান দেখিতে. 
যায় এবং শীঘ্রই ফিরিয়া! আসে । 
এই সময় পুরুষেরা মেয়েদের সহিত একসঙ্গে ফলমূল-আহরণে বাহির হয় ।, 
তখন তাহারা শিকারের জন্য নেশী সমন ব্যয় করে ন1। নিকটস্থ অরণ্যের 
মধ্যে ফলমূল এবং শাক-সবজি আহরণের জগ্ট মেয়ে-পুরুষ দল বাঁধিয়া যায় ।' 
অরণ্যের মধ্যে ফলমূল এবং শাক-সবজি মেয়েরাই সংগ্রহ করে আর' 
পুরুষের! উচু গাছের ফল সংগ্রহ করে। এইভাবে খান সংগ্রহ করিয়া তাহারা 
দিনান্তে ফিরিয়। আসে। 
ইহার পরে শীতকালে তাহাদের ফলমূল-আহরণ পুরাদঘ্তর ভাবে শুরু' 
নতকাণীন হয়। তুখন তাহারা ফলমূল-আহরণের জগ নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের 
ফলমুল-আহরণ উপর বহু দূর পর্যস্ত চলিয়া যায়। অবশ্ঠ মেয়েরা থাকে নিকটের 
অরণ্যেই। কোন কোন দিন মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের! বাহির, 
ন! হুইয়! পৃথকভাবে বহু দূর পর্যস্ত চলিয়া যায়। 
শীতকালের পরে যখন গরম পড়িতে থাকে, অরণ্য মধ্যে তখন মৌমাছির! 
আসিয়। চাক বাধিতে শুরু করে। এই সময়ে কেহ শুকর-শিকার করে না, 
কারণ তখন শৃকরের মাংস নাকি অখাগ্ত হইয়া যায়। যদি কেছ 
খান্তআহরণ ভুলক্রমে বা আকম্মিকভাবে শুকর শিকার করিয়া! ফেলে তাহা 
হইলে উহা! অরপ্য-মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া আসে । মধু-মাহরণ 
এই সময় ইহাদের প্রধান কার্য হইয়া ্নাড়ায় । মধু-আহরণে মেয়ে-পুরুষ একত্রেই: 
কাজ করে। গাছে উঠিয়া! মৌচাক কাটিবার ভার পুরুষদের উপরেই থাকে )' 


২৮ মানব সমাজের কথা 


আন্বামানীর1 বহুদিন পর্যন্ত মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পাঁরে না, কারণ উহ! অতি 

জ্ররত পচিয়া গিয়া মদে পরিণত হয়। তাই ইহারা এই সময় বেশীর ভাগ 
মধুই খাইয়া ফেলে। শ্রীষ্মের শেষের দিকে চাপলাল নামে একপ্রকার 
ফল পাকিয়! উঠে, ইহা আন্দামানীদের অতি প্রিয় খাছ । এই সময় মেয়ে- 
পুরুষ সকলেই এই ফল-সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। এই ফল সংগ্রহ 
করিয়া তাহারা প্রথমে সেগুলি ভাগ্গিয়! মধ্যকার প্রতোকটি বাঁচির উপরের 
রসাল পদার্থ চুষিয়াখায়। ইহা! খাইতে অতি নুম্বাছু। তারপর বীচিগুলিকে 
'অর্ধসিদ্ধ করিয়া কয়েক সপ্তাহ মাটির নীচে পুতিয়া রাখে । পরে এগুলিকে 
মাটির নীচ হইতে তুলিয়া রাধিয়া খায়। দলের কোনব্যক্তি যদি কোন 
কারণে অন্যত্র যায় তথাপি এই ফল পাকিবার সময় তাহারা ফিরিয়া আসে। 
'তাহান্নাও অন্ত সকলের সহিত একই সঙ্গে এই ফস-মাহরণে যোগদান করে । 
ইহা! হইতে সহজেই অন্গমান করা যায় যে, এই ফল তাহাদের কত প্রিয় । 
এই ফঙ্গ তাহারা অনেক সময় বর্ধাকালের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে । পরে 
বর্ধাকালে দলগুলি প্রধান বাসস্থানে ফিরিয়া আসে এবং বর্ধার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য গৃহাদি মেরামতের কাজে মনোশিবেশ করে । 


আন্দামানের উপকুলবাগীরা খতু-পরিবর্তনে ততট।, প্রভবিত হয় না, 
কারণ তাহার! সার। বসর ধবিয়! মত্ন্য ধরিতে পাবে । কেবল বর্ষাকালে 
তাহারা কিছু সময় বন্যশৃক্কর-শিকারে ব্য করে। ইহার! 
অরণ্যবাসীদের মত সমন্ত বধাকাল একই শ্াবাসস্থলে থাকে না । 
অবশ্ট ইহারা ফলের সময় কিছু কিছু ফলও সংগ্রহ করে। ভাল 
আবহাওয়ায় ধন তাহারা বেশ কয়েকদিনের জন্য মৎ্ম্ত-শিকারে বাহির হয়, 
তখন মেয়েরা ফলনুল এবং শাক-শব্সি মাহরণ করিয়া দ্রিনাতিপাত করে । 
অরণ্যবাসীদের মত ইহাদের খাগ্ের অন্যতম প্রধান উপকরণ শাক-সবজি ও 
ফলমূল না হইলেও ইহারা অশেক সময় এই সব আহরণ করিয়া থাকে। 
এমন কি, বহু সময় ইহারা গাহে গাছে মধুও সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। 
আন্বামানেত্র পাহাড়ের গুহায় কেহ বাস বরে না বলিলেও চঙ্গে। 


উপকূলবাসীর 
খাদ্ধ-মাহরণ 


খা ছ্যআহর গর খ রঃ 


আন্দামানীদের গুধান ব। স্থায়ী এবং সামগ্দিক গৃহ।দি $ তাহার: 
বসবাস £ যে সকল অরণ্যবাসী স্থানীয় দলের নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড থাকে, তাহাদের এ' 
নি বাসস্থান ভুমিখণ্ডের উপর কয়েকটি নিদিষ্ট বাসস্থানও থাকে । উহার কোন 
একটিতে তাহারা বৎসরের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করে।, 
কোন কোন বাসস্থান শতাব্ধীর উপর ধরিয়া ব্যবহৃত হইতেছে । উপকুল- 
বাসীদের বাসস্থান সমুদ্র অথবা খাড়ির তীরে অবস্থিত। ফলে তাহার। সহজেই 
বাসস্থান হইতে অন্য স্থানে নৌকাযোগে যাইতে পারে । অবশ্ত অরণ্যবাসীরাও. 
পরিষ্কার পানীয় জলের অনতিদুরে বসবাম করে। উপকুল- 
রি বাসীরা ছুই-এক মাসের বেশী কোন নিপিষ্ট স্থানে বাস করে না। 
নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্ত তাহার ছ্ই-এক মাস অন্তর বাসস্থান: 
পরিবর্তন করে £ 

(১) কেহ মারা গেলে তাহার! বাসস্থান পরিবর্তন করে । 

(২) খতু-পরিবর্তনে সমুদ্রতীরে কোন কোন স্থানে যখন প্রবল বামু 
বছিতে থাকে তখন তাহারা এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া, 
সমুন্রতীরে কোন স্থির বামুর অঞ্চলে চলিয়া যায় 

(৩) প্রচুর ফৎস্য এবং পশু শিকারের আশায় তাহার] কিছুকাল পর পর 
বাসচ্থান পরিবর্তন করে। 

(৪) উপকুলবালীর] তাহাদের বানস্থানের অতি নিকটে আবর্জনা 
ফেলে । এগুপি পচিয়া যখন দুর্গন্ধ বাহির হয়, তখন তাহার! বাসস্থান 
পরিবর্তন করে। ইহারা আবর্জনা পরিষার করা অপেক্ষা বাণস্থান 
পরিবর্তন করাই সহজতর মনে করে। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে উপকূলবাসীরা প্রধানতঃ অধিকতর 
প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের আশাফ্ই কিছুকাল অস্তর বাসস্থান পরিবর্তন 
করিয়! থাকে। 

অপরদিকে অরণ্যবাসীদের পক্ষে একস্থান হইতে অন্তস্থানে জিনিসপত্র 
লইয়া! যাওয়া কষ্টপাধ্য, তাই তাহাদের মোটামুটি স্থায়ী বাসস্থান থাকে ; 


রি মানব সমাজের কথা 


'্উপকূলবাসীরা নৌকাযোগে তাহাদের জিশিসপত্রাদি অন্তত্র লইয়া যাইতে 
"পারে। এ স্থযোগ অরণ্যবালীদের নাই। অরণ্যবাসীর1 বর্ষাকালে গ্রধান 
স্বাপস্থানে থাকে । শীত এবং গ্রীষ্মকালে তাহার। কয়েক মাপের জন্য প্রধান 
বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া! এধানে-ওখানে সাময়িক বাসস্থানে বাস করে । আবার 
ব্র্যার প্রারভ্েই তাহার! ফিরিয়া! আসে তাহাদের প্রধান বাসস্থানে। বৃহৎ 
আন্দামানীদের বালস্থানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-- 
সা প্রথমতঃ, স্থায়ী বালস্থান। এইস্থানে তাহারা সমষ্টিগত বাসস্থান 
বাসস্থান অথবা গ্রাম নিমাণ করে। সমষ্টিগত গৃহগুলি নির্মাণে কিছু 
সময় লাগে। পুরুষেরা গাছের ডাল কাটিয়া খুটি পু'তিয় 
'দেয়। মেয়েদের হাতে বোনা তালপাতার মাছুর দিয়া ঘরের চাল 
“ও বেড়া! তৈয়ারী করা হয়। এইভাবে স্ত্রী ও পুরুষের যুগ্ম শ্রমে এক 
একখানি ঘর নিষিত হইয়া থাকে। এই ধরণের ঘর কয়েক বংসর 
"টিকিয়! থাকে । ঘরের সন্মুখের খুটি উচু ও পিছনদিকের খুঁটি নীচু রাখা 
হুয়। ফলে ঘরের চাল ঢালু হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক বাসস্থান, 
এগুলিও স্থায়ী ঘরের মত, তবে ততট। ভালভাবে প্রস্তুত নয়। এই সব 
-গৃহের চাল পাতার মাদুরের বদলে এমনি পাতা দিয়াই তৈরী করা হয়। 
এই ঘরগুলিতে দুই-তিন মাস বেশ ভালভাবেই বনবান কর! চলে । তৃতীয়তঃ, 
শিকারের বাসম্থান। তখন একটি শিকারীর দল গভীর অরণ্যে শিকারের 
"জন্য কয়েকদিন বাস করে, তখন তাহারা কয়েকদিনের উপযোগী বাসস্থান 
নির্মাণ করিয়। থাকে । এই ঘরগুলি কেবলমাজ্ম পাতার টোঙ্গের মত কর! 
হুয়। এইরূপ শিকারী-দলে কোন কোন ক্ষেত্রে স্্ী-পুরুষ উভয়ই থাকে । 
একটি গ্রাম অথব1 এটি দলের বাসন্থান আট-দশটি কুটির লইয়া গঠিত। 
'কুটিরগুলি পর পর এক-একটি বৃত্তের আকারে নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেক 
কুটিরের সম্মুখভাগ থাকে ভিতরের উষ্তানের দিকে  উঠানটি 
একটি উন্মুক্ত পরিষার স্থান। এই' কুটিরগুলির শেষপ্রান্তে 
“লাধারণ অর্থাৎ সমপ্তিগত রান্নাঘর । প্রত্যেক কুটির এক-একটি পৰ্ধিবার বাব 


গ্রাম ও দল 
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“করে। একটি পরিবার স্বামী, স্ত্রী, তাহাদের ছোট ছোট সম্তানাদি এবং 
“নির্ভরশীল বালক-বালিক! লইয়! গঠিত । ইহা ছাড়া অবিবাহিত ও বিপত্বীক 
'পুরুষেরাও এক-একখানি কুটিরে বাদ করে। অপরদিকে অবিবাহিত মেয়ে 
এবং বিধবারাও এক-একখানি কুটিরে থাকে । সাধারণ ব্রান্নাঘর ছাড়াও 
“প্রত্যেক কুটির-সংলগ্ন এক-একটি ক্ষুদ্র রান্নার স্থান থাকে। এসব রান্নার 
জায়গায় সব সময় আগুন থাকে । একই দলের দুই অগবা ততোধিক 
পরিবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশি কুটির নির্মাণ করিয়া একটি 
পরিবারের মত বসবাস করিতে দেখা যায়। : 


আন্ামানীদের পোশাক, রাঙ্মার আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র £ 
আন্দামানীর্দের পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাকজমক নাই। পুর্বে আন্দামানীর 
প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করিত। মেয়েরা কোমরে গাছের পাতা 
ঝুলাইয়। রাখিত এবং পুরুষেরা ও গাছের পাতা এবং লতা দিয়া 

উট তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত। আধুনিক সভ্যতার সংম্পর্শে 
কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়। বুহৎ আন্দামানে হ্প্ন কাপড়- 

'জামার প্রচলন হইয়াছে । মেয়ের] ঝিগ্ুক দিয়া গহনা তৈয়ারী করিয়। সাধ 
করিয়। পরিয়। থাকে |] তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার হাতে, পায়ে ও বুকে 
'উদ্ধি পরিয়া থাকে । মেয়ে-পুরুষ উভয়েই কোমরে এবং গলায় লতা ও কাঠির 
মাল। পরে । আন্দামানীর! অনেক সময়ই গায়ে নান! রঙের মাটি, গাছের রস 
হইতে গ্রস্তত রং এবং লোহার মরিচা দিয়া তৈয়ারী লাল রং মাখিয়া দেহের 
সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া থাকে । প্রায়ই নাচের আসরে এই প্রকার মাটি এবং রং 
'মাখিয়! তাহাদের নাচিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ অন্ত দলের অতিথি-অভ্যা- 
গতদের সম্মুখে আসিতে হইলে তাহারা এইবপ প্রসাধন ব্যবহার করিয়া থাকে। 
আন্দামানীদের ব্ান্রার সরঞ্জাম এবং বাসনপত্রাদিও অতি সাধারণ ধরণের । 
নার আঙ্ শামুকের খোলা, ঝিনুক, হাড়, কাঠ এবং পাথর দিয়া তাছারা 
-বাবপত্জ রান্নার আসবাব-পত্র প্রস্তত করে। ইহা ছাড়া, তাহার! মাটির 
(তৈয়ারী হাড়ি-কলসীও ব্যবহার করে। শামুকের খোলা এবং ঝিনুক দিয়া 
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ছুরির মত দ্রব্য তৈয়ারী করিয়! তাহার ব্যবহার করে। ইহার! প্রধানতঃ: 
ছাড়, কাঠ এবং পাথর দ্িয়। পাত্র তৈয়ারী করে। নানাস্থানে ঘুরিয়া: 
তাহার! উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ করে এবং উহ্াদ্ার পাত্রাদি তৈয়ান্ধী করিয়, 
রৌন্ে শুকাইয়! লয় ও আগুনে পুড়াইয়! ব্যবহারযোগ্য করে কিন্ত মাটির 
হাড়ি-কলসী তৈয়ারী করিতে কুমারের চাকার মত কোন চাকার প্রচলন 
তাহাদের মধ্যে নাই। 


আন্দামানীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্তান্ সরঞ্জামাদির মধ্যে বিশেষ কোন 
জটিলতা নাই। তাহারা মাটি খুভিয়। যূল সংগ্রহ করিতে এবং গাছের 
ফল পাড়িতে কাঠের ল্ব৷ লাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে। এ লাঠিগুলির 
একদিক সরু এবং তীক্ষ । তাহাদের প্রধান অস্ত্র তীরধঙ্গক। 
ইহার দ্বারাই তাহার] শিকার করে এবং মত্গ্য ধরে। তীর- 
ধন্থক দিয়া তাহারা যুদ্ধও করে। পূর্বে ইহারা শিকার করিতে কোন বশ 
ব্যবহার করিত না, কিন্ত কুকুরের সাহায্যে শিকারের প্রচলন হওয়ায় বর্শার 
ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে । মৎস্য ধরিতে অবশ্টু তীরধনূকের সঙ্গে সঙ্গে বর্শাও 
ব্যবহ্ধত হয়। বর্তমানে আন্দামানীরা কোন কিছু কাটিবার জন্ত লোহার অস্ত 
ব্যবহার করিয়। থাকে । সম্ভবতঃ তাহার। উনবিংশ শতান্পীর শেষ ভাগে সমুদ্র- 
তীরে ভাঙ। জাহাজের অংশ হইতে লোহার সন্ধান পায়। ইহার পূর্বে তাহারা 
(কোন ধাতুর ব্যবহার জানিত না। পূর্বে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাঠ, হাড়, বিচুক, 
শামুকের খোলা এবং পাথর হইতে প্রস্তৃত হইত । কোয়াটজ জাতীয় পাথর ঘষিয়!, 
তাহার! ক্ষৌরকার্ধ সম্পন্ন করিত এবং গায়ের চামড়া বিদীর্ণ করিত। শামুকের 
খোল! দিয়! ছুরি, চামচ এবং পাত্র প্রস্তৃত হইত। হাড় দিয়া মাছ ধরিবার 
তীর জোড়া লাগান হইত। ইহা ছাড়া, তীরের ফল! এবং বর্শার ফলও হাড় 
দিয়! প্রস্তত হইত। অনেক সময় আধার তীর এবং বর্শার আগা কেবলমাত্র 
সম করিয়া! ব্যবহৃত হইত। একপ্রকার গাছের আশ দিয়া ধনুকের গুণ 
£তয়ারী করা হয়। আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লোহ! ব্যবহৃত হুইতেছে। 
পুর্বে আন্দামানীরা আগুন প্রস্ততেত্র উপায় জানিত না, তাই তাহার। সব; 
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সথয় সযত্বে আগুন রাধিত এবং কোথাও যাইবার সময় আগুন সঙ্গে 
করিয়া লইগা যাইত। এমন কি, শিকার করিতে যাইবার সময়ও তাহারা 
একটি পাত্রে করিয়! সযত্বে আগুন লইয়া যাইত। আজকাল অবশ্ত 
পোর্টরেয়ার হইতে তাহার! দেশলাই যোগাড় করিয়া থাকে। তাছাদের 
মধ্যে কেহ কেহ রঘদেশীয় করেদীদের নিকট হইতে বাঁশের টুকর] ঘষিয়। 
আগুন জালিতেও শিখিয়াছে। 
আলন্দামানীদের ধর্ম ঃ আন্দামানীরা ভূভ-প্রেতে খুব বিশ্বাসী । 
তাহাদের ধারণ! সাগরে একরকম ভূত আছে, তাই তুফান হয়। বাতাসে 
টি একরকম ভূত আছে, তাই ঝড়হয়ঃ আর আকাশে একরকম 
বিশ্বান ভূত আছে, তাই বিদ্যুৎ খেলে, বাঞ্জ পড়ে । তাহাদের ধারণা, 
কেহ মারা গেলে, লে ভূত হয় এবং চারিদিকে নানাপ্রকার 
রোগ, ব্যাধি এবং অশান্তি ছড়ায় । বাব্রিবেলায় এ লব ভূত দল বাধিয় 
তাহাদের কুটিরের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । কাহাকেও এক! পাইলে 
ধরিয়া বসে, তখন তাহার নানাপ্রক।র বিপদ উপস্থিত হয়। ভূতের হাত হইতে 
রক্ষা! পাইবার জন্ত তাহার! আগুন জালিয়! রাখে এবং মৌমাছির চাক অথবা 
হাড়ও মাঁছুলির মত করিয়! ঝুলাইয়] রাখে । চন্দ্র-হ্র্যের উদয় 
এবং অর্তও তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহাদের ধারণ 
চন্দ্রের স্ত্রী সুর্য এবং নক্ষত্রাদি তাহাদের ছেলে-মেয়ে । তাহারা 
বলে যে, যখন উত্তর-পূর্ব হইতে ঝড়ঝঞ্ধা আরম্ত হয় তখন তাহার সঙ্গে থাকে 
পবিলুকু” নামে এক ধরণের অপদেবতা। আর যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী 
বায়ুর প্রভাবে ঝড় উঠে, তখন তাহার সঙ্জে থাকে “টারাই” অপদেবতা। 
এই ছুই অপদেবত। ক্ষুব্ধ হন যখন কোন লোক মৌচাক পোড়ায় ও নিষিদ্ধ 
আহার ভক্ষণ করে। অবশ্ট ক্রমশঃ এই লব রীতি-নীতি ও অন্ধ বিশ্বাসের 
পরিবর্তন দেখা দিতেছে । 
আন্দামানীদের নাচগান ? আন্দামানীরা নাচগানে বিশেষ আনন্দ 
পাদ্দ। ইহাদের প্রধান অথবা! সাময়িক প্রত্যেক বাসম্থানের মধ্যস্থলে একটি 


৩--( ১ম) 


চক্্-সূর্য এবং 
বড়ঝঞ্ধ 


খ্৪ মানব সমাজের কথা 


নাচের খোল! জায়গ। বা! উঠান থাকে । প্রত্যহ দিনাস্তে থাস্থ সংগ্রহের পর 
ঘরে ফিরিয়! আসিয়! তাহার] দিনের গ্রধান ভোজ সারিয়া নাচগানে মাতিয়া 
উঠে। নাচগানই তাহাদের কর্মময় জীবনের অবসর বিনোদনের 
একমাত্র উপায় । তাহাদের কোন উৎসব এবং পর্ব শেষ হয় 
নাচগানের মাধ্যমে । কোন অতিথি-অভ্যাগতকেও তাহার অভ্যর্থনা জানায় 
নাচগান করিয়া। কোন কোন সময় দেখা যায়, ছুই দলের মধ্যে বিবাদের 
পপর যখন আবার মিলন ঘটে তখন অফুরন্ত উল্লাস ও নাচগানের ভিতর 
দিয়া তাহার] এই মিলন-উৎসব উদ্যাপন করে। ইহাদের নাচগানের সহিত 
কোন প্রকার বাগ্চের ব্যবস্থা থাকে না। হাতে তালি দিয়া অথবা 
দউর্লদেশ চাপড়াইয়! ইহার নাচগানের তাল ঠিক রাখে । মেয়ে-পুরুষ একত্রে 
বৃস্তাকারে নাচিতে থাকে আর এই বৃত্তের মধ্যে আবার একজন দরিয়া! ঘুরিয়া 
নাচে। সকলেই বৃত্তের মধ্যস্থিত লোকটির দিকে মুখ করিয়! হাতে তালি দিয়! 
গথব। উরুদেশ চাপড়াইয়া তাল রাখে ও সেই সঙ্গে নাচে। এই নাচে নানা- 
রকম অঙভঙ্গি ও লাফান প্রয়োজন হয়। আন্দামানীদের নাচের গানগুলি 
প্রধানতঃ জীবজন্ত-শিকার, মৎস্য-শিকার ফলমূল-আহরণ-সংক্রাস্ত। ইহা- 
'দের নাচগাঁন প্রায়ই বিশেষ শ্রমপাধ্য ;) তাই নাচগানের মাঝে মাঝে তাহার! 
কিছুক্ষণ থামিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়। নাচগানের সময় মেয়ে-পুরুষ উভয়ই 
লতা এবং কাঠির মাল গলায় ও কোমরে পরিয়া থাকে এবং গায়ে-মুখেমাটি 
অথব! রং মাখে। কখনও বাঁ নাচের সময় তাহার] গাছের আশে 
'নাচগানে পু ্ 
সাজ-সঙ্জা ছোট ছোট ঝিনুক বাধিয়া কোমরে ঝুলাইয়া লয়। কোন কোন 
সময় তাহারা তীর-ধনুক ও বর্শা লইয়াও নাচিয়৷ থাকে । 
“তাহাদের নাচের সবচেরে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহারা নাচিবার 
কালে কিছুট। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয় যায় আবার কিছুট। পিছাইয়া আসে। 
“কোন সময় আবার মেয়ে-পুরুষ দুই সারিতে সামনা-সামনি দাড়াইয়া নাচে। 
এইভাবে নাচগানের মাধ্যমেই তাহারা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে এবং 
বনকে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। 


উল্লামের নাচ 


খছ্-আহরণ 
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পানা”, «রাজারা 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ 


পওচারণ 


মাহষ যখন প্রথম বুঝিতে পারিল যে, জীবজন্তকে পোষ মানাইয়া নিজেদের" 
কার্ষে ব্যবহার কর] সম্ভব, তখন ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বন্য- 
পশুকে পোষ মানাইবার বীতি প্রচলিত হইতে লাগিল । জীব- 
চিনিদান জন্তকে পোষ মানাইয়া মানুষ জীবনযাত্রার আর এক নূতন 
অধ্যায়ে আসিয়া পৌছাইল। পোষা পশুগুলি কেবলমাত্র মানুষের শিকারের 
সহায়তা করিত না, এগুলির দুধ ও মাংস মানুষের পানীয় ও খাছ্ারূপে ব্যবহাত 
হইতে লাগিল। কালক্রমে গৃহপালিত পশ্ত নানাধিষয়ে মানুষের নিকট: 
অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ইহার] মানুষের খাছ এবং পানীয়ের সংস্থান কর] ভিন্ন: 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করিত, পোশাকের উপাদান যোগাইত, শ্রমের. 
লাঘব করিত ও প্রহরীর কাজ করিত। পশুপালন শুরু হওয়ার ফলে মাহুষ' 
খান্ঠের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। পূর্বে সবসময় খাছ সম্বন্ধে তাহারা 
এতটা নিশ্চিন্ত ছিল না। 


জেলারের মতে কুকুর মান্ঠষের সর্বপ্রথম গৃহপালিত জস্ত। আজ পৃথিবীর" 
প্রায় সর্বত্র আদিবাসী কর্তৃক কুকুর ব্যবহৃত হয়। এস্কিমো, 
টিনা অষ্ট্রলিয়ার আদিবামী এমন কি আরও দুর-দূরাস্তরের দ্বীপবানীরাও 
কুকুর ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবলমাত্র টামানিয়ার আদিবাশী ছাড়! 
সকলকেই কুকুর পুষিতে দেখা যায়। কুকুর প্রধানতঃ শিকারের কার্ষে এবং 
প্রহরীরপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্ত ধছু অঞ্চলের আদিবানীদিগকে কুকুরের 
মাংস ভক্ষণ করিতে দেখ! ধায় । পলিনেশিয়! এবং পেরু অঞ্চলের আদিবাসিগণ 


কুকুরের মাংস খুব পছন্দ করে। আঁসামের আঙ্গামী নাগারাও কুকুরের: 
মাংস খাইয়! থাকে। 


পশুচারণ ৩৭ 


জনগমন্ট্ি খন বহুপ্রকার এবং প্রঠুর সংখ্যক জীবজন্তক তাহাদের কর্তৃষ্ব।- 
'ধীনে আনিল, তখন তাহাদের প্রধান সমন্যা হইল দেগুলিকে রক্ষ! কর] এবং 
-গৃহপালিত খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা। গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, হরিণ, 
পশুরখান্ ঘোড়। ইত্যার্দি বহুরকমের গৃহপাপিত জীবজন্ত ক্রমশঃ যখন সংখ্যায় 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল্স তখন প্রয়োজন হুইল প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও গাছের 
পাতা । এজন বিস্তীর্ণ পশুচারণ ভূমির প্রয়োজন হইল । পশুচারণের প্রয়ো- 
জনেই পশু-পালক জনসমাজ বহুলংখ্যক গৃহপালিত জীবজন্ত লইয়া প্রাস্তরের পর 
প্রান্তর পার হইয়া যাইত। কারণ একস্থানের তৃণ ও গাছের পাতা শেষ 
হইয়। গেলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নূতন কোন শ্যামল তৃণক্ষেত্রের সন্ধানে 
'অন্থত্র যাইতে হইত। 
পশুচারণকারী জনদমষ্টরিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথাঃ--যাযাবর 
জনসমষ্টি এবং স্থিতিশীল জনসমষ্টি। যাযাবর জনলমষ্টির কোন 
রা নিদিষ্ট ভূমিখণ্ড নাই। ইহারা একটি ভূমিখ:গুর উপর বেশী 
জনসমন্টি: দিন থাকে না। একস্বানের তৃণগতা ও গাছের পাতা শেষ 
হইয়া গেলে তাহার! অঙ্ত্র চলিয়। যায়। স্থিতিশীল পগুচারণকারী 
জনসমষ্টির নির্দিষ্ট শশ্ুচারণ ক্ষেত্র থাকে । পশুচারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! 
চাষবাস করিয়া কিছু ফনলও উৎপাদন করিম! থাকে । ইহারা কেবলমাত্র 
গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভরশ!ল নহে । 


আলমোড়। অঞ্চল বা হিমালঘের দক্ষিণ-নিল্স উপত্যকার কৃষকগণ 
এবং কৃষিকার্ধ 2 সু-উচ্চ হিমালয় গিরিশ্রেণীর দক্ষিণের অঞ্চলগুলিকে 
হিমালয়ের নিম্বতা' অঞ্চল অথবা আলমোড়। অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চল- 
আলমৌঁউ। ব। গুলি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতশিখর এবং উপত্যকায় পরিপুর্ণ। এ 
হিমালয়ের সব পর্বহশিখর ক্রমশঃ তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশিখরের সহিত 
০৭ মিশিয়! গিয়াছে । প্রত্যেক উপত্যকার উপর দিয়! খরন্সেতা এক- 
এক] নদী প্রবাহিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্দীগুপি আবার গঙ্গার সহিত 

মিলিত হইয়াছে । এই অঞ্চলগুলি প্রধানতঃ ওক, পাইন এবং রভোদ্বেগুন্ 
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বৃক্ষের ঘন বনে পরিপূর্ণ । এই সকল স্কুত্র নদীর অববাহিক1 অঞ্চলগুপি বিশ্তীরণঃ 
*৪ উন্মুক্ত বনহীন উর্বর ভূমিখণ্ডে পূর্ণ। অবশ্ট কোন কোন স্থানে নদীর তীর- 
হুইতে হু-উচ্চ গিরিশ্রেণী প্রাচীরের মত উঠিয়া গিয়াছে । 


যেসব অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ রৌদ্র লাগে এবং প্রচুর পরিমাণে জল' 
পাওয়া যায় সেই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্ধ অতি স্বভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু 
পার্তত্যঅঞ্চলে কোথাও একপ্রাস্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পর্বস্ত একটান! কৃষিকাধ) 
সম্ভব হয় না। এই কারণে হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয়বততাঁ অঞ্চলে 
দেখা যায় খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র। মধ্যবর্তী স্থানগুলি ঘন অরণ্য দ্বারা 
আবৃত নীরস পর্বতশিখর দ্বারা অধিকৃত। নদীতীর হইতে আরস্ভ করিয়া 
পর্বতশিথরের পাদদেশ পর্যস্ত সমতলখণ্ডে কৃষিকার্ধ সহজেই পরিচালিত হুইয়? 
খাকে। যেসকল অঞ্চলে জনসংখ্যা অধিক, সেই সকল স্থানে পর্বতের গাত্র 
পর্যস্ত যতদুর সম্ভব কৃষিশ্ষেত্র বিস্তৃত থাকে। যেসকল পর্বতগাত্র বেশ ঢালু, 
সেগুলির গাত্রের সুরে সুরে কৃষিক্ষেত্র দেখা যায । কৃষিকার্ধ জলের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এজন্য নদীতীরবর্তী কৃষিক্ষেত্রগুলিতে পর্বতগান্রের 
কষিক্ষেত্র অপেক্ষা অধিতকর ফলল উৎপন্ন হইয়। থাকে । নদীতীরবর্তী 
অঞ্চলগুলি বন্ুসময় নদীর জলে প্ল।বিত হইয়া আপন! হইতেই জলসিক্ত হয়। 
উপযুক্ত রৌদ্র উত্তাপ লাগিলেই এই সকল অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফমল জন্মিয়া 
থাকে। আলমোড়া অঞ্চলে জনসংখ্যা নিভর করে উর্ধর ভূমিখণ্ডের উপর । 
গ্রামগুপি মালার মত দেখা যায়। এক এক অঞ্চলে কতকগুল গ্রাম একত্রে 
সন্সিবিষ্ট থাকে । এই সকল গ্রামের গ্রামবাসী একই শ্রেণীর উপজাতি । 
গ্রামগুলি নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়! পর পর অবস্থিত | 


এই সকল অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায়, যথা (১) উপরের 
অরণ্য এবং পশুচারণ ক্ষেত্র; €২) মধ্যভাগের শুষ্ষ এবং 

পার্ধতা- 
অঞ্চলের  হ্রীভূত ভূমিখণ্ড এবং (৩) নদীতীরব্তী উর্বর ভৃষিখণ্ড। 
তিনটি ভাগ এখানকাত্র বেশীর ভাগ কৃষিক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ 
_৫০০০ ফুট উচু। অবশ্ত কোন কোন জায়গায় ৭০০৭ ফুট উধ্বে ও. 
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কৃরিক্ষেত্র দেখ! বায়। ৫০০০ ফুটের উপর হইতে ফসল-উৎপা্ন ক্রমশঃ 
কমিতে থাকে । 
পার্বত্যঅঞ্চলে রুধিকার্য অত্যন্ত শ্রমপাধ্য। বিভিন্ন গ্রামসমত্টির কৃষি- 
পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ফসল-উৎপানে সব সময় লক্ষ 
৯ রাখিতে হয় এক প্রকার আগাছা কাট! গাছ যাহাতে ন। জন্মায় ॥ 
সমতল ক্ষেত্র হইতে ইহাদের কৃষিপদ্ধতি কয়েকটি বিষয়ে পৃথক 
ইহা ভিন্ন, পর্বতগাত্রের ধঙ্্‌ বন্তজন্তর উৎপাত এবং মান্য ও পশুর মড়ক 
অনেক সময়ে এই অঞ্চলের কৃষিকার্যকে ক্ষতি গ্রস্ত করে। 
ইওরোপ মহাদেশের বলকান, আল্পস্‌ ও পিরেনিজ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের 
মত হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকার অধিবাসিগণ অর্ধ-যাযাবর জীবন যাপন 
করে। নির্দিষ্ট সময়ে স্থান-পরিবর্তন ইহাদের বৈশিষ্ট্য । খতু-পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার! প্রধান বাপস্থান সাময়িকভাবে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়] যায়। 
অবশ্য ইহারা প্রধান বাসস্থান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। কৃষিকার্ষের 
সময় তাহার] গ্রামেই বাল করে, তারপর পশুচারণের জন্ত তাহারা বাহির হইয়] 
পড়ে। পশুচারণক্ষেত্রে পশুথাদ্যের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্ধের উপর তাহাদের যাযাবর 
জীবন নিত'র করে । ,তৃণ, লত” পাতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিলে তাহারা 
একই স্থানে বলবা করিতে পারে নতুব| তাহাদিগকে অগ্ত্র যাইতে হয়। 
হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় অঞ্চলের অধিবাপিগণ ছুই প্রকার কাধ করিয়া জীবন 
ধারণ করে-_ প্রথমতঃ, কৃষিকার্য এবং দ্বিভীয়তঃ, পশুচারণ। প্প্রায় 
সঙ্গে পশুচারণ প্রত্যেক গ্রামবাসীই এই ছুই কার্ধে অভ্যন্ত। কোথাও কোথাও 
দেখা যায় যে, কৃষি এবং পশুচারণের কাঞ্জ একসঙ্গে চলিয়াছে। 
যে সকল স্থানে জনসংখ্য। অধিক, সেই সকল স্থানে একদল লোক গ্রামে থাকিয় 
এই কৃবিকার্ধ পরিচালন। করে এবং একদল লে[ক পশুচারণে বাছির হইয়া যায়। 
এই সকল অঞ্চলের কৃষিকার্যই হইল প্রধান উপজীবিক।। অবশ্ঠ কোন কোন 
স্থানে পশুচারণ প্রধান এবং রৃষিকার্য মান্ষঙ্গিক উপজীবিক1 হিসাবে প্রচলিত ! 
উচ্চ পর্বতগাত্রে কৃষিকার্ষের পদ্ধতি এবং সরঞ্জাম অতি সাধারণ । অতি 
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'ল্প স্থানেই সাধারণ লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। মই, কোদাল প্রভৃতির প্রচলন 
খুব অল্পই দেখা যায়। পর্বতগাত্রে চাষের জন্ত একপ্রকার বিশেষ ধরণের লাঙল 
ব্যবহৃত হয়। একখানি বাক! লোহার সহিত কাঠ লাগান থাকে । 
গণ উহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই চালাইতে পারে। যখন মানুষে এই 
জাতীয় লাঙ্গল টানে তখন তাহাদের কোমরে দড়ি দিয়া এ 
যন্ত্রটি কাধিয়। দেওয়া! হয় এবং একজন লোক পিছনে হন্্রটির হাতল ধরিয়। 
থাকে । সম্মুখের লোকটি একখানি লাঠির উপর ভর করিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
হইতে থাকে । কোন কোন সময় গরু অথব| চমরীগরু দিয় জমি চাষ 
কর! হয়। 
নিয় উপত্যকায় অধউনুক্ত অর্থাৎ অর্ধেক খোলা ছুরি দেখিতে যেমন 
টিক সেই আকুতির একপ্রকার লাঙ্গলও ব্যবহৃত হয়। ইহা আকারে খুব 
ছোট, কারণ এই অঞ্চলে পশুগুলিও আকারে ছোট । কান্তে এই 
অঞ্চলের সর্বভ্রই ব্যবহৃত হয়। 'বারাথ' নামে একপ্রকার বৃহৎ কান্ডে দেখ! 
যায়। ইহ] ঘর! মাঠের কাটাযুক্ত আগাছা কাটা হয় এবং বড় বড় বৃক্ষের 
ডভালপালাও কাট। হয়। ইহ] প্রধানতঃ পুরুষেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে। 
ইহা ছাড়া, আরও দুই একপ্রকার অন্ত রৃুষিকার্ধে ব্যব্হত হয়। কৃষকের! বৃষ্টির 
সময় চত্তুর এবং টোপে। নামে ছুই প্রকার পাতার ছাতা ব্যবহার করে। বহু 
প্রকার লাঠি এবং দড়িও কুষিকার্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
হিমালয়ের দক্ষিণ-উপত্যকায় বহু অঞ্চলে জলল্োতের সাহায্যে চাকা 
পুরাইয়া গম পিষিবার কাজ কর| হয়। খরআোতা পাহাড়ী নদীর জলে একখানি 
চাকা রাখিয়া দেওয়। হয় এবং উহার সহিত একখানি লম্বা লোহার বা কাঠের 
টি ডাণ্ডা লাগান থাকে । জলম্বোতে যখন চাকাখানি ঘুরিতে থাঁকে 
সাহাযে গম তখন সঙ্গে সঙ্গে এই ডাণগ্ডাটিও ঘুরিতে থাকে । এই ডাণগাটির 
পিখিবার উপায় একদিক একটি পাথরের গর্তের মধ্যে গুবেশ করান থাকে। 
পাথরের গর্তের মধ্যে ডাগ্ডাটি খন খুরিতে থাকে তখন তাহাতে গম পিষাই কর! 
চলে। অনেক সময় ছুইখানি পাথরের ধাতা! ঘুরাইয়া মোটা আট! প্রস্তুত 
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করা হয় । জলমোতের সাহায্যে চালিত চারিপ্রকার কারখান] দেখা যায । 
প্রথমতঃ, যে সব কারখানা নিত্যবহ ন্দীলোতের সাহায্যে চাকা ঘুরাইসা 
চালান হয়, তাহাকে সাধারণ কল বলে। দ্বিতীয়তঃ, যখন একখানি দণ্ডের 
সাহায্যে ছুইটি কল চলে, তখন তাহাকে জোড়া কল বলে। তৃতীয়তঃ, যখন 
একটি জলআ্রোতকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি কল চালান হয়, তখন 
তাহাকেও জোড়া কল বলে। চতুর্থতঃ, যে সব জলল্মোত সাময়িক, গেই সব 
জলল্সোতের সাহায্যে চালিত কারখান।গুলিকে সাময়িক কারখান! বলে। এই 
প্রকার কল কেবলমাত্র হিমালয়ের দক্ষিণ-নিম্ন উপত্যকায় দেখ। যায়। 

এই সব অঞ্চলে শীত অত্যধিক, তাই লোকের জামা-কাপড়ের 
পোশাক. পরিমাণ বেশী। পণ্তর লোম হইতে পশমের স্থতা প্রস্তত 
পরিচ্ছদ হয় এবং তাহারই জামা-কাপড় কৃষকের! ব্যবহার করিয়া 
থাকে । 

এই সব অঞ্চলের অধিধাপীদের প্রধ!ন খাস্ত গমজাতীয় ফদল ছাড়া আরও 
কয়েক প্রকার ফসল বাণিজ্যের জন্ত চাষ কর হয়। ইহার মধ্যে আলু 
প্রধান। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আলুর চাষ এখানে আরম্ভ হয়। 
কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহার চাপ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে এবং উৎপন্ন ফঘল বু অঞ্চলে রপ্তানী হইতেছে । আলুব চাষ প্রধানতঃ 
ওক গাছের নীচে ঢালু জমিতে ভাল হয়। কারণ, সেখানে গাছের প্রচুর 
পাতা পিয়া মূল্যবান সারের কাজ করে । আনুর চাষ বধার প্রারন্ে শুরু হয় 
এবং বর্ধার মাঝামাঝি ফলল পাওয়া! যায়। 

এই সব অঞ্চলে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়। প্রথমত্তঃ, বর্যাকালীন 
ফপল-__ইহাকে খারিফ. ফদল বলে। এই ফনলে কোন জলপেচের প্রয়োজন 
হয়না । এই ফলল বর্ষার শেষে কাট হয়। দ্বিতীয়তঃ, শীতকালীন ফসল, 
ইছাকে রবিশন্ত বলে। ইহাতে প্রচুর জলসেচের প্রয়োজন হয়। অতএব যে 
সব অঞ্চলে জলপসেচের ব্যবস্থা! আছে সেখানেই ইহ! উৎপন্ন হয়। শীতকালে আর 
নিয়ভূমিতেও আলুর চাব হয়| 


বিভিন্ন ফসল 


২ মানব সমাজের বথা 


চাষের পদ্ধতি মাটির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। পাহাড়ের ঢালু 
অঞ্চলে কোন চাষের প্রয়োজন হয় না। “হো” জাতীয় লাঙ্গল 
কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়। আদা, হেম্প (গাজা ), চ1» 
ইচ্ষু, তৈলবীজ, শাক-সবজি, তরি-তরকারী এবং নানারকম ফল 

আধুনিক যুগে গ্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । 
কৃষিকা্ধ এই সব অঞ্চলে কৃষিকণার্ধ পুরুষদের দ্বারা আর ফপল-কর্তন 
েরে-পুরুষের মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এইভাবে কৃষিকার্ধ মেয়ে-পুর ফ' 

ইইরারিত উভয়ের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। 
হিমালয়ের দক্ষিণ-নিন্স উপত্যকায় পশুপালক এবং পশু)চারণের 
বৈশিষ্ট্য ঃ আল্পন্‌ এবং পিরেনিজ পর্বতমাঁপার অধিবাসীদের মত হিমালয়ের 
দক্ষিণ নিয়বতী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য পশুচারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে গৃহপালিত পশুগুলিকে বিভিন্ন খতুতে 
বিভিন্ন পশুচারণশ্েতে স্থানাস্তরিত কর]| হয়। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য 
এইকূপ স্থানান্তরের ব্যবস্থা অবলঙ্দিত হইয়া থাকে । শীতকালে উচু পর্বতগাত্রে 
প্রচণ্ড শীত শড়ে এবং পর্বতগাত্রে তুষারপতের ফলে তৃণ-লতাদি প্রায়ই 
বিনাশপ্রার্ধ হইয়া থাকে । সেই কারণে শীতকালে উচ্চ পর্বতগাত্রের পশুচারণ- 
ক্ষেত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়। নিম্-উপত্যকার উপর গ্রামগুলির 
আশে-পাশেই তখন তাহাদের পশুচারণ সম্পূর্ণরূপে শীমাবদ্ধ থাকে, 
কারণ তখন এই দর অঞ্চলে পশুদিগের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে 
পাঁওয়1 যায়, তছুপরি মানুষের খাগ্যও কিছু কিছু পাওয়| যায়। ইহার পরে 
যখন শীত কমিয়া আসে, কচি ঘাস গজাইতে থাকে, পর্বতগাত্রের গাছে গাছে 
দেখা দেয় নব কিশলয়, তখন পার্বত্য জনসমষ্তি রওনা! হয় উচু পাহাড়ের 
উপরে । এদিকে নিক্নউপত্যকার অবস্থাও পরিবর্তিত হইয় যায়, মজুত 
খাগ্ঠ ফুরাইয়া আপে, জলের অতাব দেখা দেয়। উপত্যকার নিকটস্থ অরণ্য- 
গুলির মধ্যে পশুচারণ অলভ্ভব হইয়! উঠে। পশ্তচারণক্ষেত্র পরিবর্তনের আর 
একটি কারণ ছুর্গম পার্বত্য পথ। উচ্চ তৃণক্ষেত্র হইতে দৈনিক পশুধাদ্য বহুন' 


পঞগ্ুচারণের 
বৈশিষ্ট) 


পশুচারণ ৪৩ 


করিয়া আনা সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া উঠে। তাই তাহার। পশ্ুখাদ্য বহন করিবার 
পরিবর্তে পশু গুলিকে স্থানাস্তরিত করে উচ্চ পণুচারণক্ষেত্রে। এদিকে গ্রাম 
উপত্যকায় যে সামাস্ত পরিমাণ তৃণাদি জন্মে, তাহা অতি সাবধানে শীতকালের: 
জন্ত সংরক্ষিত হয়। 


হিমালয়ের পাদদেশের পশুগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট হইলেও সেগুলি 
পশ্তর পাল. অত্যন্ত কর্মঠ এবং কার্ধকতী। ইহারা প্রচণ্ড শীত সহা করিতে 
এবং পার্বত্য আবহাওয়ায় চলাফেরা! করিতে অভ্যন্ত। কিন্ত 
দেখা যায় যে, ইহারা ছুপ্ধদানে বিশেষ উপযোগী নয় । একটি মহিষ দিনে মাত্র 
একসের পর্যস্ত ছুধ দিতে পারে। এখানকার জন্তগুলিকে রাত্রে সাধারণতঃ 
বাসগৃহের খু'টির সহিত বীধিয়া রাখা হয়। সম্প্রতি প্রায় প্রত্যেক জায়গায় 
পশুগুলির জন্য বাসগৃহ হইতে অনতিদূরে পৃথক ঘর নিমিত হইতেছে । শীত- 
কালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। পশুর ঘরগুলি যাহাতে গরম থাকে সেজন্ত 
ঘরের চতুর্দিকের বেড়ায় মাটি লেপিয় দেওয়া হয়। দিনের বেলায় পশুগুলিকে 
চরাইবার জন্য নিকটস্থ অরণ্যে লইয়া যাওয়| হয়। গরু-মহিষগুলিকে প্রায়ই 
আবাসস্থানে রাখা হয়, কারণ হুর্গম পার্বভ্যপথে গরু, মহিষ পহজে চলিতে পারে 
না। সেই পথে যাইতে অনেক সময় গরু, মহিষের পা পিছলাইয়! যইয়। 
সেগুলি নীচে পড়িয়া যায়। 


এই সব অঞ্চলে প্রায়ই পশুদের মধ্যে মড়ক লাগিয়া থাকে | মুখ এবং 

পায়ের রোগেই প্রধানতঃ ইহাদের মৃত্যু ঘটিয়া৷ থাকে । প্রচণ্ড 

শীতে এই সব রোগের স্থষ্টি হয় । কিন্তু এইসব রোগের গুতিষেধ 

বা প্রতিরোধের তেমন ব্যবস্থা নাই, তবে সম্প্রতি টিক। দেওয়ার এবং অন্ুস্থ 

পশুকে পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা 'হইতেছে। সমতল ক্ষেত্রের পশুর চেয়ে, 
এই অঞ্চলের পশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশী। 

হিমালয়ের পণুচারণ-ক্ষেত্রগুলি সমুদ্রপৃষ্ট হইতে আট হাজার হইতে দশ 

হাজার ফুট উধ্বে অবস্থিত। গ্রীক্কালে এই অঞ্চলগুলি পশুচারণের পক্ষে 

বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে। এজন্ত চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পশুপালকের! 


৪ | মনাব সমাজের কথ 


পশুর দল লইয়া এ সব পশুচারণক্ষেত্রে চলিয়। যায়। অবশ্ট সকল অঞ্চলেই 
পশুচারণক্ষেত্রের জন্য রওনা] হইবার সময় এক নয়। সময়ের 
তারতম্য প্রথমতঃ, উপরিস্থিত পশুচারণক্ষেত্রের দূরত্বের উপর 
নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম্য এলাকায় পশুথাছের আমদ।নীর উপরও নির্ভর 
করে । ভৃতীয়তঃ, রাখালের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে সব অঞ্চলে 
ভাল চাষের ব্যবস্থা আছে, সেইসব অঞ্চলে রাখাল পাওয়া বড়ই কঠিন। এজন 
নিজেদের চাষবাস সারিয়! চাষীর! পশু লইয়। ক্ষেত্রাস্তরে গমন করে । 


পশুচারণক্ষেত্র 


পশুচারণের জনক ক্ষেত্রান্তরে যাত্র! $ এই সব জনসমষ্টির পশুচারকদ্দল 
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পশুচারণের জন্ত পর্বতের উচ্চগাত্রে গিয়া থাকে ॥। 
প্রথম দল চৈত্রমাসের মাঝামাঝি নিকটস্থ পশুচারণক্ষেত্রে রওনা হইয়। যায় 
এবং বর্ষ আরস্ভ হইবার পূর্বেই নিজেদের আবাসন্থানে ফিরিয়া! 

5 আসে। কারণ, এই সময় গম চ|ষের জন্য লোকের এবং পশুর 
ক্ষেত্রে যারা প্রয়োজন হয়। একমাস এই সব অঞ্চলে চাঁববাসের পর আবার 
তাহার আধাঢ় মাসে পশুচারণক্ষেত্রের জন্ত রওনা হয়। তখন 

খারিফ, শস্য-বোন] শেষ হইয়া যায় এবং পর্বতগাত্রে পুনরায় ঘাল জন্মিতে আরস্ত 
করে। এই সময়ে তাহার] বহুদুরে অগ্রলর হইয়! যায় এবং ব্ছদিন পর্যন্ত 
উপরিস্থিত পশুচারণক্ষেত্রে থাকে । কিছুদিন বর্ধার জলধারায় যখন তাহাদের 
গ্রামগুলির আশে-পাশে তৃণলতা গজাইয়। উঠে, তখন শ্রাবণ মাসের শেষের 
দিকে অথব! ভাত্র মাসের প্রথম দিকে তাহারা ফিরিয়া! আমে। তৃতীয় 
যাত্রা স্বরু হয় আশ্বিনের প্রথমে । এই সময় ক্ুষিকার্ষের জন্য আর লোকের 
প্রয়োঞ্জন হয় না । এই সময় দিকে দিকে তৃণলতাদির প্রাচুর্য দেখ! দেয়। 
খারিফ, শন্ক কাটিবার কিছু পুর্বে তাহার নামিয়া আসে । যখন শশ্ত কাটার 
কাজ শেষ হুইয়া যায় তখন তাহাদের চতুর্থ যাত্রা আরভ হয়। ইহা আশ্বিনের 
শেষের দিকেই হইয়া থাকে । ইহাই তাহাদের শেষ যাত্রা, কারণ এর কিছু- 
কাল পরেই পণুচারণক্ষেস্্রগুলিতে প্রচণ্ড শীত পড়িতে থাকে। চতুর্থ যাত্রায় 
ব্তাহারা পনর দিনের বেশী উপরের পশুচারণক্ষে জে অবস্থান করিতে পারে না ॥ 


পশুচারণের জগ্য এই প্রকার চারিবার যাব! সকল গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে 
প্রয়োজন হয় না। যে সব গ্রামসমষ্টির প্রচুর লোকবল আছে, তাহাদের একটি 
দল পশুগুলিকে লইয়! ঠত্র' মাসেই উচ্চ পর্বতগাত্রের পশুচারণ-- 
টপ ক্ষেত্রগুলিতে চলিয়! যায় এবং মাসের পর মাস পশুচারণক্ষেত্রে 
অবস্থান করিয়। শীত আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসে। 

এই সব দল বহুদূর পর্যন্ত পশুগুণিকে লইয়। চলিয়া! যায়। তখন পশুচারণক্ষেত্র- 
গুলি হইতে তাহাদের গ্রামে ফিরিতে বনুদিন লাগে। প্রধানতঃ দেখ! যায় 
ঘানপুরের ঢাকুবী গ্রামসমষ্টি এবং গাড়োয়ালের ছুদাতোলি গ্রামসমট্টি পশুর 
পাল লইয়া বহু উপরে উঠিয়া যায়, এমন কি বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ পধস্ত- 


চলিয়া যায়। 


যাত্রার পূর্বে গ্রামবাপীর! পৃঙ্কা-পার্বণ করিয়৷ তাহাদের বিদায় দেয়। তখন: 
তাহার! ধীরে ধীরে দুর্গম পর্বতের গাত্র বাহিয়! উপরে উঠিয়া চলে। কত নদী, 
কর্ত উচু-নীচু প্থ পার হুইয়৷ পশুপালকেরা অগ্রসর হয়। ইহাদের 
যাত্রার গতি নির্ভর করে তাহাদের সঙ্গের বিভিন্ন জাতীয় পঞর. 
উপরে । কেবলমাত্র সবল ও কষ্টসহিষুঃ স্্রীলোক ও পুরুষেরা-ই পশ্ত* 
চারণের জন্য গিয়! থাকে। বৃদ্ধের দল, শিশু, গর্ভবতী নারী এবং ছোট ছোট, 
শিশুর মায়ের! থাকে গ্রামে। দলে পুরুষেরাই থাঁকে বেশীর ভাগ, ইহাদের প্রধান" 
ছ্ুইটি কাজ হইল পশুপালন এবং সাময়িক আবাস-নির্মাণ। অবশ্থ তাহার1 অবপর 
সময়ে কাঠের দ্রব্যাদিও তৈয়ার করিয়। থাকে । রান্না-বান্না, ঘর-গৃহস্থালীর 
কাজ, পশুর পরিচর্যা এবং পশুর জন্য খাল কাটিয়! আন হুইল স্ত্রীলোকদের কাজ ।. 

যখন উচ্চ পর্বতগাত্রে পশুচারণ চলিতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে গ্রাম 
হইতে আরও লোক আগিয়! পশুপালকদিগকে সাহায্য করে। আবার 
যেখানে পশুচারপক্ষেত্র গ্রামের নিকটেই অনস্থিত থাকে সেখানে গ্রাম 
হইতেই পশুপালকদের জন্ত খাগ্ প্রেরণ কর! হয় । 

হিমালয়ের দক্ষিণ-নিন্প উপত্যকাবাসীর সাময়িক বাসস্থান £ পশ্ত- 
পালকদল পশুচারপক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়৷ সর্বপ্রথম তাহাদের সাময়িক আস্তানা, 


পশুচারণরক্ষেত্রে 
পশুপালক দল 
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' হিমালয়ের উপত্যক। অঞ্চলের একটি গ্রাম 


-পণ্ুচারণ ৪% 


নির্মাণ করে এবং তাহার! একটি যৌথ পরিধারের মত একক্রে বসবাস করে। 
টানার সমগ্র গ্রামবাসীর একত্রে একটি পশুচারণক্ষেত্র থাকে । ইহারই 
বাসস্থান. ঠিক মধ্যস্থলে একটি সমতল স্থানে তাহাদের পশুচারণের 

সরঞ্জাম রাখ| হয়। এক-একটি গ্রামের পশুচারক দল 
তাহাদের বাসস্থান পাশাপাশি নির্মাণ করে। গাছের ভাল। খড় অথবা কাঠ 
দিয়। তাহাদের ঘরগুলি তৈয়ার করা হয়। কুটিরগুলি আট হইতে দশ 
ফুট পর্যস্ত উচু করা হয়। দ্রজাগুলি খুবই ছোট রাখ! হয় যাহাতে হিং 
জন্ত সহজে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহারা বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন 
ধরণের কুটির নির্মাণ করিয়া থাকে । কুটিরগুলির মধ্যে পশুশাবকগুলিকেও 
রাখ। হয়। কোন কোন সময় আবার যে-সব পশুর কচি কচি বাচ্চা থাকে 
তাহাদেরও রাখা হয়। সন্ধ্যাবেলায় গরু; ভেড়। ইত্যাি পশুগুলিকে কুটিরের 
আশে-পাশে বাধিয়। রাখা হয় আর মহিষগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
মহ্ষিগুলিকে সারা রাত্রি ধরিয়া চরিতে দেওয়। হয় কারণ নেকড়ের! তাহাদের 
মারিতে পারে না! 


চারিপ্রকার সামগিক কুটির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সাধারণকুট্টির 
ইহাকে খারাফ' বলা হয়। বশ অথব। কাঠ দিয়া এগুলির চাল 

'চারিপ্রকার রর 
গাময়িক কুটির নির্মাণ কর! হয় এবং বাঁশের কঞ্চি কিংবা গাছের ডালপালা দিয়া 
বেড়। দেওয়! হয়। গাছের ভাল কাটিয়া খুটি প্রস্তুত করা হয়। 
খু'টিগুলি খুব ঘন ঘন লাগান হয় যাতে হিংম্র জন্তু আপিয়৷ ঘরে প্রবেশ 
করিতে না পারে। কোন কোন পময় কাঠ দিয়াও বেড়া দেওয়] হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, তাবুর মত কুটির ইহাকে 'ঘুছুটিয়া, বলে। কুটিরের মধ্যস্থলে 
একটি খু'টি লাগান হয় এবং চারিপাশে বৃত্তাকারে আট-দশটি খুট কেন্দ্রের 
খু'টির দিকে হেলাইয়া রাখা হয়। এই থুটিগুপিকে ভালপালা দিয়া ঢাকিয়! 
দওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, পিরামিডের আকৃতির কুটির। এগুলি পিরামিডের 
আকারে নির্মাণ করা হয়। এসকল কুটিরের অপরাপর বৈশিষ্ট্য “খারাফ” 
নামক কুটিরেরই মত। চতুর্থতঃ, শীতকালীন কুটির__ইহছাতে থাকে কাঠের 
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অথবা পাথরের ঘেওয়াল। দেওয়ালের ফাকগুলি মাটি অথবা গোবর লেপিয়া, 
বন্ধ করিয়া দেওয়। হয়। 
হিমালয়ের দক্ষিণ নল্গ উপত্যকাবাপীদের চ্ছায়ী বাসস্থাল £ 
হিমালয়ের দক্ষিণ-নিষ্ম উপত্যকাবাসীদের প্রত্যেক পরিবারেরই স্থায়ী- 
বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। কয়েকটি পরিবার লইয়া! একটি 
স্টপত্যকাবানী- 
দের গ্রীমনম্ইি গ্রাম, এইরূপ কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি গ্রামসমষ্টি। প্রধানতঃ, 
একটি উপত্যকার নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়! পর পর 
প্রাম্জলি অবস্থিত। এই অঞ্চলে কোথাও কোন বিক্ষিপ্ত গ্রাম নাই। 
সাধারণতঃ জল এবং উর্বর কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে। 
গ্রামের কুটিরগুলি কাঠ, পাথরের দেওয়ালের উপর কাঠের অথবা খড়ের চাল" 
দিয়া প্রস্তত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেওয়ালের গায়ে মাটি অথবা গোবর 
লেপিয়। দেওয়া হয়। এক-একটি পরিবারের জন্য একখানি অথবা ছুইখানি 
কুটির থাকে আর সেগুলির পাশে কয়েকখানি কুটির থাকে কতকগুলি: 
গৃহপালিত পণ্ড রাখিবার জন্য । গ্রামসমষ্টির জনসংখ্যাও নিকটস্থ উর্বর 
ভূমিবণ্ড এবং জলসেচের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 
হিমাচল পার্বত্যঅঞ্চলের বাজার-হাট ও মেলা £ পার্বত্য দুর্গম: 
পথের জন্য আলমোড়া অঞ্চলে বাজারের সমস্যা অতি জটিল। এইসব অঞ্চলে 
দৈনিক বাজার অসস্তব বলিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে হাট এবং 
হাটি বা মেলার মেল! বিয়া থাকে । বহুদূর হইতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের কো'ন 
পর্বদিনে এক-একটি বিশেষ স্থানে হাট বা মেলায় সমবেত হয়' 
এবং সেখানে প্রথমে নিজ নিজ উপাস্য দেবতার স্তরতির পর কেনা-বেচা করিয়! 
খাকে | এই ধরণের মেলা বা হাট কয়েক ঘণ্টা! হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকদিন 
পর্বস্ত চালু থাকে, তারপরে বৎসরের অন্ত সময় এ স্থানগুলি সম্পূর্ণ ফাকা থাকিয়া, 
যায়। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাই হাট এবং মেলার ব্যবস্থায়ও 
ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্বে কেনা বেচ! মাত্র কয়েকটি মেলায় সীমাবদ্ধ. 
ছিল, কিন্ত বর্তমানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার গড়িয়! উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের: 


পশুচারণ, ৪৯ 


জনসংখ্য1 ভ্রুত বাডিয়] চলিযাছে, ফলে যাতায়াতের পথেরও যেমন উন্নতি 
হইতেছে, তেমনি বিভিন্ন কেন্দ্রের মেলাগুলির সংখ্যাও বুদ্ধি পাইতেছে। 


এই অঞ্চলে ছুই প্রকার হাট বা! মেল! দেখ! যায়--একটি সাপ্তাহিক 
এবং অপরটি ছি-সাপ্তাহিক। সমতল উন্মুক্ত প্রান্তরে বিক্রেতাগণ ঝুডিতে 
কিয় বনুপগ্রকার পণ্যদ্রব্য লইয়া বসে এবং সাময়িকভাবে 

হাট বা মেলায় 
কান চাল! বাধিয়াও দোকান করে। মেয়ে-পুক্রষ পাশাপাশি দোকান 


লইয়া বসে। এই লব মেলায় বছ দূর-দূরাস্তরের পলীবাসীর। 
সমবেত হয় । এই সব বিভিন্ন সময়ের বাজারগুলি হাট অথবা মেলার ধরণেই 


বপিয়া থাকে । কেনা-বেচা ছাডা এই মেলাগুলিতে ধর্ম-সংক্রাস্ত কাজও 
হইয়া থাকে | প্রায় প্রত্যেক মাসেই এক ব' দুইবার করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে হাট 
বসে। প্রধানতঃ শীতকালেই এই সব হাট বা মেল! দেখিতে পাওয়* যায়, 
কারণ তখন পল্লীবাসীদের মাঠের ক।জ অপেক্ষাকৃত কম থাকে । এক একটি 
মেলায় এক হাজার হইতে কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে । মেলায় 
থাছ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিলাস-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইয়া! থাকে । 
দোকানগুলির পাশে গৃহপালিত পশুরও কেনা-বেচ চলে । বেশীর ভাগ কেনা- 
বেচাই জিনিসের বদলে জিনিস দিয়! করা হয়। 


মেলার শেষের দিকে যখন কেনা-বেচ। শেষ হইয়! আসে এবং পুজা-পার্বণও 
শেষ হইয়া যায়, তখন চলে জনসমষ্টির নাচ-গান এবং স্ফৃতি। 

হাট বা মেলায় 
জনসমষ্টি. ঢাকের বাজনার সঙ্গে গ্রাম্য সঙ্গীত এবং নাচে মুখরিত হইয়া 
উঠে সমস্ত মেলাটি । সার দিন ধরিয়! চলে কোলাহল এবং গল্প- 
গুজব । মেলাগুপিতে পল্লীবাসী যেন গল্প-গুজব করিতেই আসে । দোকানগুলির 
সামনে তাহারা দল বধিয়া গল্প করিতে থাকে বা চলিয়া বেড়ায় । তখন তাহারা 
কদাচিৎ কেনা-বেচ। করে। তাহারা বেশী পরিমাণে মিষ্টান্ন কিনিয়া খায়, কারণ 
এঁ সব মিষ্টান্ন তাহাদের গ্র।মে পাওয়া যায় না। মেলায় বহু বিদেশী মালও 
আমদানী হুইয়। থাকে । দোকানের সম্মুখস্থ পথের উপর যখন তাহারা ভিড 
করিয়! চলে, তখন ঠেলাঠেলিতে বেশ একটা হট্টগোলের হষ্টি হয়। ইহাতে 

৪--( ১ম) 


০ মানব সমাজের কথা 


তাহার] ঘেন যথে্ই আনন্দ পায়। এখানে ওথানে তাড়ি খাওয়া এবং জুয়া 
খেলাও চলিতে থাকে । জুয়া খেপিয়া পল্লীবাসীরা যেলায় যথেষ্ট পয়সা নষ্ট 
করিয়া থাকে । বাৎসরিক মেলাগুলিতে যাহাতে প্রত্যেক চাষী উপস্থিত হইতে 
পারে, সেজগ্ত পূর্ব হইতে এপব অঞ্চলে দাধারণ ছুটি ঘোষণ! করা হয়। এইরূপ 
ছটি দেওয়া তাহাদের ধর্মেরই অঙ্গ বিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । 


অনুশীলনী 

1, 709907190 69 0986018] 90011000109 62391 09001, 
আদিবানীদিণের পশুচারণ-পদ্ধতি বরন! কর। 

2,730905 08509 600 দি009 810. 0%56018]0901)16 01 60০ 4110018 
01119, 
আলমোড়। পার্বত্য ঞ্চলের কৃষক ও পশুগালকদিগের বর্ণন! দাও। 

৪, 10950116050 8988010] 2071676107 01 ৮00 17110912581) 6710705৮100 026 
08৮1০, 
হিমালয়ের পার্বত্য অধিবানীদিগের বিভিন্ন থভতে পণ্তর পল লষ্টয়া স্থানাস্রে গমনের 
বর্ণি| দাও। 

4. 1095001966০ 6910001:7 8৪159]160 2110 01606 51112095 0 029 
17100919720 10111 01108, 
হিমালয়ের পার্ধত্য অধিবামীদিগের 'নাময়িক বানস্থান এবং পাকাপাকি গ্রাম্ুলির 


বর্ণন! দাও। 
10880115086 লি 2100 0080৮ 8০012ন 01 (10 10110011270 1011] 0063, 
হিমালয়ের পার্ধতা অধিবাসী্দিগের হাট এবং বাজারের দুষ্ট বর্ণ! কর। 


£5 


ছা | আরা) লা হারা আত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কৃষিকার্য 


কধকার্ষের আবিষ্কার সভ্যতা-বিকাশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী 
পদক্ষেপ। জমিতে নিজেদের ইচ্ছামত উত্তিদ উৎপাদন করিবার প্রণালীকে 
| কুষিকার্য বলা হুয়। নান। উপায়ে জমির উন্নতি সাধন করিয়া প্রচুর 
টি খাচ্শত্ত এবং উদ্ভিদ জন্মানই হইল কৃষিকার্ষের আসল উদ্দেশ । 
অরণ্যবাসী জনলমষ্টি সর্বপ্রথম জঙ্গলের কিছু অংশ পরিফার করিয়া 
তাহাদের মনোমত কয়েকটি উদ্ভিদের বীজ ছড়াইয়া দেয়, ইহার পর তাহার 
এবিষয়ে কোন নজরই দেয় না, তবুও তাহারা ফল পায় আশাতীততাবে । এই 
প্রকার কৃষিকার্ধ এখনও বিষুবীয় এবং উঞ্ণঅঞ্চলের অরণ্যে দেখা যায়। এমন 
কি এই ধরণের কুষিব্যবস্থ কোন কোন পাধ্ত্য এবং শীতপ্রধান অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। 
সভ্যতা-বিকাশের পরবতণ ধাপ হইল রুষিকার্ষে জলসেচের ব্যবস্থা! । কুবিকার্ষে 
উপবুক্তভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে নদী, নাল] কিংবা কোন নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল 


তুলিয়া কবি-জমিতে ঢালিয়। দেওয়াই ছিল জলসেচের সর্বপ্রথম 
ব্যবস্থ। । তথন কৃষিক্ষেত্রগুলি নির্বাচিত হইত কোন-না-কোন 


জলাশয়ের ধারে। ইহার পরে মানুষ বুঝিল যে? জল ধরিয়া রাখিতে পারিলে 
জলাশয় হইতে দুরেও প্রচুর ফসল উৎপন্ন কর! সম্ভব । এই কারণে মানুষ কুপ 
এবং পুফ্করিণী খনন করিতে শিখিল। ইহার পরে তাহার! লক্ষ্য করিল যে, 
কোন জলাশয় অথব। পুফষরিণী হইতে খাল খনন করিতে পারিলে জল-সরবরাহের 
অধিকতর সুখিধা হয়। সেইজন্য জললেচের ব্যবস্থা করিবার জান্য মানুষ সংঘবদ্ধ- 
ভাবে কাজ কব্িতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে আপিল শৃঙ্খলা, 
পম্পত্তি-বোধ এবং ক্রমে সম্পত্তিস্রক্ষার জন্ত শাসনব্যবস্থা । 

মিশর এবং ব্যাবিলনের মহান সভ্যতাও রুবিক্ষেত্রে জলসেচের কল্যাণে 


কৃষিকাধে 
জলসেচ 


€২ মানব সমাজের কথা 


উদ্ভূত হুইয়/ছিল। প্রাচীন চীন দেশের কুধিব্যবস্থায়ও জলসেচের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। আধুনিক যুগে প্রায় সবন্র কৃষিকার্যে জলসেচের ব্যবস্থা আছেঃ বিশেষভাবে 
যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অপ্রচুর । 

পৃথিবীর অঞ্চল গুলিকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা _মৌন্মী 
বাযুপ্রভাবিত অঞ্চলসমূহ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ । মৌন্থমী বায়ু- 
পৃথিবার প্রধান প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে গ্রীন্মকালে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু শীতকালে 
ছুই শ্রেণীর শু বায়ু প্রবাহিত হইয়! থাকে | এই সব অঞ্চলে শীতকালে জল- 
5 সেচের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে ভূম্ধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে 
বৃষ্টিপাত হয়, কিন্ত গ্রীষ্মকালে শুক বাফু প্রবাহিত হয়। এই সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে, 
এমন কি কোন কোন সময় শীতকালেও জললেচের প্রয়োজন হয়। কারণ 
শীতকালে বৃষ্টিপাত হইলেও তাহ পরিমাণে অতি কম। 

একই স্থানে কয়েক বৎসর ফসল ফলিবার পরে জমির উর্বরতা! ক্রমশঃ কমিয়। 
আসে। এই কারণে জমির উর্বরতা ঠিক রাখিতে বহু রকম উপায় উদ্তাবিত 
হইয়াছে । এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ! সহজ ও সরল উপায় হইল 
পাচ-ছয় বৎসর অন্তর জমিকে বৎসর ছুইয়েরও অধিক সময় 
অনাঁবাদী করিয়া অর্থাৎ এমনি ফেলিয়া রাধা । দ্বিতীয়তঃ, ফসল- 
পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধরণের ফধল-উৎপাদন করিলে 
জমির উর্বরতা-শক্তি কিছু পরিমাণে ঠিক থকে । ইহা ছাড়া, জমিতে সার প্রদান 
করিয়া! উর্বরত। রক্ষা করা হয়। শত শত বৎসর কৃষিকার্ষের পর বনু অঞ্চলে 
জমির উর্বরত। কমিয়া আসিয়াছে । অতএব প্রায় সর্বত্রই সার প্রদান করিবার 
প্রয়োজন। সারকে দুই ত্বাগেভাগ করা যায়, যথা--ধাতব এবং জব । বনু 
প্রকার ধাতব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় ধাতব সার, যথা-_-ফম্ফেট, নাইটউ্রেট, 
সাল্ফেট ইত্যাদি । মাছ, হাড়, গোবর ইত্যাদি হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, 


তাহাকে বলে জৈব সার। 
আধুনিক যুগে কষিকার্য বাণিজ্যের পর্যায়ে আসিয়। পৌছিয়াছে। অবশ্য 


দূর অন্থন্নত অঞ্চলের কৃষিদরব্য বিদেশে রপ্তানী করা যায় না। কিন্ত যে সকল 


জমির উর্বরত।- 
রক্ষা 


কষিকার্য ৫৩ 


অঞ্চল কষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে, সেই পকল অঞ্চলে নানাগ্রকার 
অতিমাত্রায় সার ব্যবহার করিয়া অতিমাত্রায় ফসল ফলাইবার ব্যবস্থ। চলিতেছে । 
চাঁন এবং কৃঁবিকার্ধের পদ্ধতিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, ষথ1--গভীরভাবে 
রা অধ্লের চাষ এবং বিস্তৃত অঞ্চলের চাষ । প্রথমতঃ, যদি একটি ক্ষত 

ভূমিখণ্ডের উপর প্রচুর অর্থ ন্যয় করিয়া! এবং খুব ভালভাবে চাষ 
করিয়া বেশী ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে গভীর চাষ 
(106205158 00161586101] ) বলে । নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য গভীরভাবে 
চাষের প্রয়োজন হয় £ 


(১) যে সব অঞ্চলের জনসংখ্যা অত্যধিক শুবং সেজন্ত খাগশশ্তের চাহিদ। 
খুব বেশি। 


(২) যে সব অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সহিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত । 
(৩) অতিশয় উবর ভূম্খগ্ড । 
(৪) যে সব অঞ্চলে পথঘাটের বিশেষ সুবিধা আছে। 


অপর দিকে যখন স্বল্প অর্থব্যয়ে বুহৎ ভূমিখণ্ডে চাষ কর! হয়, তখন তাহাকে 
বিস্তৃত অঞ্চলের চাষ (7:0909759 ০9161819ছ. ) বলে । এই পদ্ধতিতে 
স।ধারণতঃ সন্ত দরের ফসল উৎপাদন করা হয়। অন্র্বর ভূমি, অস্বাস্থ্যকর স্থান, 
মক অঞ্চল, রাস্তাঘাটের অসুবিধা এবং জনসংখ্যার হ্ল্পতা থাকিলে বিস্তৃত অঞ্চলের 
চাষই কর] হইয়া থাকে । 


প্রাকৃতিক 'আাবহাওয়ার উপর কৃষিকার্ধ বিশেষভাবে নির্ভর করে। আবহাওয়ার 
তারতমোর জন্য কবি-অঞ্চলগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, 
মাঝামীঝি পরিমাণ, অর্থাৎ খুব বেশি বা খুব কম নহে এইরূপ বৃষ্টিপাত 

ক ঘে সকল অঞ্চলে হুইয়! থাকে সে সকল অঞ্চলে জলপেচের ব্যবস্থার 
| প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়াই রুধিকার্ধ 
পরিচালন! করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, শুষ্ক অঞ্চলীয় কধিকার্ধ সর্বপ্রথম আমেরিকা 
বুক্কবাষ্ট্রে প্রচলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের যে সব অঞ্চলে বৎসরে ২৭ ইঞ্চিরও কম 


৫৪ মানব সমাজের কথ! 


বৃহিপাত হয় এবং জলসেচের বিশেষ দুবিধাও নাই, সেই সব অঞ্চলে এই প্রকার 
কৃষিকার্ধ দেখা যায়। নিম পদ্ধতিতে শুফ অঞ্চলীয় কৃষিকার্ধ পরিচালিত হয় £ 
(১) কৃষিক্ষেত্রগুলিকে গভীরভাবে চাষ কর] হয়। 
(২) কৃষিক্ষেত্রগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া মাটি দিয়া প্রাচীরের 
মত কর হয়, যাহাতে বৃষ্টির জল বিভিন্ন ভাগে লইয়া যাইতে 
পারা যায়। 


(৩) ফসল তুলিবার পূর্বে কৃষিক্ষেত্র বারবার নিড়ানে। হয়, যাহাতে ক্ষেত্রের 
জলীয় ভাগ রক্ষিত হয় এবং আগাছ। জন্মাইতে ন] পারে। 
ছৃতীয়তঃ, জলসেচের ব্যবস্থা করিয়! কৃষিকার্ষের ব্যবস্থা আজ প্রায় সর্বত্রই 
প্রচলিত একং বহু রকম উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে অবলগিত হইতেছে । প্রধানতঃ হুল্প বুক্তিপাতের অঞ্চলগুলিতে জলসেচের 
বিশেষ ব্যবস্থা! পরিলক্ষিত হয়। 
তিন প্রকার পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে কুধিকার্ধ-পরিচালনার ব্যবস্থা দেখা 
যায়। প্রথম পদ্ধতিকে হ্বয়ংস্পূর্ণ কষিকার্ধ বল। হয়, কেহ কেহ ইহাকে শ্বদেশীয় 
কৃষিকার্ধও বলে । ইহাতে কষিজাত পণ্য কেবলমাত্র নিজেদের দেশেই ব্যবহৃত 
হয়। সুদুর অন্ুম্নত দেশগুলিই এই জাতীয় কৃষিকার্য পরিচালনা করে। দ্বিতীয় 
পদ্ধতিকে বল! হয় একক ফপল কৃষিকার্য। যানবাহনের উন্নতির 
তিন প্রকার 
পদ্ধতির কৃষি, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়! সমুদ্রপথের স্থুবিধা হওয়ায় এই প্রকার 
কার্ধ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে । একটি দেশ একটি মাত্র ফসল উত্পাদন 
করে এবং উহ! বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় জিনিসপত্র আমদানী করে । কিউবায় ইক্ষু এইরূপ একক ফসল । সমস্ত 
দেশটি ইক্ষু চাষ করে এবং উহ বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় সামগ্রী আমদানী করে । আবাদি কুধিকার্ষে এই প্রকার পদ্ধতি বিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার কৃষিকার্ধে কয়েকটি সথবিধা আছে, যথা-__ 
কৃষিকার্ধ-পরিচালনায় ব' কৃষিকার্ধে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ হয় এবং 
ক্রমশঃ ফসলের উন্নতিও সাধিত হয় । ইহা ছাড়া, আন্বঙ্গিক নানা শিল্পের উদ্ভব 
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ঘটে। কিন্তু এই সকল সুবিধা! থাকিলেও এইপ্রকার কৃষিপদ্ধতির বহু অস্থবিধাও 
আছে, যথা ঃ 
(১) আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যদ্রব্যের মুল্োর হ্রাসবৃদ্ধি এই সব ফসলের 
মূল্যের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। আন্তর্জাতিক বাজার মন্দা 
হইলে একক ফপল উৎপাদক দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত 
হইয়া যায় । 
(২) প্রায়ই প্রতিযোগিতার স্থষ্টি হয়। 
(৩) প্রতিযোগিতার ফলে নানাপ্রকার বিকল্প ফসলের উৎপাদন শুরু হয়। 
(৪) একই প্রকার ফপলের চাষে জমির উর্বরাশক্তি ক্রমশঃ হাস পায় । 
(৫) আমদানী শুদ্ধের দরুণ বহ সময় এই কল ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে 
প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। 
(৬) সর্বোপরি যুদ্ধবিগ্রহের সময় যখন সমুদ্রপথ বিপজ্জনক হইয় উঠে, তখন 
এই সব ফসল দেশেই পড়িয়া থাকে । 
তৃতীয়তঃ, একক চাষের অসুবিধার দরুণ বহু দেশ আজকাল নানারকম ফসল 
চাষের ব্যবস্থা অবলদ্ধন করিয়াছে । ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা 


অপরিবতিত থাকে । , 
দক্ষিণবঙ্গে ধান ও পাট £ ধান-উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং 


জলের প্রয়োজন। অতএব যে সব অঞ্চলে গ্রীন্বকালে প্রচুর 

দক্গিণঙ্গের বৃষ্টিপাত হয় এবং যথেষ্ট রৌদ্র লাগে সেই সব অঞ্চলেই প্রচুর ধান 

জন্মিয়া থাকে । দক্ষিণবঙ্গের প্রধান শস্য ধান এবং প্রত্যেক 

জেলাতেই ৬* ভাগের অধিক জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণবঙ্গে গ্রধানতঃ 
তিন প্রকারের ধান জন্মিয়া থাকে । 

আমন ধান দক্ষিণবঙ্গের প্রধান শশ্ত । ইহা €জ্যষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বর্ষ! 

শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোপণ কর! হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 

এই সকল ধান রোপণ করা হয়। প্রথমে একটি জায়গায় বীজ 

বপন কর] হয়, তারপর ধানের চারাগুপি প্রার সাত-আট ইঞ্চি উচু হইলে সেই- 


আমন ধান 
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গুলিকে তুলিয়৷ চাষকর] অন্য ভূমিখণ্ডে পু'তিয়! দেওয়া হয়। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
আমন ধান বাড়িতে থাকে এবং শীতের প্রথমে পাকিতে থাকে । মৌহ্বমী বারি- 
পাতের শেষে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাটা হয়। 
আউশ ধান অতি সত্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে । আউশ ধান প্রধানতঃ দক্ষিণবঙ্গে 
কালবৈশাখীর পরেই বপন করা হয় এবং ভাত্র-আশ্বিন মাসে কাটা হয়। এই 
আউশ ধান কলল সামান্ত উচু জমিতে বপন করা হয়। ইহা! দক্ষিণবঙ্গের ছিতীয় 
ফসল বলিয়৷ পরিগণিত। আউশ ধান আমন ধানের তুলনায় নিরষ্ট। 
ইহ স্থানীয় অঞ্চলেই ব্যবহত হুইয়! থাকে । 
বোরো নিকট শ্রেণীর ধান । এই ধান জলাভূমিতে জন্মিয়া থাকে । সে সকল 
স্থান বর্ষাকালে জলে ডুবিয়! যায় ও অগ্রহাক্গণপৌব মাসে জল 
প্রায় শুকাইয় গিয়া! যখন সেই সব স্থানের মাটি খুব নরম ও আর্দ্র 
থাকে তখন বোরে। ধান বপন বা রোপণ করিয়া দেওয়! হয় । এই শশ্যও স্থানীয় 


অঞ্চলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহাত হয়। | 
সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । ইহার আবার বেশীয় ভাগ দক্ষিণবঙ্গে জন্মিয়া থাকে | বঙ্গ- 
ধান-উৎপণ্দন 
বিতাগের পর পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন ধানে পশ্চিমবঙ্গের জনসমগ্টির 
সম্কুলান হইতেছে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গ বছ উদ্বাত্ত জনসংখ্যায় ভরিয়া গিয়াছে । 
ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদন বুদ্ধি করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । 
পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । মোট উৎপন্ন 
প্রায় ৭০ ভাগ পাট পূর্ব-পাকিস্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
কলিকাতার পার্বতী অঞ্চলেই ভারতের প্রায় সব কর়টি.পাট কল 
অবস্থিত। কাজেই বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের 
অবস্থ! বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থ! দেখিয়! পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই 
অধিক পরিমাণে পাট-উৎপাদনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে । অল্পকালের 
মধ্যেই পাট-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় 


বোরো ধান 


পাট-উৎ্পাদন 


৫৮ মানব সমাজের কথা 


পাট-উৎপাদন সমিতি পাট-উৎপাদনের জন্ঘ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । দক্ষিণ- 
বঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাটের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
উন্নত ধরণের পাটও জন্মিতেছে । নদীবাহিত পলিমটি ষে সকল জমিতে আলিয়া 
পড়ে সেই সকল জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়া! থাকে । বৈশাখ-জ্যৈ্ট মাসে পাট রোপণ 
করা হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহ! কাটা হয়। পাটের গাছগুলি দশ-বারে! 
ফুট উচু হয়। পাটের গাছ কারিনা জলে দিন কয়েক ধরিয়া পচান হয়, তারপর ইছার 
ছাল ছাড়াইয়। লইতে হয়। এই ছাল জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিলেই পাট প্রস্তুত 
হয়। দক্ষিণবঙ্গের মোট কৃষিক্ষেত্রের ১০ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে । 
উত্তর-ভারতের আবাদ এবং বনজ সম্পদ ঃ ভারতের আবাদি 
ফসলগুলির মধ্যে চাই প্রধান। পাটের মত উৎপন্ন চায়ের বেশির ভাগ 
বিদেশে রপ্তানী কর! হয়| অবশ্য ভারত-বিভাগের ফলে ইহা পাটের 
আবাদি ফসল 
মত ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। কারণ অধিকাংশ চা বাগানই ভারতের 
মধ্যে পড়িয়াছে। চা-উৎপাদনের প্রধান প্রয়োজন গ্রচুর বৃষ্টিপাত । পর্বতগাজ্ে 
যেখানে বৃষ্টির জল দাড়াইতে পারে না, সেই সব স্থানই চায়ের প্রধান ক্ষেত্র । 
তাই উত্তর-ভারতের পর্বতগাত্রে বিশেষ করিয়া! আসাম এবং উত্তরবঙ্গের পর্বতগাত্রে 
প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সর্বাধিক চা উৎপন্ন হুইয়া থাকে । ভারতের চা-উৎপাদনের 
প্রায় ৮* ভাগ চ! উত্তর-তারতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে আবার আসাম এবং 
উত্তরবঙ্গই সর্বাধিক চ! উৎপাদন করিয়া থাকে । ভারতের প্রায় ৬০ ভাগচা 
আসাম এবং উত্তরবঙ্গে উৎপন্ন হইয়! থাকে | উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র জলপাইগুডি 
এবং দাজিলিং জেলায় ইহ। সীমাবদ্ধ । 
উত্তর-ভারতের আর একটি আবাদি ফপল হইল লিন্কোনা । ইহা এক- 
প্রকার উচ্চ বৃুক্ষ। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তত হয়। 
১০০ ভারত একট ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশ এবং এখানে প্রতিবলর 
প্রচুর কুইনাইনের প্রয়োজন হয়। তাই ভারতে ইহার আবাদের 
প্রয়োজন হয় । ইংরাজ আমল হইতে দাঞ্জিলিং অঞ্চলে ইহার আবাদ আরম্ত হয়। 
বর্তমানে দার্সিলিং-এর মংপুতে প্রচুর পরিমাণে পিন্কোনার আবাদ দেখা ঘায়। 
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উত্তর-ভারতে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে প্রচুর বনজ সম্পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃক্ষাদির পার্থক্যের জন্ত এই অঞ্চলকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
যায়, ষথা_ পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল | পশ্চিম এবং পূর্বের জলবায়ুর মধ্যেও 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখ যায়। ইহার উপর আবার পর্বতের উচ্চতার 
জন্য বৃক্ষাদির পার্থক্য দেখা যায়। নিয়লিখিত বনজ সম্পদ হিযালয়ের 
পাদদেশে পশ্চিমাঞ্চলে দেখ! যায় £ 

(১) ক্ষুদ্র ঝোপ এবং শুষ্ক বন__হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় 
তিন হাজার ফুট উপর পথস্ত ক্ষুত্র ঝোপ এবং শুফ বন দেখা যায়। 
শুফ বনগুলি অনেকট। ভারতের শুষফ অঞ্চলের মত। এই অঞ্চলে 
নদী বা জলাশয়ের ধারে পর্ণমোচী বৃক্ষও দেখা যায় । 

(২) চির্পাইন- উহ1 ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুটের মধ্যে জদ্মিয়! থাকে । 
এই জাতীয় বন কোন কোন স্থানে বনু মাইল ধরিয়! বিস্তৃত । 

(৩) দেবদার জাতীয় বৃক্ষের বন--এই বন ৬০০০ হইতে ১০০০০ ফুটের 
মধ্যে বিদ্কমান। এই বন সাইবেরিয়ার টাইগ। অঞ্চলের বনের 
মত। এই বনে দেবদারু, শ্প্রুস্, ফাঁর, সীভাব ইত্যাদি নরম 
কাষ্ঠের বৃক্ষ দেখা যায়। 

(৪) শুউচ্চ তৃণ-ভুমি_ইহা ১০০০০ হইতে ১৫০০০ ফুটের মধ্যে 
বিছ্চমান। কেবলমাত্র পশুচারণ ব্যতীত অন্ত কোন উপকার এই 
অঞ্চল হইতে পাওয়া যায় না । 

পূর্বাঞ্চলের হিমালয়ের পাদদেশে পূর্বাঞ্চলের বনজ সম্পদ পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
বন স্পদ কিছু পরিমাণে পুথক। নিম্নলিখিত বনজ সম্পদের দ্বার ইহার 
পার্থক্য লক্ষ্য কর। যায় £ 

€১) তরাই অঞ্চল-_ইহ! ৪১০ ফুট ভধ্বপর্যন্ত বি্ধমান। এই অঞ্চলের 
বেশীর ভাগ বৃক্ষই চির-হরিৎ, তবে কিছু কিছু পর্ণমোচী শাল 
গাঁছও দেখা যায় । লম্বা ঘাস এবং বাশঝাড়ও প্রচুর দেখা যায়। 

(২) চির-হরিৎ ওক বন--ইহ1 ৪০০ হুইতে ৮০*০ ফুট উধের্ব অবস্থিত ॥ 


বনজ সম্পদ 
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হিম।লয়ের পাদদেশে অরণাশরেণী 





কবিকার্য ৬১ 
এই সকল বনে পাশ্চান্তা দেশীয় বহু প্রকার বৃক্ষ দেখা যায় যেমন, ওক 
বনের মধ্যে রেল, ম্যাপল, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৩) দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের বন__ইহা ৮০০০ হইতে ১২০০০ ফুট উধ্বে 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে ফার্‌, ইউ, স্প্রস, দেবদার প্রভৃতি বৃক্ষ 
জন্মিয় থাকে । 

(৪) সু-উচ্চ তৃণভূমি--ইহা ১২০০০ হইতে ১৬০০০ ফুট উধেবেঅবস্থিত। 
তৃণভূমি, রডোডেগু,ন এবং জুনিপার জাতীয় তৃণক্ষেত্র এখানে দেখা 
যায়। এই অঞ্চলে কোন বৃক্ষ জন্মায় ন|। 

ধান এবং পাট-উৎ্পাঁদনের দেশসমূহ 2 মৌন্রমী জলবামু-প্রভাবিত দেশ- 
সমূহে ধান জম্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যে সকল অঞ্চলে অন্যুন ৪০ ই্চি 
বৃষ্টিপাত হয়, সেই সকল অঞ্চলে ধান জন্মিয়া থাকে। ইছ! 
অপেক্ষা অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অঞ্চলেও জলসেচের ব্যবস্থা 
করিয়াও ধান উৎপাদন করা হয়। নিয়লিখিত দেশগুলিতে ধান. 
উৎপন্ন হয়, যথা £ চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রহ্গদেশ, শ্যাম, 
দক্ষিণ-কোরিয়া, ব্রেজিল, ফিলিপাইন ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর এবং ইটালি । এই 
দেশগুলির মধ্যে চীন দেশই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান উত্পাদন করিয়া 
থাকে । ইহার পরে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়] প্রভৃতি দেশগুলি ধান- 
উৎপাদনে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করে। 

নদীবাহিত পলিমাটির অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিলে গ্রীষ্মকালে পাট জন্মিয় 

নি থাকে । পূর্বে বাংলাদেশকে পাট-উত্পাদনের দেশ বল! হইত। কাব্রণ 
৯ৎপাঁগনের একমাত্র বাংলাদেশেই শতকরা ৮€& ভাগেরও অধিক পাট উৎপন্ন 
দেশগুলি হইত। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান ৭৫ ভাগেরও অধিক পাট উৎপাদন 
করিয়া থাকে । অতএব বঙ্গবিভাগের পর পাকিস্তানকে পাট-উত্পাদনের দেশ 
বলা যাইতে পারে । আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যাও কিছু কিছু পাট উত্পাদন 
করিয়৷ থাকে । বর্তমানে মিশর, ইরান, শ্টাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, 
ব্রেজিল, প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকোতে কিছু কিছু পাট উৎপন্ন হইতেছে। 


ধান-উৎপাদনের 
দেশগুলি 


৬২ মানব সমাজের কথা 


সমতল ক্ষেত্রে খাগ্ভ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ £ সমতল ক্ষেত্রে জলবায়ুর 
তারতম্য, উত্ভিদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসমষ্টির খাছ্য নির্ভর করে। 
যে অঞ্চলে যে খাছাদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে প্রধানতঃ 
সেই ত্রব্যই সেই অঞ্চলের প্রপান খাছ হইয়। দাড়ায় । পশ্চিমবঙ্গে 
প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয় তাই এই অঞ্চলের প্রধান খাস্য 
'চাউল। আবার পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মিয়। থাকে, তাই সেই অঞ্চলের 
প্রধান খাগ্ গমের রুটি। তবে আমর! দেখিতে পাই, শীতপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দবেশগুলিতে কোন ফসলই প্রচুব জন্মে না । সেই দেশগুলি বিদেশ হইতে গম 
আমদানী করিয়া রুটি খাইয়। থাকে । বর্তমানে ইওরোপের শিক্পপ্রধান দেশগুলিতে 
গম-ই প্রধান খাগ্রপে ব্যবহৃত হইতেছে । লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, 
তাহাদের দেশেও অন্য ফমল অপেক্ষা গম বেশী উৎপন্ন হুয়। 

সমতল ক্ষেত্রের জনসমষ্টির খাগ্যকে মোটামুটি ছুই ভাগে বিতক্ত করা যায়, 
যথা-_চাউল এবং গম। পুখিবীর জনসমষ্টির খাদ্য হিসাব করিতে গেলে দেখা 
যাঁয় যে, চাউলই পুথিবীর বেশীর ভাগ লোকের প্রধান খাগ্। 
সমতল ক্ষেত্রে মাছ, মাংস, দুগ্ধ, ফল ইত্যাদিও খাছ হিসাবে 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, আহুমঙ্গিক ডাইল+ তরি- 
তরকারী, শাক-সবজি ইত্যার্দিও সমতলবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় খাগ্। 
চাউল ও গম ছাড়াও বহু দ্রব্য বিতিন্ন দেশে খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তুট্টা 
আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে খাণ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলের 
বহু স্থানে আলু প্রধান খাছ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

সমতল ক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য প্রধানতঃ ছুই বিষয়ে পরিলক্ষিত 
হয়। প্রথমতঃ) গ্রী্ষপ্রধান দেশগুলিতে পোশাক-পতিচ্ছদের ব্যৰহার অতি অল্প । 
সমতল ক্ষেত্রে সামান্য সথতী জামা-কাপড়ই এঁ অঞ্চলের জনসমষ্টির পক্ষে যথেষ্ট । 
পোশাক. যেসমস্ত জায়গায় শীত-গ্রীম্মের পার্থক্য কম, অর্থাৎ বিষুৰীয় 
পরিচ্ছদ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে জামা-কাপড়ের ব্যবহার একেবারে 
নাই বলিপেই চলে। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশে জামাকাপড়ের ব্যবহার 


লমতল ক্ষেত্রে 
খাণ্ত 


চাউল ও গম 


কৃষিকার্য ৬৩ 


বেশী। গরম জামাকাপড় এঁ সব অঞ্চলের সর্বত্রই ব্যবহার করিতে হয়। 
পশমের জামা-কাপড় এমন ক পশুর লোম অনেক অঞ্চলে ব্যবহৃত 
হয়। পার্বত্য অঞ্চলের সবত্রই জামা-কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। পার্বত্য 
অঞ্চলের প্রায় সব স্থানেই শীতকালে প্রবল শীত পড়ে। অতএব এসব 
অঞ্চলের অধিবাসীদের শীতকালীন বস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে হয়। সমতল ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন অক্ষাংশে পোশাক-পরিচ্ছদের তারতম্য দেখ যায়। গ্রীন্মপ্রধান দেশগুলি 
অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তর এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে জামা-কাপড়ের বাহুল্য 
পরিলক্ষিত হয় । 

ভারতে পরিবহন ব্যবস্থায় গরুর গাড়ী ও নৌকার ব্যবহার £ 
বছু প্রকার যানবাহনের প্রচলন সত্তেও এখন পধস্ত ভারতে প্রায় ৯* লক্ষ 
গরুর গাড়ী প্রতি বখসর ১০ লক্ষ টন মাল বহন করিয়া থাকে । ভারতে 
বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলেই গরুর গাড়ী গ্রাম হইতে মালপত্র 
বহন করিয়া! মোটর, রেলগাড়ী, স্টীমার অথবা নৌকায় তুলিয়! দেয়। 
আবার বহু সময় তাহার! গ্রাম হইতে উহ। শিল্পাঞ্চলেও পৌছা ইয়া 
দেয়। শীতকালে পার্শ্ববর্তী তুল1-উৎ্পাদনের ক্ষেত্র হইতে গরুর গাড়ীগুলি 
বেরার এবং খান্দেশের শিল্পা ঞ্চলেও তুলা পৌছাইয়। দেয় । উত্তরপ্রদেশে ইহার! 
ইক্ুক্ষেত্র হইতে ইক্ষু বহন করিয়া! চিনির কারখানায় পৌছাইয়া দেয় । হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চল, কাশ্মীর, কুমায়ুন এবং দ্রাজিলিং-এ গরুর গাড়াগুলি পার্বত্য 
গ্রামাঞ্চল হইতে যান-চলাচলের রাস্তা পর্যন্ত পণ্যদ্রব্য পৌছাইয়। দেয়। পশ্চিম- 
বঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও গরুর গাড়ীগুলি মাল বহন করিয়া রেলস্টেশনে, লরীতে 
অথব! কোন কান সময় নৌকাতে তুলিয়া দিয়া থাকে । গ্রামাঞ্চলের কাচা 
রাস্তায় গরুর গাড়ীগুলিই প্রথম পর্যায়ের মাল বহনকারী যানবাহন | পশ্চিমবঙ্গের 
কাচা রান্তাগুলি যখন বর্ধাকালে কার্ম।ক্ত হইয়া উঠে, তখন একমাত্র গরুর গাড়ী 
ব্যতীত মাল বহনের আর কোন উপায়ই থাকে না। 

ভারতের গ্রামাঞ্চল হইতে মাল-বহনের ছিতীয় পরিবহন ব্যবস্থা হইল 
নৌক।। প্রতি বৎ্মর নৌকাযোগে গ্রামাঞ্চল হইতে রেলস্টেশন, লরীর পথ 


মালবহনে 
গরুর গাড়ী 


মানব সমাজের কথা 


৬৪ 





মালবাহী গরুর গাড়ী 





কষিকা ৫ 


এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ২৫ কোটি টন মাল বহন কর! হইয়া থাকে । উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে নদী এবং খালে বারমান নৌকা চলাচল করিয়া থাকে । উত্তর-পূর্ব 
ভারতের নদী এবং খালের পথে কাচামাল প্রধানত: কলিকাতা বন্দরে বপগ্তানীর 
জন্য নীত হয়। আবার, কলিকাত। বন্দর হইতে আমদানী মাল 
গ্রামাঞ্চলে সরবরা্ছ করা হয় । কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় 
৪৫ লক্ষ টন মাল নৌকাষোগে সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী. 
রপ্তানী কর! হয়। ইহা সত্বেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করিয়া পাশ্চমবঙ্গে 
নৌক। চলাচলের নানাপ্রকার অহ্থবিধা রহিয়াছে । এগুলির মধ্যে প্রধান অন্থবিধ। 
হইল নদী ও খালগুপলর গতি-পরিবর্তন। ইহা ভিন্ন খালগুলি আবার 
কোন ফোন স্থানে কচুরী পানায় ভরিয়া যাইতেছে । কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য 
সরকার এই অন্ভবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্টে ইদানীং নানাপ্রকার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ্‌ 

পাট ও খান্শন্তের বিক্রয় এবং ব্যবহার £ আমাদের দেশে পাট 
এবং খাছ্যশস্তের উত্পাদন প্রধানতঃ দরিদ্র কৃষকদের হত্তেই ন্যস্ত । এক একজন 
কৃষক যাহা উৎপাদন করে তাহাই সে হাটে-বাজারে নিজের প্রয়োজনমত বিক্রয় 
করিয়! দেয়। ইহাতে কৃষকের লাভ হয় অতি সামান্ত। অনেক সময় প্রয়োজনের 
তাগিদে সে অতিসামান্ত দরেই তাহার রক্ত জল-কর। উৎপন্ন 
দ্রব্যগুলি বিন! লাভেই ছাড়িয়া দেয়। অনেক সময় কৃষক ক্ষেত্র 
হইতে উৎপন্ন দ্রব্য পাইবার পূর্বেই টাকা কর্জ করিয়া বনে এবং 
পরে উৎপন্ন দ্রব্য পাইয়া মহাজনের নিকট উহার সবটুকুই জমা দিতে বাধ্য 
হয়। রাজ্য সরকার বহুদিন হইল এই জরিদ্র কুষকদের দুরবস্থা খ্ুচাইতে 
সমবায় প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্ত আজ পর্ধস্তও ইহার বিশেষ 
কোন সুফল লক্ষিত হয় নাই। হাট-বাজারে দরি্র কষকদের নিকট হইতে 
ফড়িয়ার এই পব উৎপন্র দ্রব্য সন্ত দামে কিনিয়া শহরাঞ্চলে চড় দামে 
বিক্রয় করে । অনেক সময় কৃষকের! নিজের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা উপাযে ইছাদের সংঘবদ্ধ করিক্তে চেষ্টা 

«€-€ ১ম) 


মালব্হনের 
নৌকা 


পাট এবং থাগ্য- 
ফসলের বিক্রয় 


৬৬ মানব সমাজের কথা 


করিতেছেন এবং সমবায় প্রথা, ধর্ধগোলা, খণ-সালিশী বোর্ড ইত্যাদি প্রবর্তন 
করিয়া! ধীরে ধীরে ইহাদের অবস্থার পরিবর্তন করিতেছেন । 
উৎপন্ন-পাটের প্রায় সবই দালালের মাধ্যমে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী মিলগুলি 
কিনিয়। লয়। এ যিলগুলি বস্তা, ক্যান্থিল, দড়ি ইত্যাদি বহু প্রকার 
দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে । পাটশিল্পজ্াত দ্রব্যগুলি বেশীর ভাগ 
বিদেশে রপ্তানী হয় । কিছু কিছু পাট গ্রামাঞ্চলে দড়ি প্রস্তুত গ্রভৃতি নান! কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 
উৎপন্ন খাগ্শস্ত প্রধানতঃ আমাদের দেশেই খাছ্চের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। তৰে কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানী করা হয়। চাউল হইতে কিছু পরিমাণ 
দেশীয় মদ প্রস্তত হয়। আমাদের দেশে উৎপন্ন সব গমই খাছ 
খা্-ফসল ও 
তাহার ব্যবহার ছিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইনার বেশীর ভাগ হইতে আটা ময়দা 
প্রস্তুত হয় এবং ইহার কিছু ভাগ শ্বেতপার প্রস্ততেও ব্যবহৃত 
হয়। ভুট্টার বেশীর ভাগ খাছ্ছের প্রয়োজনে, কিছুতাগ শ্বেতপার ও গ্লুকোজ 
তৈয়ার করিতে এবং কতকাংশ পশুর খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হয়। যব হইতে রুটি 
প্রস্তুত হইয়া] থাকে । যব গুড়া করিয়। জলে গুলিয়] আগুনে জ্বাল দিয়াও তরল 
খাগ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ইহা বহু অঞ্চলে পপ্চর খাগ্ভ হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । ইক্ষু খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে চিনি প্রস্তত হয়। ইচ্ষ 
হইতে প্রস্তুত ঝোল! গুড় হইতে মদও প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । 
দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্যজীবন£ দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্য জনসমষ্টিকে চার ভাগে 
বিভক্ত কর! যায়, যথা-_কুষক, কুটরশিল্লে লিপ্ত জনসমষ্টি, জেলে এবং মধ্যবিত্ত। 
ধনী লোকের সংখ্যা অতি কম। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু ধনী 
টির? লোক দেখা যাইত, বর্তমানে জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ার ফলে 
ভাগ. ইহাদের গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়। তছুপরি শহরাঞ্চলে জীবন- 
যাত্রার প্রচুর হুযোগ-স্থবিধার জগ্ত ইহারা গ্রামাঞ্চলের বাস তুলিয়া 
দিয়। শহরাঞ্চলে বসবাস করিতেছেন । দক্ষিণবঙ্গে গ্রমাঞ্চলের জীবন অত্যধিক 
কর্মঘয় | কৃষকেরা কবিকার্ধ করে এবং যখন রুধিকার্ধ থাকে না, তখন 


পাটের ব্যবহার 
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তাহারা দিন-মজুরের কাজ করে। কুটিরশিল্পে লিপ্ত জনলমষ্টি কুটিরশিল্পে 
কাজ করিয়া দিন কাটায়। তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রী গ্রামের চাহিদা মিটায় এবং 
শহরাঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য প্রোরিত হয়। জেলেরা মাছ ধরে এৰং বেশীর ভাগ 
শহরাঁকলের চাছিদ! মিটাইয়া থাকে । লরবশেষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কয়েক তাগে 
ভাগ করা যায়--প্রথমতঃ, যাহার! জমির উপর নির্ভর করে? দ্বিতীয়তঃ, ষাহার' 
ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং তৃতীয়তঃ, যাহার] কাজকর্ম এবং চাকরি করে । মধ্য- 
পিতদের মধ্যে যাহার! কিছুটা লেখাপড়। শিখিতে পারে তাহারাও ক্রমশ: 
শহরাঞ্চলে সয়! পড়ে । দক্ষিণধঙ্গে প্রচুর ধান,পাট ইত্যাদি ফলল ফলিয়া থাকে। 
অতএব যাহার কিছু জমি থাকে তাহার জীবিকা-নির্বাহে বিশেষ ভাবন! থাকে 
না। আবার যে সব মধ্যবিত্তের জমি থাকে না তাহারা প্রধানতঃ ব্যৰসা-বাণিজ্য 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামাঞ্চলে চাকরিতে নিযুক্ত কিছু কিছু লোকও 
দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে আর এক শ্রেণীর লোক দেখ। যায়, ইহার! লর্মী-কারবার 
করে। ইহাদিগকে মহাজন বল! হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ ধনী । এক একটি 
গ্রামে কক, পেলে, ধোপ।, ন/পিত, কামার, কুমোর, তাতী, গোয়ালা, ছুতার- 
শিল্পী, ত্রাণ, কায়স্থ, বৈগ্য, শুদ্র এবং মুললমান বপবাস করে। প্রায়ই দেখা যায় 
যে, বিভিন্ন বৃত্তির লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করে, যেমন-_-জেলেপাড়া, 
কামারপাড়া ব্রাহ্মণপাড়। ইত্যাদি । এক একটি পাড়ায় এক এক শ্রেণী সংঘবদ্ধ- 
ভাবে আত্মীয়ের মত জীবন যাপন করে । আধুনিক যুগে শিক্ষ! প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলি প্রায় 
ধবংসপ্রাপ্ত হইয়। যাইতেছে । বর্তঘানে পর্বের সংঘবদ্ধ ভাব আর বিশেষ 
পরিলক্ষিত হয় না; বিভিন্ন পাড়ারও অস্তিত্ব বিশেব দেখা বায় না। 

দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগ্ুলিতে সমগ্র জনপমষ্টিকে অন্পবিশ্তর কাধে ব্যাপূত 
ুষটরলিক়্ে- থ|কিতে দেখা যায়। একটি গ্রামে প্রবেশ করিলে কামারের 
লিপু গ্রানযা  £-ঠাং শব্ধ, তা1তীর খই খট শব্দ এবং গৃহস্থবধৃদের পায়ে চালিত 
দির ঢেকির ধপ ধপ শব্দ প্রায় সব সময়ই শোনা যায় । আবার লন্ধ্যার 
নঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় শোন। যায় হরি-সংকার্তন | 


৬৮ মানব সমাজের কথ! 


উত্তর-ভারভে চায়ের আবাদ এবং শিল্প ভারত চা-উৎপাদনে 
পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু বিদেশে চা-রপ্তানীতে 
ভারতই প্রথম । ভারতে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার ৬৬. 
ভাগ উৎপন্ন হয় উত্তর-ভারতে । আপাম এবং উত্তর-বজে ভারতে 
মোট উৎপন্ন চায়ের ৬* ভাগ উৎপার্দিত হইয়। থাকে । উত্তর- 
ভারতে প্রায় ৫০০০ চায়ের বাগান আছে, তন্মধ্যে আসাম এব উত্তর-বঙ্গের 
চায়ের বাগানগুলি আকারে অতি বৃহৎ । পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের 
চায়ের বাগানগুলির পরিসর গড়ে ৪ একর করিয়।। অপরদিকে আসাম এবং 
উত্তর-বঙ্গের চায়ের বাগানগুলি গড় পরিসর প্রায় ৪০০ একর করিয়া । উত্তর- 
ভারতে প্রায় প্রত্যেকটি বড চা-বাগানের সহিত এক একটি চায়ের কারখান। 
আছে। কারণ চায়ের পাতা সংগ্রহ করিবার পর চা প্রস্ততের জন্য অবিলঙ্ষে 
কন্তকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বৃহৎ কারখানাগুলিতে বহুপ্রকার 
আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। উত্তর-ভারতে চা-বঃগানগুলিতে প্রা 
১০ লক্ষ শমিক কাজ করে। ইহাদের বেশীর ভাগই পাঞ্জাব, উত্তরগ্রদেশ, 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্া এবং মাদ্রাজের লোক । আসামের চায়ের বাগানে 
প্রায় ৫ লক্ষ এবং উত্তর-বজে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক কাজ কারে । আসাম এবং উত্তর- 
বঙ্গে শ্রমিকের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন । কারণ এসব অঞ্চলে স্থানীয় শ্রমিক অত্যন্ত 
কম পাওয়1 যাঁয়। এজন উত্তর-ভারতের বহু চ1-বাগানে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর 
কঁজ করিতেই হইবে এই শর্তে শ্রমিকগণকে কাজ গ্রহণ করিতে হয়। 

উত্তর-ভারতে চায়ের চাষ অতি সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়। ইগ্ডডয়ান, 
সংঘবদ্ধ ায়ের টি এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি চা-বাগান গুলিকে বৈজ্ঞানিক 
আবাদ পদ্ধতি অন্ুনারে চাষ পরিচ[লন! করিতে সাহায্য করে এবং উপদেশ 
দেষ। চাঁ-চাষের উন্নতি সাধনে এবং উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে 
এই সমিতি বর্তমানে বিশেষভাবে কাজ করিতেছে । 

বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রথমে শ্রমিকের! চায়ের গাছ লাগাইয়া দেয়। 
ইহার পরে গাছগুলি যখন বড় হইয়! ওঠে তখন ইহার কচি-কচি পাতা আহরণ 


উত্তব-ভারতে 
চা-উৎ্পাদন 
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করা হয়। চায়ের গাছগুলি ঝোপের মত হইয়। উঠে। গাছ যথেষ্ট পরিমাণে 
ঠাণ্ড সহ করিতে পারে। কিন্তু গাছগুলিতে প্রচুর কচি পাতা 
জন্মাইতে উপযুক্ত পরিমাণে তাপ এবং বুষ্টির প্রয়োজন হয়। চায়ের 
গাছ ঢালু জমিতেই ভাল জন্মে, কারণ ঢালু জমিতে জল দাড়াইতে পারে না। 
প্রচুর আলোধুক্ত এবং বৃষ্টির জলে সিক্ত মাটিতে চ৷ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । চা- 
পাতা তুলিবার কালে চায়ের বাগানে প্রচুর সন্তা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। 
বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে পাত! সংগ্রহের কলও ব্যবহৃত হুইতেছে। অবশ্য 
এখন পর্যন্ত কলগুলি বিশেষ কার্যকরী হচ্গ নাই। 


ছুই প্রকারের চা প্রস্তত হয়, যথা-_-সবুজ চ! এবং কালো চ1। ভারতে বেশীর 
তাগ কালে! চা গ্রস্তত হয়। কালো চা প্রস্তুত করিতে প্রথমে পাতাগুলিকে 
ছোট করিয়! ভাঙ্গয়া লওয়া হস, তারপর কয়েকদিন জলে ভিজাহয়া 
রাখা হয়। ইহাতে পাতায় ট্যানিন জাতীয় পদার্থ বছ পরিমাণে 
কমিয়। যায়। এইখানেই সবুজ চায়ের সহিত কালে! চায়ের পার্থক্য । অবশেষে 
চায়ের পাতাগুলি ভাজিয়! লওয়া হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ কর! হয়। 
'তারপর কয়েক প্রকার চ1 একত্রে মিশিত করিয়! প্রকৃত খাবার চ1 প্রস্তুত এবং 
প্যাকেট করা হয়। 
চা-বাগানের দৃশ্য এবং জীবন £ চা-বাগানগুলি প্রধানত: পাহাড়ের 
গায়ে এবং ঢালু জমির উপর অবস্থিত। আকা-বাকা, উচু-নীচু সবুজ চায়ের 
ক্ষেতগুলি দেখিতে সত্যই মনোমুগ্ধকর | ইহারই ধারে ধারে 
হি দেখ। যায় চায়ের কারখানা, শ্রমিকদের ঘরগুলি আর মালিক 
চারের উৎপাদন এনং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নুন্দর দুন্দর বাড়ী । মনোরম প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের মাঝে চায়ের ক্ষেতগুলি যেন অপূর্ব সামন্ত রাখিয়া বিরাজ 
করে। যতদুর চোখ যায় দেখ! যায় স্তরে স্তরে সাজান ক্ষেতগুলি বু দূর 
পর্স্থ বিস্তৃত, সাবার “কাথাও দেখা যায় সবুজ চায়ের ক্ষেতের পাশ দিয়া 
প্রবাহিত নদী আর নানারকম মরশুমী ফুল। বর্ধাকালে এই সব অঞ্চলে 
নামে অবিরাম বৃষ্টির ধারা। শী্দ। নদীগুলি ফুলিয়া গ্জিয়! মাতিয়! উঠে প্রবল 


চায়ের গাছ 


"ুই প্রকার চা 
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শোতে । কোথাও বা ছুই কুল ছাপাইয়! জলশ্রোত প্রবাহিত হয় চা-ক্ষেত্রে 
উপর দিয়া। আবার অ্োতের টান কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জলধার! নামিয়া আসে 
নদীর বুকে । তখন এ সবুজ চা-ক্ষেতে চা-গাছগুলি যেন মাথা চাড়। দরিয়া উঠে। 
সঙ্গে সঙ্গে আরভ হয় শ্রমিকদের পাত-আহরণ-- “দুইটি পাতা একটি কুঁড়ি” । 
চা-বাগানে শ্রমিকদের ঘরগুলি থাকে লাইনের উপর লাইন দিয় পর পর 
চা-বাগানের দৃঠ সাজান | এই সব ঘর লইয়া যেন একটি গ্রামের হ্ষি হয়। আর. 
তাহার-ই নিকট হইতে আরম্ভ হয় পর পর চায়ের ক্ষেত। 
ইহারই আশে-পাশে দেখা যায় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঘন অরণ্যানী। 
এইসব হিংশম্রজন্তসঙ্ছুল গভীর অরণ্যানী ছুর্ভেছ্চ এবং দুর্গম । কোথাও আবার 
দেখা যায় অরণ্যানীর ধারে ধারে অধিবাসীদের ছোট ছোট ঘর। শ্রমিকদের 
আবাসম্থান হইতে কিছু দূরে দেখা যায় ছোট ছোট বাংলো । সেগুলি হইল 
পদস্থ কর্মচারী এবং মালিকদের বাঁড়ী। আর দেখা যায় চায়ের কারখান]। 
কারখ।নার চিমনি দিয়! কুগুলী পাকাইয়া ধোয়া বাহির হইয়া! আসে। 
চা-বাগানের বেশীর ভাগ শ্রমিকই নির্দিষ্ট কাঁল পর্যস্ত চা-বাগান পরিত্যাগ' 
করিতে পারিবে না এই শর্তে নিযুক্ত হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
শ্রমিকদের এক শ্রেণী চায়ের ক্ষেতে কাজ করে আর «এক শ্রেণী কারখানায় 
কাজ করে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা আগিয়া! চ- 
টা বাগানে পাশাপাশি একান্ত আত্মীয়ের মত বাস করে। 
চা-বাগানের কাজ আর ঘর-সংসার-ই হয় তাহাদের জীবনের' 
একমাত্র অবলম্বন । দিনের পর দিন এইভাবে কাজ করিয়া তাহারাও যেন 
মিশিয়। যায় চা-বাগানের সঙ্গে। কবে কোন্‌ দিন তাহার চলিয়। আসিয়াছে 
তাহাদের আত্বীপ-স্বজন-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রায ছাড়িয়৷ তাহ! যেন তাহার ভুলিয়া 
যায়। নুতন করিয়া আবার গড়িয়। উঠে তাহাদের সামাজিক জীবন। কর্মময় 
দিনগুলির শেষে নৃতন পরিবেশের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণক্ূপে নিজেদের বিলাইয় 
দেয়। যে সব অঞ্চলে স্থানীয় শ্রমিক পাওয়া! যায় লেখানে অনেক সময়, 
সামরিক শ্রমিকও নিযুক্ত হইয়া থাকে । এই সব অঞ্চলে চা-বাগানের জীবনযাত্রী 
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বহুলাংশে পুথক | ইহাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যহেত সামাজিক জীবনও অন্ত 
রকম হইয়া! যায়। 
পাবত্য গ্রাম এবং শহর £ ভারতে বহু ধরণের পার্বত্য গ্রাম দেখা 


পাচ প্রকার 
নু ত্যপ্রাম 


যায়। এই সকল গ্রামের পার্থক্য শির করে ভূখণ্ডের অবন্থা, 
জলবায়ু এবং পারিপাশ্থিক অবস্থার উপর। উঁচু পাহাডের উপর 
এক ধরণের গ্রাম দেখ! যায় আবার কোথাও বা পার্বত্য নদীর পাশে 


আর এক ধরণের গ্রাম দেখা যায়। পার্বত্য গ্রামগুলিকে ভূখণ্ডের অবস্থার দরুণ 
নিয়লিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায় £ 


(১) 


সংঘবদ্ধ গ্রাম--কোন ঝরণ। অথবা কুপের চারিধারে সংঘবদ্ধ 
কুটির গড়িয়া উঠে। কুটিরগুলির মধ্যস্থলে ঝরণা অথব1 কুপটি 
থাকে এবং তাহার চারিপাশে বুত্তাকারে কুটিরগুলিকে দেখ 
যায়। 

অঙ্গুরীবেষ্টিত গ্রাম-_-এই জাতীয় গ্রাম অরণ্য মধ্যে দেখা যায়। 
যে সব অরণ্যে পূর্বে পশুপালন চলিত সেই সব অরণ্যের মধে] 
অনেক সময় বৃত্তাকারে কিছু অংশ পরিষ্কার করিয়া গ্রামের পস্তন 
করা হয়। 

রেখার মত গ্রাম--এই জাতীয় গ্রাম পর পর একটান। বহুদূর 
বিস্তৃত । ইহা নদীর তীরে অথবা সরু উপত্যকায় দেখা যায়। 
অনেক সময় সমতল নদীতীরের কিছু পরেই পাহাড় থাকে । এই 
সব ক্ষেত্রে নদীর তীর ভবিয়া বরাবর গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে। 
নদীটিকে গ্রামের সীমারেখ।র মত দেখ! যায়। আবার কোন 
সময় সর উপত্যকার দুই ধারে খাড়া পাহাড় থাকে, এ সরু 
উপত্যকার উপর রেখার মত গ্রাম গড়িয়া উঠে। 

আয়তাকার গ্রাম--কোন ভূমিধণ্ডে যি অধিক চাষ করিবার 
প্রয়োজন হয় তবে এ ভূমির চতুম্পার্থ্ে আয়তাকারে গ্রামের 
শি হয় । 
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(৫) ক্রমশঃ সরু ধরণের গ্রাম--যে সব অঞ্চলে প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশঃ 
সরু হইয়] পাহাড়ের উপর উঠিয়া! যায় সেই সব অঞ্চলে গ্রামগুলিও 
ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। 

আবার জ্লবায়ুর তারতম্যের জগ্ পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামগুলিকে প্রধানতঃ 
তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায় ঃ 

কা (১) হল্প আবরণে আবুত গৃহ লইয়া গঠিত সমন্বিত গ্রাম--ষে 
টির গান উষ্ণ সেই স্থানে ঘরগুলি প্রধানতঃ পক্রাদির দ্বারা 
গ্রস্তৃত করা হয়ু। 

(২) বৃষ্টি অঞ্চলের গ্রাম-_যে সব স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেই সব স্থানে 
গ্রামের ঘরগুলি দৃঢ়ভাবে গঠন করা হইয়! থাকে । 

(৩) শীতপ্রধান অঞ্চলের গ্রাম--শীতপ্রধান অঞ্চলের গ্রামে গৃহগুলি 
মাটি অথবা! পাথর দিয়া প্রস্তত হয়, যাহাতে গৃহের মধ্যে ঠাণ্ডা 
প্রবেশ করিতে না পারে। 

ইহ ছাড়া, পারিপাশ্থিক অবস্থার জন্যও বিভিন্ন পার্বত্যঅঞ্চলে বিভিন্ন 

সংঘবদ্ধ এবং ধরণের গ্রামের সৃষ্টি হইয়া থাকে । পার্বত্যঅঞ্চলে কোথাও 
বিক্ষিপ্ত গ্রাম দেখা যাঁয় কতকগুলি গ্রামকে একত্রে, আবার কোথাও দেখা 
যায় গ্রামগুলিকে বিক্ষিগ্ুভাবে। 

পার্বত্য ঘঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কেবলমাত্র গ্রামগুলির মধ্যেই পার্থক্য দেখ। 

যায় না, পার্বত্যঅঞ্চলে শহরগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখ! 
৪০ যায়। ভৌগোলিক অবস্থা, পরিবেশ ও জলবায়ুর দরুণ এই সব 

পার্থক্য ঘটে । কোথাও পার্বত্যঅঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিক' 
আবার কোথাও বা শুধু কাঠের ঘর দেখা যায়। শীত প্রধান অঞ্চলের শহরগুলিতে 
গৃহাদির ছাদ ঢালু কর! থাকে যাহাতে বরফ দীড়াইতে না পারে। পার্ত্য- 
অঞ্চলের শহরগুলিতে প্রধানতঃ উচু-নীচু স্থানে ঘর দেখা যায় এবং বাস্তাগুলি 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ভূমিকম্পের জন্ত আনামের কয়েকটি 
পাবত্যঅঞ্চলের শহরে বেশীর ভাগ বাড়ীই কাঠ দিয়! তৈয়ার । 


৭৪ 
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ভারতে অরণ্য এবংউহার ব্যবহার ঃ ভারত অরণ্য-সম্পদে বিশেষ 


পাঁচ প্রকার 
অরণ্য 


সমৃদ্ধিশালী। ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া! অরণ্য 
বিভ্তৃত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু এবং মাটির তারতম্যহেতু 
বিভিন্ন ধরণের অরণ্য দেখ| যায়| অরণ্য গুলিকে নিয়লিখিত ভাগে 


ভাগ করাযায়ঃ 
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চিরহরিৎ অরণ্য--এই অবণ্যগুলি ৮০ ইঞ্চির বেশী বুষ্টিপাতের 
অঞ্চলে, পশ্চিমঘাটে, হিমালয়ের পাদদেশে এবং আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জে দেখ! যায় । 

মৌন্মী অঞ্চলের পর্ণমোচী অরণ্য--এইক্সপ অরণ্য ৪০ হইতে ৮০ 
ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে দেখ! যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 
পূর্বাঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট পর্বতমালায়, মধ্য-ভারতের 
উপত্যকায় এবং হিমালয়ের পাদদেশে চিরহরিৎ অরণ্যের দক্ষিণে 
এই ধরণের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

উষ্ণ অঞ্চলীয় সাভানা-_-এই প্রকার দীর্ঘ ঘাসের অঞ্চলগুলি দক্ষিণ- 
ভারতের অধিত্যকায় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে দেখ! যায়। এই 
অঞ্চলগুলিতে প্রাস্তরের পর প্রান্তর জুড়িয়৷ দীর্ঘ ঘাস জন্মিয়া 
থাকে । মাঝে মাঝে অবশ্ত উচ্চ বৃক্ষও দেখিতে পাওয়] যায়। 
বর্তমানে বহু স্থানে বৃক্ষ কাটিয়া চাষ-আবান করা হইতেছে। 
সাভান! তৃণক্ষেত্রগুলি ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে 
অবস্থিত। | 

গু অরণয--যে সকল স্থানে ২০ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয় সেই সব 
স্থানে একপ্রকার বিশেষ শুক বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। রাজস্থান, 
পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পুব অঞ্চল এবং উত্তর-প্রদেশের দশ্িণ-পূর্বা থলে 
এই প্রকার অরণ্য দেখা যায়। 

সমুদ্রতীরবতী: নদীর মোহনা অঞ্চলের অরণ্য--এই প্রকার অরণ্য 
বৃহৎ নদীর মোহনায় সমুদ্রতীরে দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের উপরে: 
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এই প্রকার অরণ্য ততটা নির্ভরশীল নহে । ইহ নির্ভর করে 
লবণাক্ত জল, জোয়ার-ভাট। এবং কর্দমাক্ত মাটির উপর। 
পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে অরণ্য-সম্পদ আছে। প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তর-পার্বত্য-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নরম কাঠের বৃক্ষ দেখিতে 
গা পাওয়া যায়। ইহ]! ভিন্ন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের 
পশ্চিম সীমান্তে বর্ধমান, বাকুড়া ও মেদিনীপুরে যথেষ্ট পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য 
আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবনের অংশ 
বিদ্যমান শি পার্বত্য অঞ্চলে পাইন, দেবদার, প্প্রস্, ফাব্‌ প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয় 
যায়। তরাই অঞ্চলে ওক, আবলুপ, ফার্ণ, বাশ প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মিয়! 
খাকে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে প্রচুর শালের বন আছে। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের 
সমতলক্ষেত্রে শাল, সেগুন, বট, অশ্ব, দেবদারু, তেঁতুল, আম. জাম, কাঠাল, 
তাল, নারিকেল, ক্ুপারি ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়! থাকে । সুন্দরবনে 
স্বন্্রী, গরাণ) কেওড়া, হিস্তাল প্রভৃতি বুক্ষ জন্মে। 


ভারতের অরণ্য সম্পদ বহু কাজে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । প্রথমতঃ, গৃহাদি 
নির্মাণের জন্ত শাল, সেগুন, বাবলা, ওক, শুন্দরী প্রভৃতি বহু 
অরণ্য সম্পদের বুক্ষই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । গ্রামাঞ্চলে গৃহনিষ্মাণে বাশ 
/ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন কোন সময় নারিকেল ও 
সুপারি গাছও ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র প্রস্তত করিতে প্রধানত শাল ও 
সেগুন ব্যবহীত হয়। লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে বাবলা গাছের প্রয়োজন । জাহাজ, 
রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতির কাজে শাল, সেগুন, ওক প্রভৃতি গাছ 
ব্যবহৃত হয়। নৌকা প্রস্তুত করিতে উড়ে আম, শাল প্রভৃতি বহু গাছই 
ব্যবহন্ধত হয়। জালানী হিসাবে শহর এবং গ্রামে আম, তেঁতুল, স্থন্দরী এবং গরাণ 
গাছ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাগজের কলে নরম কাঠের এবং বাশের 
মণ্ড ব্যবহৃত হয়। নারিকেল, সুপারি এবং খেজুর গাছ জলের উপর 
সেতু, পুকুরের ঘাট এবং মাটির ঘরের সিড়ি ওগ্ভত করিতে লাগে। ইহ" 


গ৬. মানব সমাজের কথা 


ছাড়া, ছবির ফ্রেম, যন্ত্রের হাতল প্রভৃতি বন্ত কার্ষে নানারকম কাঠ ব্যবহৃত 
হইয়] থাকে। 


নদীআোতে কাঠ সরবরাহ £ ভারতের অরণ্য সম্পদ বেশীর ভাগই 
পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গম স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আজ পর্যস্থ এ দব অঞ্চলে ধান-বাহন 
টিন চলাচল এমনকি লোক চঙ্লাচলেরও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। 
অঞ্চলে নদী. তাই এ নব অঞ্চল হইতে অরণ/-সম্পদ আহরণ করা অসম্ভব । 
শ্রোতে কাঠ বৃহৎ অরণ্য অঞ্চল এইভাবে পড়িয়া থাকে, কেহই তাহাতে 
টার হপ্ক্ষেপ করেনা । তলে কোন কোন অঞ্চলে দেখ। যায় জনসমস্তি 
কাঠ কাটিয়া খরস্রোতা পাবত্য নদীবক্ষে ছাড়িয়! দেয়। সেগুলি নদীআ্োতে ভাদিতে 
তালিতে দমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছায় । সমতল ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট স্থানের 
জনসমষ্টি এমন কাঠ সংগ্রহ করিপ্া লয় । কোন কোন অঞ্জলে আবার জনদমষ্টি 
পাহান্ডের গায়ে বরফের উপর কাঠ কাটিরা রাথিয়। যায় । বরফ গলিবার সঙ্গে 
দঙ্গে কাটগুলিও পার্বস্থিত নদীতে নামিয়া আগে এবং জলনোতে ভাদিয়া সমতল 
ক্ষেত্রে আপিয়! পৌছায় । সকল পার্বত্য নদীতে এই প্রকার কাঠ মরবরাহ অবশ্ঠ 
সম্ভবপর নয়। কারণ অত্যধিক পবতবেষ্টিত নদীগুলিতে কাঠ পাহাড়ের গায়ে 
আটকাইয়! থাকে । ভারতের উত্তর-অঞ্চলে বিশেষ করিরা আলাম এবং উত্তর- 
বঙ্গে এই গ্রক|রে কাঠ রপ্তানী হইতে দেখ। যায়। আপামে ব্রহ্ষপুত্তর অথবা তাহার 
উপনদীগুলতে কাঠ ভালাইয়। দেওয়! হয়। তারপর কাঠগুলি ভাপিতে ভাসিত্ে 
কেন শহরাঞ্চলে আসিলে সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়৷ লওয়] হয়। কাশ্মীর, উত্তর- 
বঙ্গে দাজিলিং এবং জলপাইগুডিতেও এই প্রকার মাল সরবরাহের দৃশ্য দেখা 
যায়। তিন্তা এবং অন্তান্য ক্ষুদ্র নদীগুলিতে কাঠ ভামাইয়৷ কাঠের চালানী 
কারবার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । 


শু 


6, 
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অনুশীলনী 


8৮ 89 6006 01005 66095 01 20000167010 01161005086 0 09 
৪0210? 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি প্রকার কৃষিকার্ধ পরিচালিত হয়? 
12 820 009 01001906 851969 01 2108 00111269017 9000) 130780 2 
দক্ষিণবঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ প্রকার চাউলের চাষ হয়? 
70950700915 10195৮৮ 01 1₹0:00610 110015, 
উত্তর-ভাঁরতে বনজ সম্পদের বর্ণনা কর ।' 
180 279 809 005110105 10670 1109 80 1069 0:০১ £ 
কোন্‌ কোন্‌ দেশে চাউল এবং পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে? 
[05001] 0 1176 ৪১021 01 (91051 080 115 101100 08108 0৮ 00865 10. 10019, 
ভারতে পরিবহন ব্যবস্থায় গরুর গাড়ী এবং নৌকার ব্যবহ!র বর্ণন| কর। 
109501711১9 11106911091 907711) 010081, 
দক্সিণবঙ্ে গ্রাম্য-জীবনের বর্ণন! কর। 
[099021109 80810.95 2110 1110 17) 6 69৮-0.50912, 
চা-বাগানের দৃষ্ত এবং জীবন বর্ণণ। কর। 
19801119619 11899 2100 60105 20 11117 09৪ ০1 [10019 


ভারতের পার্বত্য গ্রাম এবং শহরের বর্ণন। করু। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বাংপার শিল্প 
যান্ত্রিক যুগের পূর্বে পৃথিবীর বিভিপ্ন অংশে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পজাত 
দ্রব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। বাংলার শিল্পজাত মস্লিন, বন প্রকার ছিটের কাপড় 
এবং রেশমের বস্ত্র এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । এঁতিহাপিকগণ বলেন 
াত্রিক ঘুগর যে, অতি প্রাচীনকালেও দক্ষিণবঙ্গের বন্দর হইতে বাংলার শিষ্ন- 

পূর্বে বাংলার 

শিল্প জাত পণ)খ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইত। প্রাচীনকালের ইতিহাসে 


দক্ষিণবঙ্গের তালি বন্দরের কথ! বণিত আছে। এ বন্দর 
হইতে বাংলার শিল্পজ[ত প্রব্/ নিয়মিতভাবে মিশর, রোম, শ্রী এবং ভারতীয় 


দ্বীপপুঞ্জে রঞ্গানী হইত । তাহার! আরও বলেন যে, কেবলমাত্র সুতার বস্ত্র এবং 
রেশমই রপ্তানী হইত না, মুৎগাত্র। কাঠের দ্রব্য) ইম্পাতও এ সঙ্গে দেশী ও 
বিদেশীয় পালতে|লা জাহাজে চালান ধাইত। এমন কি বলা হয় যে, বাংলায় 
নিমিত কাঠের জাহাজ ইওরোপে বিক্রয় হইত। 

১৭৫০ খ্রীষ্টাবে কয়ল! আবিষ্কারের পর হইতে বাংলার শিল্প ক্রমশঃ অবনতির 
দিকে যাইতে থাকে । এই সময় ইংলগ ও পরে ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি 
রান রটা শিল্পের গ্রমার হইতে থাকে ; ভারত তখন ইংরাজ শাদনাধীন 
অবনতি এবং এবং ইংরাজের শিল্পনীতির চাপের ফলে বাংলার শিল্প মুতগ্রায় হইয়। 
দুনযাধান. উঠে। ১৮৫৪ খ্রীধাৰে ভারতবধে সর্বপ্রথম রাখীগঞ্জের কয়লার খনি 
হইতে কয়লা তোলা আবস্ত হয়। ইং]তে বাংলাদেশে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে 
কতকগুলি শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ঘটে। ইস্ট, ইত্ডিয। কোম্পানী 
. কলিকাতায় তাহাদের খাট স্থাপন করির। বাংলাদেশে ব্যবম! চালাইতে থাকে। 
ইংলণড হইতে কোস্পানীর জাহাঙ্গগুল হুগলী নদী বরাবর কলিকাতায় আসিয়। 
পৌহ|ইতে লাগিল। এইতাবে অগ্ন কিছু দিনের মধ্যে কলিকাতা! তারতবর্ধের 
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মধ্যে শ্রেষ্ট বন্দরে পরিণত হয়। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই ধীরে ধীরে বাংলায় 
যান্ত্রিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে । কিছুকালের মধ্যে কলিকাতার আশে- 
পাশে ইংরাজ কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি কারখানার স্ষ্টি হইল। ১৮২২ গ্রীষ্টাবে 
ঘুশুড়ীতে সর্বপ্রথম কার্পাস বন্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। অবস্ ১৮৫৪ খ্রীষটাব হইতে 
ইছার প্রক্কত প্রসার আরস্ত হয়। কলিকাতার সন্নিকটে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
পাটশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর দিকে ইংরেজদিগের চেষ্টায় ১৮৫২ 
্ীান্দেই চা-শিল্প বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্ষে হুগলীতে প্রথম 


কাগছের কলও স্থাপিত হয়। 
বহু প্রক।র অস্থবিধার মধ্য দিয়! বাংলার যাস্ত্রিক শিল্পগুলি অতি ধীরে ধীরে 


বাংলায় শিল্পোন্ন- অগ্রপর হইতে লাগিল। এই সকল অন্থবিধার মধ্যে নিম্নলি থিত- 
তির অহবিধা গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
(১) বাংলাদেশে মূলধনের স্বল্পতা । (২) কর্মঠ এবং উপযুক্ত কারিগরের 
অভাব । (৩) উপুক্ত রাস্তাঘাট ও পরিবহনের অস্থবিধা। €৪) আহ্ষুষঙ্গিক 
শিল্প এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব । 
মূলধন, উপযুক্ত কারিগর এবং যন্ত্রপাতির জন্য বাংলাদেশকে সব সময় বিদেশের 
দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে। বাংলায় শিল্পের ভিত্তি প্রথম দিকে ইংরাজ- 
প্রথমবিখ.. দিগের দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
যুদ্ধের পর হইলেও বহুধিন পর্ধস্ত ইহার অগ্রগতি ছিল মন্থর । প্রথম বিশ্ব 
খালার শিল্প যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কয়েকটি শিল্প:প্রসারলাভের বিশেষ 
সুযোগ পাইল । বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানী কমিয়! যাওয়ায় বাংলার 
লৌহশিল্প এবং রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প প্রসারলাভ করিল এদিকে খ্বদেশী 
আন্দোলনে বিদেশী খন্ত্র বর্জনের ফলে বাংলায় কয়েকটি কার্পাপশিল্প প্রতিঠিত 
হইল। শ্বদেশী আন্দোলনের ফলে'বাংলায় ক্ষুদ্র বহু শিল্পের অত্যুদয় হইল,যথা-_, 
কাচশিল্প, বৈ্যুতিক দ্রব্যের শিল্প, ক্ষুদ্র ঘন্ত্রপাি নির্মাণের শিল্প, দিয়াশলাই- 
শিল্প, চামড়াশিল্প, হারিকেন লগ্ঠন শিল্প ইত্যাদদি। ১৯২৭ খ্রীহ্াব্ষ হইতে 
পৃথিবীব্যাপী ব্যাণিজ্য-মন্দা দেখা দিলে বাংলার শিশুশিল্পগুলি দুর্দশার চরম সীমায় 


৮০ মানব সমাজের কথা 


পৌহিল। ইরাজ সরকার তখন শিশুশিল্পগুলিকে রক্ষা করিতে বহক্ষেত্রে 
রক্ষণত্তদ্ক ধার্য করিল। বিদেশী মালের অবাধ আমদ্রানীর ফলে যাহাতে এই 
শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ন৷ হয় দে্ন্ত আমদানী শুন্ স্থাপন করিয়া! দেশীয় শিল্পগুলিকে 
রক্ষণ দান করা হইল । ইহাতে বাংলার কয়েকটি শর্কর1 এবং কাগজ শিল্পের 
উন্নতি সাধিত হইল । ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদছ্ধে বাংলার শিল্পগুলি পুনজখবিত 
হইয়া উঠিল। ধীরে বীরে কপিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোটর এবং মোটরের 
বিভিন্ন অংশ প্রত্থতৈর কারখান|, সাইকেল প্রস্তুত কারখানা, কৃত্রিম রেশম 
তৈয়ারীর কারখ।ন| দেখা পিল। 
প্রাকৃতিক অবস্থানে এবং কাচামাল সরবরাহে বাংলার বহু স্থানই শিল্প 
প্রলারের উপবুক্ত । শিল্প-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলিকাতার পার্বতী 
অঞ্চলসমূহেই শিল্পের প্রসার হইল না। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম" 
রা শি্পের আসান[সাল, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থানেও শিল্পের প্রসার ঘটিল । 
ইহার মধ্যে আসানসোল অঞ্চলটিতে বিশেষ কয়েকটি স্থবিণ] 
থাকায়, যথা__কয়ল। এবং কয়েকটি ধাতব পদার্থের খনি সন্ত্রিকটে থাকিবার ফলে 
পার্থস্িত কয়েকটি স্থানে নান। ধরণের শিল্প গড়িয়া উঠিল। ঢাকা, নারায়গঞ্জ, 
নোয়াখালী এবং চট্গ্রামেও ধীরে ধীরে শিল্প-জাগরণ দেখা দিল। ইতিমধ্যে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশ বিতক্ত হইয়া ছুইটি বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত 
হইল । ভারত ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশের পশ্চিম ভাগের ক্ষুপ্র এক অংশ 
পড়িল। অন্তান্ত অংশগুলি পূর্ব-পাকিস্তান নামে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে 
পৃথক রাজ্যে পরিণত হইল। ন্বাধীন ভারতের অস্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ একটি ক্ষুত্র 
প্রদেশ, কিন্ত জনসংখ্য।র প্রবল আধিক্য শিল্পের প্রসার আপনা হইতেই বাড়িয়। 
চলিয়াছে। তদুপরি বর্তমান শ্বাধীন ভারতের শিল্পপ্রসার নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পগ্রসারের বিশেষ স্থযোগ আসিয়াছে। মূলধনের স্বল্পতা দূর করিতে স্বাধীন 
সরকার নানাপ্রকার পন্থ। অবলঘ্বন করিতেছেন। কারিগরদিগের অহ্পযুক্ততা 
দুর করিতেও সরকার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 
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বাংলাদেশ প্রধানতঃ একটি কৃষি-প্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার শিল্প চির- 

প্রলিদ্ধ। বাংলার কুটিরশিল্প যুগ যুগ ধরিয়া! সর্বত্র সমাদ্ৃত। যস্ত্রযুগেও বাংলার 
গ্রামে গ্রামে তাত, কামারের কাজ, কাঠের কাজ, বাশের কাজ 
রা ইত্যাদি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া আসিতেছিল । কিন্তু বর্তমানে বঙ্গদেশ 
বিভক্ত হইবার পর হইতে বাংলার কুটিরশিল্প চরম দুর্দশার সম্মুখীন । 

বাংলাদেশের সবত্র কর্ম-সংস্থানের অভাব দেখা দিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক 
বৃহৎ শিল্পে সামান্ত কর্ম-সংস্থানের জন্য ঘুরিতেছে। স্বাধীন ভারত সরকার প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন যে, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন 
ন1 ঘটাইতে পারিলে কর্ম-সংস্থানের পুর্ণ ব্যবস্থা অসম্ভব । বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গে ইহার আর কোন উপারই নাই। এই কারণে তাহারা শিল্পকে ছ্ই ভাগে 
বিভক্ত করিলেন । কতকগুল শিল্প, যথা--লৌহ, কয়লা,রেলগাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি 
বুহৎ শিল্পের আওতায়, আব কতকগুলি শিল্প, যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ যন্ত্রপাতি নির্যাণ, 
নিপুণ চারুশিল্প ইত্যাদি কুটিরশিল্পের আওতায় । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
এই সকল শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয় হইয়াছে । 

বর্তমানে ভারত সরকার জাতীয় সম্পদ বুদ্ধির জন্ত শিল্পপ্রসারে মনোনিবেশ 
হি করিয়াছেন। সরকার মনস্থ করিয়াছেন যে, কয়েকটি বুনিয়াদি 
পশ্চিমবঙ্গ শিল্পকে জাতীয়করণ করিয়া! প্রথমতঃ, কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা! দৃঢ় 
সরকার করিবেন এবং দ্বিতীয়ত, ইহাদিগকে রক্ষারও ব্যৰস্থা! করিবেন । 
অবস্ এখনও পধন্ত ইহার সম্পূর্ণ পরিকল্পন| ঠিক হয় নাই। 

পশ্চিম-বাংলায় শিল্পের গ্রনারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ; যথা £ 

(১) পশ্চিমবাংলায় বেশীর ভাগ শিল্পই কজ্কাতার আশে-পাশে গড়িয়! 
উঠিয়াছ। (২) আসানসোলের পার্ধবঞ্র অঞ্চলে কয়লা! এবং অন্তান্য ধাতব 
পদ্দার্থ থাঁকায় এ সব অঞ্চলে শিল্প ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। (৩) পন্চিম-ৰাংলায় 
কুটিরশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বৃহৎ শিল্পেরও প্রসার সাধিত হইতেছে । 

(৪) পশ্চিম্বাংলার বহু শিল্পই অ-বাডালীর হাতে এবং অ-বাঙালীর 
মূলধনে প্রতিতিত | 

৬--( ১ম) 


৮২ মানব সমাজের কথ 


€৫) পশ্চিম-বাংলার শিল্পগুলিতে বছ অ-বাঙালী শ্রমিক কাজ করে। 

উপরোক্ত কারণগুলির জন্ত পশ্চিম-বাংলায় শিল্পপ্রসার সত্বেও পশ্চিম-বাংলার 
অধিবাসীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না| বিস্তৃত অঞ্চলে শিল্পপ্রলারের 
অতাবে, সুদুর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত রাস্তাঘাটের অভাব এবং কীচামাল সরবরাহের 
নানাপ্রকার অস্থবিধা থাকায় শিল্পগুলি এখন পরধন্ত আশানুরূপ উন্নত হইয়া 
উঠিতে পারে নাই। 

বাংলার পাট-শিল্প : ১৮৫০ খীষ্টাৰের পূর্বেও বাংলাদেশে কুটির-শিল্পজাত 

পাটের বহু জিনিস প্রস্তুত হইত | কলিকাঁতার পাশে সর্বপ্রথম ১৮৫৪ 
সি খীষ্টাবে পাট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরে এই শিল্প অতি 
পাট-শিল্প.: ধীরে অগ্রপর হইতে থাকে । এই শিল্পের বেশীর ভাগই 
বিদেশীয়দের দ্বার] পরিচালিত । এই শিল্পের যন্ত্রপাতি, কল ইত্যাদি 

স্কট্‌ল্যাণ্ডের ডাণ্ডি হইতে আমদানী করা হয়। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি একটি বৃহৎ 
পাঁট-শিল্প অঞ্চল । বাংলাদেশ ক্রমশঃ পাট-শিল্পে উন্নতি করিয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 
ডাণ্ডির সহিত আন্তজাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্ের 
মধ্যে ডাণ্ডিকে ছাড়াইয়! গেল। তারপর প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশে 
কলিকাতার সন্নিকটে পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৯০০টিতে ঈাডাইল। কিন্ত 
কিছুকাল পরে আস্তর্জাতিক বাজারে মন্দার ফলে এই শিল্প চরম ছুর্দশায় পডিল। 
আবার ইহার পুনরভ্যুতথান দেখ] দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে। পশ্চিম- 
বাংলার হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার আশে-পাশে পাট-শিল্পের কারখানাগুলি 
অবস্থিত। নিয়লিখিত কারণগ্ুলির জন্য পাট-শিল্প এই অঞ্চলে গ্রতিষিত 
হইয়াছে £ 

(১) কলিকাতা বন্দরের স্বযোগ । (২) পশ্চিমশ্বাংলায় কয়লার খনি 
কলিকাত। হইতে মাত্র ১৩০ মাইল দুরে অবস্থিত। (৩) ইংরাজ শিল্পপতিগণ 
পাট-শিল্প স্থাপনে কলিকাতার পাশ্ববর্তী অঞ্চলই পছন্দ করিয়াছিল। (৪) 
কলিকাতা মহাগরীতে শ্রমিকের যথেষ্ট আমদানী থাকায় কলিকাতার পাশে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার বিশেষ ন্ুবিধ। হরয়াছিল। 


বাংলার শিল্প ৮৩ 


১৮৫৫ ্রীষ্টান্বে কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূরে রিষড়াঁয় প্রথম কয়লা 
চালিত পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগরে পাঁট-শিল্পে প্রথম 
বুনন-কার্ধ আরম হয়। 

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে (১৯৪৭) পশ্চিম-বাংলার এই বৃহৎ পাট- 

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ অন্ুুবিধায় পড়িল । কারণ কাচামাল 
রর এপ বেশীর ভাগই পূব হইতে আমদানী করা হইত। তদুপরি ১৯৪৯ 
নথ ্ীষ্টাব্দে ভারতীয় মুদ্রার মূণ্যহ্থাসের ফলে এই শিল্পের অবস্থা আরও 

শোচনীয় হইয়া] উঠিল । কারণ পাকিস্তান মুদ্রার মূল্য অপরিবন্তিত 
রাখিয়াছিল বলিয়! ভারতীয় মুদ্রায় পাটের দাম অত্যন্ত বেশি পড়িত। ইহ 
ভিন্ন পাকিস্তান ভারতে পাট রপ্তানীর উপর শুন্ক বসাইয়] দিয়াছিল। ফলে 
পূর্ববঙ্গ হইতে কাচামাল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পরে নৃতন 
নৃতন চুক্তিতে আবার অল্প অল্প পাট আমদানী আরম্ভ হইল । যাহা হউক প্রথম 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনায় তারতে পাটচাধ বৃদ্ধির উপর জোর দিবার 
ফলে বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হইতেছে । বর্তমানে ভারত আর 
পাকিস্তানের পাটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নহে। নিক্ললিখিত কারণে পশ্চিম- 
বাংলার বুছৎ পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল নহে £ 

(১) পশ্চিম-বঙ্গে সন্তায় পূর্ব-বঙ্গের পাট আমদানীর অস্থবিধা। (২) 
বছ দেশে পাটের পরিবর্তে অন্যান্ত দ্রব্যাদ্ির ব্যবহার । (৩) পূৃর্-বঙ্গে পাট- 
শিল্পের ক্রম-প্রপার। (৪) পৃথিবীর কয়েকটি নৃতন নৃতন অঞ্চলে পাটের 
'উৎপাদন। 

যন্দিও এখন পর্যন্ত পাট-শিল্পের উৎপাদন বেশীর দ্রিকে, তথাপি শিল্পের ভবিস্তৎ 
সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান । এখনও পযন্ত পাট-শিল্প বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প । 
বর্তমানে ভারতের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। অতএব এই শিলের 
উপর পশ্চিম-বাংলার ভাগ্য বু অংশে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীর অপরাপর 
দেশে উৎপন্ন পাট বা পাটের বিকল্প সামগ্রী অপেক্ষা সস্তা দরে ভারতীয় পাট 
বিক্রয় করিতে পারিলে বাংলাদেশের তথ! ভারতের পাটশিল্প রক্ষা পাইবে। এই 


৮৪ মানব সমাজের কথা 


কাক্ষণে ভারত সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতির লাহায্যে পাট-শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত- 
করিয়া উৎপাদন ব্যয় হাস করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । 
কার্পাস বন্ত্-শিল্প : যদিও বাংলাদেশের ঘুশুড়ীতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 
সর্বপ্রথম কার্পাস-শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল তথাপি ইহার প্ররুত 
৬ উন্নতি আরম্ভ হয় ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্ধের পর হইতে । বর্তমানে পশ্চিম- 
বঙ্গে জবস্থা বাংলায় ৩৮টি কার্পাসবন্ত্-শিল্পগ্রতিষ্টান আছে, ইহা অবশ্য অন্ান্থ 
প্রদেশের তুলনায় আত অল্প। কার্পাসবন্্র শিল্পে পশ্চিম-বাংলার 
অবস্থা বিশেষ হ্বিধাজনক নহে । ইহার প্রধান কারণ হইল এই যেঃ তৃলা- 
উৎপাদনের অঞ্চলগুলি পশ্চিম-বাংলা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ভারত 
স্বাধীন হইবার পর হইতে অতি ধীন্সে ধীরে পশ্চিম-বাংলার কার্পাসবস্ত্রশিলের 
উন্নতি হইতেছে । নিয়লিখিত কারণে পশ্চিম-বাংলায় কার্পাস-শিল্প প্রপারের 
বিশেষ ছ্বযোগ আছে £ 
(১) কলিকাত। বন্দর যন্ত্রপাতি এবং কাচাতুলা আমদানীর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । (২) কয়ল! আমদানীর পক্ষে পশ্চিম-বাংলার প্রায় সকল অঞ্চল 
বিশেষ উপযোগী । (৩) পশ্চিম্-বাংলায় বন্ত্রের চাহিদা ভারতের অন্ঠান্ত 
অংশশঝ তুলনায় ৰেশী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তবিষ্যতে পশ্চিম-বাংলায় আরও বেশী কার্পাসবস্ত্র-শিল্লের প্রসারের সম্ভাবন। 
দেখা যায়। জলবিদ্্যৎ সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কার্পালবস্ত্র-শিল্পেরও প্রসার হইবে. 
বলিত্বা আশ করা যায়। কার্পাসবন্্-শিল্প ৪ বেশীর ভাগ কলিকাতার নিকটবতী 
অধ্ণলে প্রতিঠিত । 
রেশম-শিল্প :_-১৭৭৫ গ্রীষ্টাকব হইতে ইংলশু বাংলার রেশম আমদানী 
করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ১৮৩২ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
তে এন বাংলার রেশমের রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে । কিন্তু হঠাৎ, ১৮৩২ 
গ্রীষ্টান্ের পর হইতে ইওরোপের বহু অঞ্চলে রেশম-শিল্লের ভ্রুত 
প্রসর আরম্ভ হইলে বাংলাদেশের রেশম রপ্তানী হ্রাস পাইতে লাগিল। এই 
রপ্তাকী-হ্রাস চরমে পৌছাইল ১৮৭৫ খ্রীষ্টান্ষে। এ সময় হইতে জাপান: 


বাংলার শিল্প ৮৫ 
ঙন্তাম কাচারেশম রপ্তানী করিয়া পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাজার দখল করিয়। 
লইল। 

রেশমের উৎপাদনে বাঁকুড়ার সোনামুখী এবং মুশিদাবাদের ইসলাম্পুর 
প্রসিদ্ধ । এঁ অঞ্চলগ্ুণপির রেশম জামার কাপড়ের পক্ষে অতি উৎকুষ্ট। 
বাকুড়ার বিষুঃপুর, মুশিদাবাদের মির্জাপুর, মেদিনীপুরের আনন্দপুর 
রা রে এবং বধমানের দাইহাটে যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহা রেশমী বন্ত 
সমূহ ্রস্ততৈর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । পশ্চিম-বাংলায় যে রেশম 
উৎপন্ন হয় তাহা পশ্চিম-বাংলার কুধটরশিল্লের চাহিদাও মিটাইতে 
পারে না। প্রতি বৎসর এই কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশ হইতে বেশম 
আমদানী করিম্না থাকে । ইহারা প্রধানতঃ জাপান, চীন এবং ইটালী হইতে 
কাচারেশম আমদানী করিয়া থাকে । কিন্ত বাংলাদেশে উৎপন্ন রেশম এই সব 
রেশম অপেক্ষ! উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থাী । বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার রেশম- 
শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । ইহার ফলে সমবায় প্রখায় 
গুটিপোক। পালন এবং স্থতা প্রস্ততের ব্যবস্থা হইতেছে । কাচারেশম ক্রয়ের 
ব্যাপারেও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার উপঘুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন । পশ্চিন- 
বাংলার রেশমের স্ত1* এবং কাপড় প্রস্ততের কুটিরশিল্পগুলি ছাড়াও মুশ্ি- 
দাবাদে আধুশিক ন্ত্রমধিত একটি রেশম প্রস্তুতের বিরাট কারখানা নিমিত 
ভইয়াছে। যদ্দিও পশ্চিম-বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে কাচারেশম উত্পন্ন করিয়া থকে, 
তথাপি গুটিপোঁকা পালন এবং স্থৃতী প্রস্থতের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রথা অন্ুস্চত 
হয় ন1। বর্তমানে রাচিতে সরকার পরিচালিত গুটিপোক| পালনের প্রতিষ্ঠানটি 
এ-বিময়ে উল্লেখবোগ্য কাজ করিতেছে । 
লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প £ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আসানসোলের নিকট 
লৌহ এবং. অবস্থিত কুলটিতে আধুনিক যন্ত্রসমহ্বিত কারখানায় ভারতে 
টি রা সর্বপ্রথম লৌহ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ইহা পরে “বেঙ্গল আয়রন 
বিধা কোম্পানী লিমিটেড নাম ধারণ করে। পূর্বে ইহা 'বৎসরে 
৬৫,০০৪ টন লোহা প্রস্তুত করিত, কিন্ত বর্তমানে ইহা আড়াই লক্ষ টনেরও 
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অধিক লোহা প্রস্তুত করিয়া থাকে । এই অঞ্চলটি লৌহ-পাথর এবং কয়লা 
সরবরাহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । পূর্বে ইহ। নিকটবর্তাঁ অঞ্চল হইতে লৌহ- 
পাথর আমদানী করিত, কিন্ত ক্রমশঃ এ সকল স্থানের লৌহ-পাখর অগ্রচূর 
হওয়ায় বর্তমানে ইহ! সিংভূম হইতে এ পাথর আমদানী করিয়া থাকে। এই 
কারখানা অগ্তান্ত কাচামালও নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে । 
তদুপরি কলিকাত৷ বন্দর ইহার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। 

পশ্চিম-বাংলার দ্বিতীয় লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প আসানসোলের অতি, 
সন্গিকটে বার্ণপুরে অবস্থিত। ইহা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে লৌহ এবং ইস্পাত 
প্রস্তুত আরম্ভ করে । এই কারাখানাটি কুলটির অতি নিকটে । ইহা প্রথমে 
“ইপ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড” নামে পরিচিত ছিল, বর্তমানে 
ইহার নাম হইয়াছে প্টাল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল” । এই কারথানাটি সিংভূম 
জেলার গুয়। নামক স্থান হইতে লৌহ-পাঁথর আমদানী করিয়া থাকে | বর্তমানে 
পশ্চিম-বাংলার এই দুইটি লৌহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই একই-কতৃত্বাধীনে পরিচ।লিত | 

লৌহ এবং ইম্পাত শিল্পকে বুনিয়াদি বা ভিত্তিমূলক শিল্প বলে। কারণ এই 
শিল্পকে ভিত্তি করিয়! সমস্ত শিল্পই গভিয়! উঠে । এজন্ত এই শিল্পের জাতীয়করণের 

চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু এত বড় শিল্পে জাতীয়করণ বর্তমানে 
৪৪৪ ০ ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে সহজ নহে বলিয়! এবিষয়ে আর কোন আলোচনা 
কাক্সেন্ধ সহায়ত! উত্থাপিত হয় নাই। কিন্ত সরকার ইহার উন্নতি সাধন করিতে 
বিশেষ সচেষ্ট, কারণ লৌহ শিল্পের উন্নতি না করিতে পারিলে রেল- 

এঞ্জিন প্রস্তুত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি সম্ভব হইবে না । পশ্চিম-বাংলায় আর 
একটি লৌহ-শিল্প নির্মাণের কারখানা বর্ধমানের অনতিদূরে দুর্গাপুর নামক স্থানে 
স্থাপিত হুই়াছে। হুর্গাপুর হইতে একশত মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করির়! 
হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত কর] হইয়/ছে,ফলে ছূর্গাপুর হইতে জলপথে কলিকাতা 
পর্বস্ত সহজেই আসা-যাওয1 চপিবে। দুর্গাপুর রাণীগঞ্জ কয়লার খনি এবং দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনার নিকটে অবস্থিত । ইহ! ছাভা, পিংভূম এবং রৌরকেলল, 
হইতে কয়লার বিনিময়ে লৌহ-পাথর আমদানী করাও সহজ হইৰে। 


বাংলার শিল্প ৮৭ 


বর্তমানে কুলটি এবং বার্ণপুর কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্ত বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে 
৩১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি টাক! খণ গ্রহণ কর 
পপ হইয়াছে । বর্তমানে এই ছুইটি কারখানা বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ 
ব্যাঙ্কের সাহাযা টন লৌহ উৎপাদন করিয়া থাকে । উপরোক্ত টাক! খণ গ্রহণের 
| ফলে এই দুইটি কারথান! বৎনরে ৭ লক্ষ টন লৌইহ প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হইবে । পশ্চিম-বাংলায় উপরোক্ত তিনটি লৌহ শিল্পের কারখানা থাকিলেও 
প্রতি বসর বহু পরিম!ণ লৌহ ও ইস্পাত বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় । 
শর্করা-শিল্প ঃ অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩২ শ্রীষ্টাবের শিল্প-সংরক্ষণ নীতির ফলে 
মাত্র ৭টি শর্কর1-শিল্প প্রতিষিত হয়। ' কিন্তু বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর মাত্র 
একটি শর্করা-শিল্প পশ্চিম-বাংলার ভাগে পড়িয়াছে। এই শিল্পটি মুশিদাবাদ 
জেলায় পলাশী অঞ্চলে অবস্থিত | শর্করা-উৎপাদনে পশ্চিম-বাংলা একটি ঘা্ুতি- 
অঞ্চল । কিন্ত পশ্চিম-বাংলার জলবায়ু এবং ম্বত্তিক। ইক্ষু-উৎ্পাদনের 
এগ বিশেষ উপযোগী । পশ্চিম-বাংলায় এই শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট 
শিল্প সম্ভাবনা আছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে বেশীর ভাগ 
শর্কর!-শিল্প প্রতিহত কিন্তু এসব অঞ্চলে প্রত্তি একর জমিতে 
১৫ হইতে ১৬ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে । এদিকে পশ্চিম-বাংলার প্রতি 
একর জমিতে ৩৫ হইতে ৪০ টন ইক্ষু জন্মিয়া থাকে । ইহা ছা! বিহার এবং 
উত্তর-প্রদেশ অপেক্ষা! পশ্চিম-বঙে পরিবহন এবং কয়লার স্থবিধ! বেশী । পশ্চিম- 
বাংলায় শর্করার মোট চাহিদাও বেশী, তছুপরি কলিকাতা বন্দরও এই শিল্পের 
প্রসারে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলা বাহুল্য । সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গে শর্করা শিল্পের 
প্রসার সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। 


চ1উৎপাদ্ছন এবং চ1-শিল্প ২ চা-উৎপাদনে প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন 
হয়। যদি সার বৎসর ধরিয়] বৃষ্টিপাত হয়, তবেই চা-উৎপাদন সবচেয়ে ভাল হয়। 
পর্বতগান্রে যে সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি দাড়াইতে পারে না, সেই সকল অঞ্চলে 
সবচেয়ে বেশী চা! উৎপন্ন হয়। উত্তর-বঙ্গ এমন কি ভারতের কোন অঞ্চলেই 
সার! বৎসর বৃষ্টিপাত হয় না। তথাপি উত্তর-বঙ্গে এবং আসামে চাঁউৎপাদন 
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বাড়িয়াই চলিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে জলপাইগুড়ি, কোঁচ-বিছার এবং দাঞ্জিলিং 
জেলায় চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক বড় 
ডত্তর-বঙ্গে চা 

উৎপাদন বড় চাঁবাগানে এক একটি কারখানা! আছে, কারণ চায়ের 

পাতা হইতে চা প্রস্তুত করিতে বহু প্রকাব উপায় অবলম্বন 

করিতে হয়। বর্তমানে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বার! উন্নত ধরণের এবং 
বেশী পরিমাণে চ1 পাওয়া যাইতেছে । উত্তর-বঙ্গের চা-উতপাদন ইন্ডিয়ান টা 
এসোসিয়েশনের অধীনে বৈজ্ঞানিক প্রথায় হইয়া থাকে । ফলে উত্তর-বঙ্গের 
চা-ক্ষেত্রগুলি ক্রমপর্যায়ে উন্নত ধরণের চা-উৎপাঁদনে সক্ষম হইয়াছে । ভারতে 
উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ইহা ভারতের আধিক 
আয়ের একটি বড় পথ । উত্তর-বজ্ের এবং আসামের চা কলিকাতা বন্দব দিয় 
বিদ্দেশে রপ্তানী হয় । যদিও বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার ফলে চা-উতপাদনের ন্মেত্রগুলি 
বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে পড়িয়াছে, তবুও কলিক1তা বন্দরে মাল চলাচলের বিশেষ 
অস্থবিধ। হইয়াছে । বর্তমানে উত্তর-বঙ্গ হইতে কলিকাতা বন্দরে মাল আনিতে 
হইলে বিহার' ঘুরিয়। আমিতে হয়। উত্তর-বঙ্গে চ।-শিল্পে দুই লক্ষেরও অধিক শ্রমিক 
নিযুক্ত, তবে ইহাদের বেশীর ভাগই বিহার এবং উত্তর প্রদেশ হইতে আনীত। 


কাগজ-শিল্প : ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় বালীতে ভারতের প্রথম 
কাগজের কল স্বাপিত হয়! কিন্ত এ পর্যস্ত এই শিল্প ভারতের চাহিদা 
মিটাইতে পারে নাই । বর্তমানে ভারতে মাত্র ১৮টি কাগজের বল আছে, 
তন্মধ্যে ৪টি কল পশ্চিম-খাংলায় প্রতিষ্ঠিত। কাঁগজ-উৎপাদনে 

পশ্চিম-বঙে 
কাগজের. পশ্চিম-বাংল] ভারতের মধ্যে অেষ্ট। পশ্চিম-বাংলার ৪টি কল-_ 
কল টিটাগড়, টৈহাটি, ত্রিবেণী এবং বাণীগঞ্জে অবস্থিত | যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই ভারতে কাগন্জস উৎপাদন বিশেষভাবে বাভয়া গিয়াছে । পূর্বে 
ভারতে উৎপন্ন কাগজ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ শিটাইতে পারিত; 
কিন্তু বর্তমানে কাগজের উৎপাদন গচুর পরিমাণে বুদ্ধি পাওয়া সত্বেও উৎপন্ন 
কাগজ ভারতের মোট চাহিদার অর্ধেকের বেশী মিটাইতে পারিতেছে না। 
কাগজের কলে পূর্বে সাবাই ঘাস কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইত,বর্তমানে বাশে 


বাংলার শিল্প ৮৯ 


মণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে । পশ্চিম-বাংলার কলগুলি বেশীর ভাগ বাশের মণ্ড ব্যবহার 
করিতেছে । ইহ| ছাড়া রস-নিঙড়ানো আথও বছ পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । 
পশ্চিম-বাংলায় কাগজ প্রস্তুতের বছ রকম কাচামাল পাওয়া যাইতে 
পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলিকে কাগজ প্রস্ততে ব্যবহার 
কাগজ-শিল্লে 
কাচামালা. করিলে কীচামালের অভাব হয়ত ঘুচিয়া যাইবে । এবিষয়ে পশ্চিম- 
বাংলার কচুরী পানা কাচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। পশ্চিম-বাংলায় বর্তমানে উৎকৃষ্ট ধরণের 
কাগজ প্রস্তুত হইতেছে । বনু প্রকার কাগজও পশ্চিম-বাংলার কলগুলি হইতে 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । 
রাসায়নিক জ্রব্য প্রস্ততের শিল্প 2 পশ্চিম-বাংল1 রাসায়নিক শিল্পে 
পন্চিম-বঙ্জে বড়ই অনগ্রপর। কলিকাতার আশে-পাশে কয়েকটি ক্ষুত্ব ক্ষুদ্র 
অনুন্নত রাদ- কারখান। গড়িয়! উঠিলেও, বিহার এবং মহীশুর রাজ্যের তুলনায় 
উন পশ্চিম-বঙ্গ বহু পিছনে পড়িয়৷ আছে । রাসায়নিক শিল্পকে ছুইভাগে 
ভাগ করা যায়__ প্রথমতঃ, বুহৎ পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের 
কারখানা এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্বল্প পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা । 
পশ্চিমবঙ্গে কোন বুহৎ*পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের কারখানা নাই। 
কলিকাতার আশে-পাশে উষধ প্রস্তুতের কয়েকটি কারখানাতে কিছু পরিমাণ 
সালফিউরিক এ্যাপিড, ব্রিচিং পাউডার, ফিনাইল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইচ্াও 
পশ্চিম-বাংলার পক্ষে যথেষ্ট নহে । নিয়লিখিত কার ণগুলির জন্য রাসায়নিক শিল্প 
দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন £ 
(১) দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গোলা-বারুদ প্রস্ততে রাপায়নিক দ্রব্যের 
প্রয়োজন হয়। ( ২ ) রাসায়নিক দ্রব্য উত্পাদনের উপর দেশের স্বাস্থ্য কতক 
পৰিমাণে নির্ভর করে। € ৩) রাসায়নিক দ্রব্য হইতে কৃষিকার্ষের জন্য সার 
প্রস্তুত হয়। (৪) রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের উপর দেশের আন্ুষঙ্গিক শিল্পও 
কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। 
পশ্চিম-বাংলার দ[মোদর উপত্যকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের কারখান। 


৯৩ মানব সন্বাজের কথা 


স্থাপনের যথেষ্ট স্থবিধা আছে । এইম্থানে কয়লা এধং বিছ্যুৎ-শক্তি ছাডাও কিছু 
কিছু কাচামাল পাওয়া যায়| তছুপরি কলিকাতা বন্দর এবং যান-বাহনের 
স্থবিধ! থাকায় নিকট ভবিষ্যতে ইছার প্রসারলাভ সম্ভব । বৈজ্ঞানিকর৷ বলেন যে, 
দেশের মধ্যে সালফিউরিক এযাপিড, উৎপাদনের পরিমাণ দেখিয়া দেশের সম্পদ 
বুঝিতে পার] যায় । কারণ এই এ্যাসিভ, নানাপ্রকার শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়। 
এ বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে পশ্চিম-বাংলার অবস্থ' কিরূপ তাহা সহজেই বুঝিতে. 
পারা যায়। 


কপিকাতার আশে-পাশে ক্ষুদ্র ক্ষ প্লাষ্টিক শিল্প গড়িয়া-উঠিয়াছে । কিন্ত 
কলিকাতার এই সব শিল্পকে বিদেশ হইতে কাঁচামাল আনিতে হয়। কলিকাতা 
ভা বন্দর দিয়! এই শিল্পগ্তলি বিদেশ হইতে কাচামাল আমদানী করিয়া 
উবধপপ্রশ্তুত শিল্প থাকে । প্লাষ্টিক শিল্প ভিন্ন কপিকাতার আশে-পাশে ওউধধের 
কারখানাগুলিও কিছু কিছু নূতন ওঁবধও প্রস্তুত করিতেছে । 
কাচ-শিল্প : নিকটস্থ অঞ্চলে কয়ল1 এবং কাচের বালি থাকায় পশ্চিম- 
বাংলায় কাচ-শিল্প ভ্রুত প্রলারলাভ করিতেছে । কলিকাতার পাশ্ব বা অঞ্চলে 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচ*শিল্প প্রতিঠিত হইয়াছে । ইহার! লন ও 
ল্যাম্পের চিমনি, শিশি বোতল, কাঁচের গ্রাল, কাচের থালা-বাটি, 
প্রসার কাচের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। সম্প্রতি আসানসোলের 
সন্নিকটে রাণীগঞ্জে কয়লাখনির ধারে একটি বুহৎ কাচ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ইছ। বৎদরে ছুই কোটি বর্গ ফুটের অধিক কাচের চাদর প্রস্তুত 
করিতে সক্ষম । ১৯৫০ গ্রষ্টাক্ে কপিকাতার সন্নিকটে যাদবপুরে একটি কাচ 
এবং চীনামাটির পান্র নির্াণ করিবার গবেষণাগার খোল! হইয়াছে । ইহাতে 
কাচ-শিল্পের আরও গ্রপার এবং উন্নতি হইবে বলিয়! আশা কর! যায় । 
চামড়া-প্রস্তত-শিল্প : ভারত গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যায় সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ । অতএব চামডা-উৎপাদনে ভারত সকল দেশকে ছাড়াইয়। গিয়াছে । 
চাম্ডা-শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা ষায়-_ প্রথম তং, চামড়া ট্যান করিবার শিল্প 
এবং দ্বিতীয়তঃ, জুতা, ঘোড়ার জিন এবং অন্তান্ত চামড়া.নিমিত দ্রব্যাদি তৈয়ার 


বাংলার শিল্প ৯১ 


করিবার শিল্প । পশ্চিম-বাংলার মুচিরা দেশীয় গাছ.গাছড়1 দিয়া চামড়। ট্যান 
বালান করিয়। থাকে। ইহা ছাড়া চামড়1 ট্যান করিবার বহু কারখানা 
শিল্পে ভারতের কলিকাতার সন্নিকটে গড়িয়া উঠিযাছে। এই সকল কারখানায় 
হুযোগ হরীতকী অথব। বাবল! গাছের ছাল দিয়] চামড়! ট্যান করা হয়। 
ক্রোমিয়ম সালফেট দিয়াও চামডা ট্যান করা হ্য়। কলিকাতা 
হইতে সামান্য কয়েক মাইল দূরে বাট? কোম্পানীর জুতার কারখানা ভারতের 
সববৃহৎ কারখানা । এই কারখানাটির বিরাট সংগঠন সমগ্র ভারতে বাণিজ্য 
চাশাইতেছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে চামডা-শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি 
দেখা যায়। যুদ্ধকালীন গুয়োজনে গুচুর পরিমাণে জুতা, ঘোড়ার জিন প্রভৃতির 
চাহিদ। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চামড়া-শিক্পের উত্পাদন বহু পরিমাণে বাড়িয়। গিয়াছে । 
দিয়াশলাই-শিক্স £ ১৯২৭ ত্রী্টাব্ধের পর হইতে পশ্চিম-বাংলার দিয়াশলাই- 
শিল্পের বিশেষ উন্নতি শুরু হয়। সেই সময় হইতে কলিকাতার 
৪০৪০ আশে-পাশে দিয়াশশাই-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুরপরিমাণ দিয়াশলাই 
দিয়াশলাই* উৎপাদন করিতে থাকে । এই শিল্পের সর্বপ্রধান প্রয়োজন নরম 
রি কাঠ। পশ্চিম-বাংলায় এই শিল্লের জন্ত আন্দামান হইতে কাঠ 
চালান আসে । বর্তমঠুনে অবস্ত বু পরিমাণে দেশীয় কাঠও ব্যবহৃত হুইতেছে। 
দিয়াশলাই-শিল্পের রাসায়নিক পদার্থগুলি বেশীর ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী 
কর! হয়। দিয়াশলাই-শিল্পের প্রসার এবং উন্নতিতে পশ্চিম-বাংল? আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
জাহাজ নির্বাণ কারখান1 £ ভারত সরকার কলিকাতায় অথবা তাহারই 
কলিকাতার পার্খবর্তী অঞ্চলে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিবেন 
নি বলিয়া মনস্থ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বিদেশীয় কারিগরদিগকে 
হৃবিধা ও  কপিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি জাহাজ-নির্মাণ কারখানার জন্য 
অ্থবিধ| পরিদর্শন করিতে আহ্বান করা হয়। কলিকাতার নিকটে রাজগঞ্জ, 
উলুবেড়িয়া এবং গেঁউখালি অঞ্চলগুলি পরিদর্শন কর] হইয়া! গিয়াছে । নিয়লিখিত 
কাওণগুলির জন্ত কলিকাতার সন্নিকটে জাহাজ-নির্নীণ কারখান! তৈয়ার করিবার 
বাধা স্থি হইতে পারে £ 
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(১) হুগলী নদী ক্রমশঃ সন্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং পলিমাটিতে ভরাট 
হইয়া উাঠিতেছে। ব্র্ষানে কেবলমাত্র দশ হাজার টনের জাহাড় এই 
নদীতে প্রবেশ করিতে পারে । ৫২) জনমংখ্যার চাপে হগলী নার 
তীরে জঘির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে | 
অপর দিকে অবশ্য কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণশিল্প গড়িয়া তুলিবার কয়েকটি 
বিশেষ স্থবিধ1! আছে, যথাঃ কয়লা এবং লৌহ নিকটেই পাওয়া যায় এবং 
সকল রকম শ্রমিকও পাওয়া যায়। 
অবশ্য নদীতে চলাচলের জাহাজ ঠতৈয়রীর কারখানা বহুদিন হইতেই 
কলিকাতায় আছে। এখানে জাহাজ মেরামতও হইয়া থাকে, কিন্ত 
এঁ সকল কারখানায় প্রণস্ত-ভূমির অভাবে সেগুলিকে বৃহদাকারে নির্মাণ করা 
অসম্ভব । 
মোটর-নির্মাণ কারখীন1: কলিকাতার সন্নিকটে উত্তরপাড়ায় হিন্দৃস্থান 
মোটর কোম্পানী ভারতের সর্ববুছৎ মোটর-নির্ঝণের কারখানা । এই 
কোম্পানী ঘন্টায় ৮ খানি মোটর গাড়ী এবং ৮ খানি ট্রাক 
পশ্ম-বঙে 
মোটর-নির্যাণ নির্মাণ করিতে পারে । ইহা বঙ্বে ৬৯০০ মোটর গাড়ী এবং 
ট্রাক নির্মাণ করিতে পারিলেও বর্তমানে বংসরে ৫০০ গাড়ী 
প্রস্তুত করিয়! থাকে । যর্দিও বর্তমানে এই কোম্পানী মোটরের কিছু কিছু অংশ 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছে তবুও মোটরের বেশীর ভাগ অংশ 
এই কারখানার়ই প্রস্তত হয়। ইহ! ছাড়া কলিকাতার আশে-পাশে বহু ক্ষুদ ক্ষ 
মোটরের দেহনির্ম/ণের কারখান। গডিয়া উঠিয়াছে। 
রেলএঞ্জিন ও রেলগাড়ী নিম্নাণের কারখানা ঃ ভারত সরকা। 
চিত্তরঞ্জন রেল- সম্প্রতি আদানলোলের সন্নিকটে চিত্তরঞ্রনে একটি বিরাট রেলএঞ্জি ন- 
রা নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই কারখানাটি বৎসরে 
নির্দাণের ১২০ খানি এধিন এবং ৫০টি বয়লার যাহাতে প্রস্তত করিতে 
কারথানা পারে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপন কণা হয়। ১৯৫৩ থ্রীষ্টাবে 
এই কারখানাটি ৫০ খানি এঞ্জিন প্রস্তত করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই 
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এঞ্জিনগুলির অনেক অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করা প্রয়োজন হইয়াছিল। 
বর্তমানে রেলএগ্রিনগুলির বেশীর তাগ অংশ ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে । 
পশ্চিম-বাংলায় কলিকাতার অপর পারে লিলুয়াতে ইস্টার্ণ রেল বিভাগের 
করৃত্তাধীনে একটি বিরাট কারখানা আছে । এইখানে কিছুলংখাক রেল- 
গাড়ী এবং ওয়াগন প্রস্তুত হয়। তছুপরি এই রেল-বিতাগের অধীনে কাচড়া- 
পাড়ায় একটি কারখানা আছে । এখানে রেলএঞ্জিন মেরামত হইয়! থাকে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে রেলএঞ্জিন নির্মাণে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন একথা ইংরাজ সরকার উপলদ্ধি করিলেন। তাই 
টাটা কোম্পানীর সহিত কিছু কিছু এঞ্ীনের অংশ প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত 
কর] হইয়াছিল। কিন্তু ভারত ত্বাধীন হইবার পর স্বাধীন ভারত সরকার বাংলা- 
দেশের সীমায় চিত্তরঞ্জনে একটি পূর্ণাঙ্গ রেল-এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
পশ্চিম-বাংলার ভন্ভান্য শিল্প: পশ্চিম-বাংলায় কয়েকটি বুহৎ শিল্প 
গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ক্ষুদ্র এবং মধ্যধরণের 
টি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈছ্যাতিক দ্রব্যাদির শিল্প, যন্ত্রপাতি 
শিল্প নির্মাণের শিল্প, সাইকেল তৈরারীর কারখানা, হ্বারিকেন লঠনের 
কারখানা, রবার শিল্প, সেলাই কলের কারখান1, মোটর মেরামতের 
কারখা ন। ইত্যাদি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্থ ইহাদের বেশীর ভাগই 
কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়। কলিকাতার আশেপ।শে প্রতিচিত হইয়াছে । কণিক।তার 
সন্িকটে ব্যাণ্ডেলে ভারতের সর্ববৃহৎ রবার প্রস্ততের কারখানা নিনিত হইয়াছে। 
আসান্সোল অঞ্চলের কয়লার খনি ঃ পশ্চিষ-বাংলায় আসানসোলের 
সন্নিকটে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্বে ভারতে সর্বপ্রথম রাশীগঞ্জে কয়লার খনি হইতে কয়লা 
তোলা আরন্ত হয়। এই অঞ্চলে ৬ শত বর্গম[ইল জুড়িয়া কয়লার 
ডা, খনি খনি বিস্তৃত । রাণীগঞ্জ কয়লার খনিগুলি ভারতের এক-তৃতীয়াংশ 
কয়ল! উৎপাদন করিয়া থাকে | এই অঞ্চলে উত্কৃ্ট কোকিং কয়লা, 


গ্যান কয়লা এবং স্টীম কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্রায় ৮০০ কোটি, 


৯59 মানব সমাজের কথা 


টনের কিছু অধিক কয়ল। সঞ্চিত আছে বলিয়া! অনুমিত হয়। রাণীগঞ্জের 
কয়লার খনিগুলি ভারতের মধ্যে গভীরতর কয়লার খনি । ইহার কোন কোন 
অঞ্চলে ২০০০ ফুটেরও অধিক গভীর তলে কয়লার স্তর রহিয়াছে । কয়ল।র খনি 
এত অধিক গভীর বলিয়া কয়লা-উন্তোলন ক্রমশঃ ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। 
পশ্চিম-বঙ্গে মোট ২৮০টি কয়লাখনির মদ্যে ২৭৯টি এই অঞ্চলে এবং ১টি 
দাঞ্জিলিং-এর পার্বতা অঞ্চলে অবস্থিত। 
রাণীগঞ্জ কর়লাখনি অঞ্চলে প্রধানত: বিহার হইতে শ্রমিক আমদানা করা 

কয় । এই শ্রমিকের! সকলেই লারা বত্পর ধরিয়া! কাজ করে না,কারণ কৃষিকার্ষের 
সময় তাছার1 নিজ নিঙ্গ গ্রামে চণিয়! যায়। শ্রমিকের অভাবে বহু ক্ষেত্রে 
বৈদ্যুতিক-শক্তির সাহায্যে কাজ করিতে হয়। এখানকার শ্রমিকগণ ইউরোপের 
শ্রমিকদ্দিগের মতো দক্ষ নহে । ইংলগ্ডে এক এক জন শ্রমিক বৎসরে প্রায় ৩০০ 
টন কয়ল! উত্তোলন করিয়! থাকে, কিন্ত বাংলাদেশের শ্রমিকগণ গড়ে বৎসরে ২ ** 
টন কয়ল! উত্তোলন করিতে পারে। 
.. ব্রাণীগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় সব কয়টি খনিতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কাজ কর! হইয়া থাকে । তবে প্রায় সকল খনিতেই কলের পরিবর্তে 
হাতে কয়ল| কাটা হয়। খনির গ্গুলি দামোদর নগরীর বাপি আনিয়। পুরণ 


কব] হয়। 
বি ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা! উত্তোলন আরভ 
দ্ধের পরে হইলেও ইহার প্ররূত সমৃদ্ধি দেখ। দেয় প্রথম মহাবুদ্ধের পঙ্গে 


রাণীগঞ্জ কয়লার সঙ্গে । কিন্ত যুদ্ধেব পরে এই কয়লাখনিগুলি বিশেষ দুর্দশা গ্রত্ত 
৬০ হইয়া পড়ে । নিম়ুপিখিত কারণগ্ুলির জন্য দেই সময়ে রাণীগঞ্জ 
কয়লাখ নগুলির অবস্থ। খাবাপ হইয়া পডিগাছিল | 

(১) আন্তর্জাতিক মন্দার ফলে কয়লাখনিগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়! 


পড়িয়াছিল। 
(২) রেল্গাডীর অত্যধিক মাশ্ুগ-বুদ্ধির ফলে বহু শিল্পাঞ্চলে কয়লা প্রেরণ 


অত্যধিক ব্যয়পাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৩) পশ্চিমবঙ্গ হইতে কয়লা 
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বার্ণপুরের লৌহ ও ইম্পাতের কারান! 
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১. এ ভি ৭ টান রি 





চিত্তরগ্রনের রেলএঞ্রিন কারখান! 





কলিকাতা বন্দর 


বাংলার শিল্প ৯৭ 


আমদানার ব্যয় অতিরিক্ত হুইয়] উঠিলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজাগুলি 
আফ্রিকা হইতে কপনল] আমদানী করিতে আরম্ভ করে। 

দ্বিতীয় মহাযুন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই সব খনির অবস্থা আবার ভাল হইয়া 
উঠিয়াছে। পশ্চিম-বাংলার শিক্পপ্রলারের ফলে কয়লাখনিগুলিকে ভবিস্ততে আৰ 
পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না বলিয়। মনে হয়। 


বার্ণপুর লৌহের কারখান] £ বার্ণপুরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইত্ডিয়ান আয়রণ 

এগ রান কোম্পানী লিমিটেড নামে এক লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
তিন কর্পেরে, হয়। পরে ইহা “ীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল" নামে অভিহিত 
শনঅব হয়। এই কারখানাটি আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমদ্থিত। ইহার ভিতর 
লৌংপাদন কয়েকটি চুলীতে লৌহ গলান হয় এবং এ গপিত লৌহ হইতে বু 
প্রকার লৌহের দ্রব্য প্রস্তত হয়। আধুশিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় 

প্রস্থ ত চুলীগুল্সির ভিতরে প্রজ্বলিত কয়লা থাকে এবং অত্যধিক তাপের স্থষ্টি হয়। 
এই চুল্লী গুলির মধ্যে তখন লৌহ-পাথর, চুণাপাথর ও ডলোমাইট দেওয়া হয়। 
চুণাপাথর এবং ডালোমাইট চুক্নীগুলিতে অত্যধিক তাপের সৃষ্টি করে । এই 
সময় লৌহ-পাঁথর ধীরে ধীরে গলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ গলিয়৷ জলবৎ হইয়! 
ঘায়। চুপ্পীর নিয়ে একটি গর্ত থাকে, এ পথ দিয়া গলিত লৌহ জলক্রোতের যত 
বাহির হইয়া! মাসে এবং বালির নর্দমা দিয়! প্রবাহিত হইয়! যার়। জলবৎ গলিত 
লৌহ নিয়স্থ রেঙ্লগাড়ীর সহিত যুক্ত একটি পাত্রে যাইয়া পড়ে এবং এইভাবে 
ভিন্ন ভিন্ন পাত্র পূর্ণ হইতে থাকে । একখানি রেলগাড়ীব পাত্রগুলি পূর্ণ হইলে 
তথায় আর একথানি রেলগাড়ী আসিয়া %্াড়ায় এবং একই প্রথায় পাত্রগুলি 
পূর্ণ হইতে থাকে । তারপর গাড়ীগুলি একটি কারখানায় আপিয়! পৌছায় এবং 
সেখানে গলিত লৌহ হইতে অশুদ্ধ পদার্থ পরিষফ্ষার কর! হয়। ইহার পরে 
গলিত লৌহ ক্রমশঃ জমাট বাধিতে থাকে । তখন গাড়ীগুলি আর একটি 
কারখানায় আসে, তথায় জমাটবীধা নরম লৌহকে বৃহৎ ছ্াচের ভিতর ফেল! 
হয় এবং কলের সাহায্যে উহাকে বিভিন্ন লৌহদ্রব্যে পরিণত কর হয়। এই 
পদ্ধতিগুলি সবই কলের পাছায্যে পরিচালিত হয়। অন্তথায় পৌছের তাপে 
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মান্য দগ্ধ হইয়া যাইবে । কড়ি, বরগ। রেললাইন ইত্যাদি তৈয়ারীর অন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন কারখানার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ছচধুক্ত কলে নরম লৌহকে চাপ দেওয়া 
হয়। ফলে বরগ!, কড়ি, প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এইভাবে লম্বা লম্বা কড়ি, 
বরগা, রেললাইন বাহির হইতে থাকে এবং প্রয়োজন অহ্ুযায়ী সেগুলিকে 
কলের করাত দ্বার! মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া ছোট করা হয়। এই কারখানার 
চুল্লীগুলি হইতে কিছুদুরে সারি পারি সংশ্লিষ্ট ছোট কারখান! অবস্থিত। এক 
একটি ছোট কারখানায় এক এক প্রকার কাজ করা হয়। চুল্লীগুলিতে অনবরত 
দিবরাত্র কয়লা, লোহা-পাথর এবং আনুষঙ্গক ধাতব পদার্থ দেওয়] হইয়া 
থাকে । সর্বত্র পাইপের জল সরবরাহ চলিতে থাকে | ইনম্পাত তৈয়ারী অথবা 
ইস্পাতের দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য পৃথক বন্দোবস্ত এবং পৃথক কারখানার ব্যবস্থা 
আছে ইন্পাত তৈয়ারীর সময় চুল্লীতে লোহা-পাথরের সহিত আরও কয়েক 
প্রকার ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। পরে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় আরও কয়েকবার 
পরিশোধনের পর উহ] ইম্পাতের দ্রব্য তৈয়ারীর কারখানায় পৌছায় । সর্বত্রই দক্ষ 
অমিকের1 কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে এবং কল চালাইয়। কার্ধ 
পরিচালনা করে। কারথানার কাজ সব সময় চালু থাকে । চুজীর আগুন একবার 
নিভিয়! গেলে, তাহাকে পুনরায় কা্ক্ষম করিতে বহু সময় লাগে । এজন চুল্লী 
কখনও নিভিতে দেওয়? হয় না। কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলে একটি নগর 
বলিয়! মনে হয়। লৌহ কারখানার বেশীর ভ।গ কার্যই বিভিন্ন ধরণের ক্রেণের 
ব1 বকযস্ত্রের দ্বার পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ক্রেণ এক একজন শ্রমিকের দ্বার 
পরিচালিত । প্রতি ৮ ঘণ্টায় একবার করিয়া শ্রমিক্দগের কাজ বদল হয়। 
তখন একদল শ্রমিকের স্থলে অন্য একদল শ্রমিক কাজ আরম্ত করে। 


চিত্তরঞ্জন কারখানা £ রেলএঞ্জিন ও রেলগাড়ী £ ভারতসরকার 
আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে একটি বৃহৎ রেল- 

রী এঞ্জিন এবং রেলগাড়ীর কারখান! স্থাপন করিয়াছেন। ইহ! বর্ধমানের 
পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত । কলিকাত। হইতে 

ছুই লাইনযুক্ত রেলপথ চিত্তরঞ্জন পর্বস্ত বিস্তৃত। চিত্তরঞ্জন হইতে আবার 
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“একটি রেলপথ জাযসেদপুর পর্যন্ত চলিয়া গি়্াছে। রাণীগঞ্জ করলাখনি এবং 
-কুলটি ও বার্ণপুরের লৌহ কারখানার সপ্লিকটে, অজগ্ন এবং বরাকর নদীর তীরে 
'চিত্তরঞ্ন শহরটি-নিখিত হইয়াছে । চিন্তরঞ্জনের অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে 
'বাধ দিয়া একটি বৃহৎ জলাশয়ের স্যস্ট কর! হইয়াছে । এই জলাশয় হইতে 
কারখানায় জল সরবরাহ কর! হয়। 

১৯৫০ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী এই কারখানার একটি অংশের দ্বারোদবাটন 
করেন দ্েশবন্ধু চিন্তরঞ্ন দাশের পত্বী শ্রীযতী বানস্তী দেবী । ১৯৫৩ খ্রীষ্টাকে এই 
চির কারখানাটি ঘ, 3. শ্রেণীর ৫০ খানি রেলএগ্রিন নির্মাণ করে। 
রেলএপ্িন . এগুলির মধ্যে ১০ খানি এঞ্জিন বিদেশ হইতে এপ্িনের অংশ আনিয়া 

এবং গ্রাড়ী নির্মাণ করা হইয়াছিল । ৩৯ খানি এঞ্রিন ৭০ ভাগ ভারতে প্রস্তত 
ন ংশের ছারা নির্মাণ করা হয় এবং বাকী ১ খানি এঞ্জিন ৯০ ভাগ 
ভারতে-প্রস্তত অংশের দ্বার! প্রস্তুত হয় । এই কারখানায় ছুইটি ভাগ ঃ একটি 
ভাগে রেলএঞ্ধিন ও রেলগাড়ীর বিভিন্ন অংশ প্রস্তত হয় এবং অপর ভাগে এঞ্জিন 
এবং গাড়ীর অংশ জোডা লাগান হয়। প্রতিবৎসর ইহার উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া 
'চলিয়াছে। এই কারখানাটি যাহাতে বৎসরে ১২০ খানি পূর্ণাঙ্গ এ্রিন এবং ৫০টি 
বয়লার প্রস্তুত করিতে পারে সেইভাবে স্থাপিত হইয়াছে। 

এই কারখানাটি প্রয়োজনীয় সাজলরঞ্জাম কুলটি, বার্ণপুব এবং জামপেদপুর 
হইতে আমবানী করিয়া থাকে । কয়লা! এবং অন্ঠান্ত মাল নিকটম্থ অঞ্চল হইতে 
কারখানার. আমদানী বর! হয়। একটি বুহৎ জায়গ। জুড়িয়া কারখানাটি স্থাপিত 

* করাচামাল হইয়াছে এবং চতুষ্পার্খে নৃতন পরিকল্পনায় শহর গড়িয়৷ উঠিতেছে। 
উঠ ৫. কারখান! হইতে বিডির দিকে রেলপথ বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত 

টি হইয়াছে । কারখানাটি সর্ব প্রকার আধুনিক ধৈজ্ঞানিক সাজপরঞ্জামে 
সজ্দিত। এই বিরাট কারখানাটির মধ্যে বনু ছোট ছোট কারখান? অবস্থিত। এক 
একটির মধ্যে এক একরকমের কাজ কর হয়। প্রার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কারখানার 
সহিত রেললাইন ঘুক্ত এবং নানাজাতীর ক্রেণের লাহায্যে কার্ধ পরিচালনা কর! 
'হয়। এই কারখানায় বের ভাগ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার হইতে আমদানী 
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কর! হয়। শ্রমিকদের বসবাসের স্থান অতি সুন্দর এবং আধুনিক প্রথায় নিমিত 1 
সেগুলিতে জলের কল, পায়খান! প্রভৃতির অতি হুন্দর ব্যবস্থা আছে। 
কলিকাতা ও হাওড়ায় বন্ত্রপাতির কারখানা ঃ বিগত প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর হইতে কলিকাত1 ও হাওড়ায় ধীরে ধীরে বহু ছোট-বড় যন্ত্রপাতির 
কারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শিল্পের 
৯০ ৃষ্টি প্রসার হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বনুরকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন 
হইতে লাগিল । পূর্বে এসব যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করা 
হইত। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে প্রায় সর্বক্ষেত্েই মূল্য বেশী 
পড়িত। এই কারণে কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী কয়েকটি যন্থপাতির কারখানা 
কলিকাতায় ও হাওড়ায় স্থাপন করে। প্রচুর শ্রমিক, লৌহ এবং কয়লার স্থবিধা 
থাকায় বিদেশা বণিকগণের পক্ষে কলিকাতার পার্বতী অঞ্চল এবং হাওড়ায় এই 
সব কারখান। স্থাপন করার ক্থুযোগ ঘটে । তদুপরি কলিকাতা বন্দর দিয় যন্ত্রপাতি 
আমদানী কর! সহজসাধ্য। প্রথম প্রথম বিদেশী মূলধনে এবং দেশীয় 
শ্রমিকদের ছারা যন্ত্রপাতির কারখানাগুলি স্থাপিত হ্য়। ইহার কিছু পরে কয়েকটি 
ত্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির কারখান1 দেশীয় মূলধনে স্থাপিত হইল । ইহার অল্পকালের 
মধ্যে তাহাদের উৎপন্ন যন্ত্রপাতির চাহিদা দেখা দিল৭ কারণ, কলিকাতার 
পার্শববত৷ অঞ্চলসমূছে অবস্থিত শিল্পগুলিতে নানারকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইতে 
লাগিল। অপর দিকে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পগুলিতে ধীরে ধীরে ছোট ছোট 
যন্ত্রের ব্যবতার আরস্ত হইল। ইহার চাহিদা মিটাইতেও ছোট-বড় যন্ত্রপাতির 
কারখানাগুলি বেশ উন্নত, হইল। কারণ, ক্ষত্ ক্ষুদ্র শিল্পে, বথ!-_ধানের কল, 
তেলের ঘানি, তাত প্রভৃতি কুটিরশিল্পগুলিতে এই সকল বন্ত্রপাতি নিত্য 
প্রয়োজনীয় হুইয়। দাড়াইয়াছে। 


যন্ত্রপাতির কারখানাগুলি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কিছুদিন বিশেষ বাণিজ্য 

ংকটের মধ্যে পড়ে। কারণ এই সময় কাচামালের আমদানী কমিয়! যায় এবং 

মালগাড়ীর অভাবে মাল-সরবরাহে বড়ই বিগ্ব উপস্থিত হয়। বর্তমানে এগুলির 
আবার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে । 


বাংলার শিল্প ১৪১ 


যন্ত্রপাতির কারখানার উপর ভারতের শিল্লোন্নতি বহুপাংশে নির্ভরনীল। 
কারণ যন্ত্রপাতি প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই প্রয়োজন হয়। তাই ভারত- 
্‌ সরকার প্রথমে কণিকাতার সন্নিকটে যন্ত্রপাতির একটি বৃহৎ 
উপর অগ্তান্ত কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই কারখান! মহীশুরে 
শিল্পের নির্ভরতা স্থাপন করা হইবে বলিয়। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে । কাজেই পশ্চিমবজ 
সরক।র স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাছ। এবং হা ওড়ার যন্থপাতির কারখানাগুপিকে 
উন্নত করিয়! তুলিবেন। 
রেলপথ : আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ভারতে সর্বপ্রথম 
কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ এবং বোষ্বাই হইতে কল্যাণ পর্যস্ত রেলপথ নির্ধাণ করা 
হয় । কিন্তু রেলপথের ক্রত উন্লতি আরভ্ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টান হইতে । 
চি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই স্ব রেলপথের আয় প্রচুর বাড়িয়৷ গেলে 
নির্মাণ রেলপথের প্রপারের স্থযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রেলপথ জন- 
সমষ্টির অথনৈতিক জীবনে অপরিহার্য । রেলপথের মাধ্যমেই 
দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগ।যোগ স্থাশিত হয়। ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ 
নিগিভ হয় দৈশ্ত চলাচলের জন্য | কিন্ত ভারতে পর পর কয়েকট দুতিক্ষ দেখা 
দিলে দ্রুত খাণ্ঠ প্রেরগ্নের জন্তও রেলপথ প্রসারের প্রয়োজন অন্তভূত হইল। 
ইংরাজ আমলে কয়েকটি কোম্পানীকে কয়েকটি বিশেষ শে রেলপথ নির্মাণ 
করিতে অনুমতি দে এর হর এবং স্থির হয় যে, কিছুকাল পরে ভারতের রেলপথ- 
গুলি কোম্পানীর হাত হইতে সরকারের হাতে চলিয়। যাইবে । কয়েক বৎপর 
পরে ইংরাজ সরকারও নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে ভারতে কয়েক'ট রেলপথ নির্মাণ 
করিলেন ! সরকারের পরিচালনায় অণেক দোষ-ক্র'ট দেখ| দিল। পরে প্রথম 
মহাধুদ্ধের সময় হইতে অবস্থার পরিবর্তন হইলে তখন সরকার সমস্ত রেলপথই 
নিঙ্গেদের অধীনে লইবেন স্থির করিলেন। 


নি ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের রেল- 
মহাবুদ্ধের কালে এ 
রেলপথের পরিচালন! বিশেষ কই্সাধ্য হইয় উঠিল । এপ্জিন এবং রেলগাড়ী 


“অবস্থা অ!মদানি প্রায় বন্ধ হইয়া! গেল এবং বহু রেলপথ যুদ্ধের সাজ- 


১২ মানব লমাজের কথ! 


সরঞ্জাম এবং সৈম্ত-চলাচলে নিযুক্ত রহিল। ইহার উপর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম-? 
এবং ভারত-বিভাগের ফলে রেলপথের আধিক আঁয়ও বিশেষভাবে কমিয়। গেল | 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাবের পর বহুদিন পর্যস্ত রেলপথের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। 
ইছার পর ভারতের জাতীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হইল। ফলে-জাতীয় সরকার রেলএঞ্জিন, রেলগাড়ী এবং 
মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি কারখানা স্থাপনের ব্যবঙ্* 
করিয়াছেন। ইহ ছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় রেলপথের 
এবং রেলগাড়ীর সর্ববিষয়ে উন্নতি-সাধন করিবার ও ব্যবস্থ। করিয়া'ছন | 

ভারতে বছু রেলপথ বিন্গিগুভাবে বিনা পরিকল্পনায় স্থাপিত হইয়াছে 

এগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ভারত সরকার রেলপথগুপিকে ৬টি 

দটিমণ্ল  যণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন। তুছুপরি পূর্ব রেলপথকে ছুইটি ভাগে: 
ভাগ কৰিয়। ৭টি মণ্ডলের সৃষ্টি করা হইয়াছে । 


দ্বার্থীন ভারতে 


(১) পূর্ব রেলপথ-- ইহা পূর্বভারতীয় রেলপথের বৃহৎ অংশ। ইহা প্রায় 
আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ । ইহা পশ্চিমবঙ্গ হইতে গঞ্গানদীর দক্ষিণে বিহারের: 
মধ্য দিয়! উত্তরপ্রদেশের কিছুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রধান অফিস কলিকাতায় 
ঘবস্থিত। ইহার প্রায় সমস্ত পথই ব্রড গেজ (অর্থাৎ প্্রস্থে ৫৬) লাইনে 
পরিচালিত। 


(২) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ-_ইহ পূর্বেকার বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সমস্ত 
অংশ । ইহ প্রায় ৩০০০ মাইল দীর্থ । এই রেলপথ পশ্চিমবঙ্গ,বিহ্বার, উডভিষ্যা এবং 
মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়! বিস্তৃত । ইহারও গ্ধান অফিস কলিকাতায় অবস্থিত । 

(৩) উত্তর-পূর্ব রেলপথ--এই রেলপথ বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া লেডে। 
পর্যস্ত বিস্তীত। এই রেলপথ মিটার গেজ লাইনে ৪,৭৬০ মাইল বিস্তৃত । এই 
রেলপথ আসাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগ, গঙ্গার উত্তরে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের 
বহু অঞ্চলের উপর দিয়! গিয়াছে । এই রেলপথ বঙ্গবিভাগের পরে আসাম-লিঙ্ক. 
নামে একটি রেলপথের স্্টি করিয়! আসামের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন, 
করিয়াছে । ইহার গ্রধান অফিস গোরক্ষপুরে অবস্থিত । 


ংলার শিল্প রি 


(৪) উত্তর রেলপথ-_ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৯৫০ মাইল বিস্তৃত। ইহা! একদিকে 
পাঞ্জাব, পেপন্ব এবং হিমাচল প্রদেশ এবং অপর দিকে উত্তরপ্রদেশ এবং 
রাজস্থানের উপর বিস্তৃত। ইহা দিল্লী, চগ্ডিগড়, সিমলা এবং পাতিয়ালার উপর 
দিয়। চলিয়। গিয়াছে । ইহার গরধান অফিস দিলীতে অবস্থিত । 

(€) মধ্য রেলপথ--ইহ| ভারতের মধ্য ভাগে অবস্থিত । ইহা উত্তরে দিজীর 
নিকট হইতে দক্ষিণে রাইচুর পর্ধস্ত এবং পশ্চিমে বোম্বাই হইতে পূর্বে বেজওয়াদা' 
পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫,৩৯৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার প্রধান অফিপ 
বোম্বাই-এ অবস্থিত 

(৬) পশ্চিম রেলপথ --এই রেলপথ ৫১৯৭৩ মাইল বিস্তৃত | ইহা বোদ্বাইয়ের 
উত্তর অংশ, রাজস্থানের দক্ষিণ অংশ এবং সৌবাষ্র ও কচ্ছের সমস্ত অংশের উপর 
দিয়] বিস্তীত। ইহার প্রধান অফিস বোষ্বাই-এ অবস্থিত | 

৫) দর্সিণ রেলপথ--ভারতের রেলপথগুলির মধ্যে এই রেলপথের দৈর্ঘ্য 
সর্বাপেক্ষা বেশী। ইছ] প্রায় ৬০০০ মাইল বিস্তৃত। ইহা! অন্ধের অধিকাংশ, 
সমগ্র মাদ্রাজ, মহীশৃর ও ব্রিবাহ্ুর-কোচিনের উপর দিয়া বিস্তত। ইহার ধান 
অফিস মাত্রাজ-এ অবস্থিত । 

ভারতের রেলপথ অন্তান্ত উন্নত দেশগুলির তুলনায় অতি স্বল্প। কারণ 
রেলপথ-বিস্তারে এখানে কয়েকটি অস্থবিধা বিশেষভাবে দেখা, যায়, যথা £ 

(১) বহু বৃহৎ নদীর জন্ত রেলপথ-বিস্তারে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ॥ 
(২) গতীর অরণ্য এবং পার্ধত্যঅঞ্চল বহু অন্বিধার সৃষ্টি করে। (৩) পূর্বে 
রেলপথ নির্মাণের সময় তিন গ্রকার লাইনের স্থষ্টি বর্তমানে রেলপথের "বিস্তারে 
নানাপ্রকার অস্বিধার সস করিতেছে । (৪) পূর্বে রেলপথ একাস্ত পরিকল্পনা- 
হীনভাবে নির্মাণ কর হইয়াছিল। ইহাও বর্তমানে রেলপথ সম্প্রসারণের 
অন্থবিধার স্থি করিতেছে । 

বর্তমানে তারতের উপর মাত্র ৩৪,০০০ মাইল রেলপথ বিশ্তুত। অপরদিকে 
এক ইংলগ্ডেই আড়াই লক্ষ মাইলের ও বেশী রেলপথ আছে। 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মাত্র ১৯০৯ মাইল রেলপথ বিস্তৃত। ইহার বেশীর 


১০৪ মানব সমাজের কথা 
ভাগ রেলপথই ব্রড গেজ ( [3:০8 98069 ) হইলেও কয়েকটি হ্যারো গেজ, 
নিন €( 51::০দ্দ 08069 ) রেললাইনও আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
জি সমস্ত রেলপথই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া চতুধিকে বিস্তৃত 
পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের প্রথম স্থযোগ এই ষে, প্রধান দুইটি রেলপথ 
কলিকাতাকে ভারতের প্রধান খনিজ অঞ্চলের সহিত এবং অপর দিকে কৃষি- 
অঞ্চলের সহিত যুক্ত করিয়াছে । গঙ্গানদীর উপর কলিকাতার নিকটেই ছুইটি 
সেতুর উপর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত। আবার কিছুদূরে রূপনারায়ণ নদীর উপরে 
একটি বৃহৎ সেতুর উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ বিস্তুত। কলিকাতার পূর্বে 


শিয়ালদহ এবং পশ্চিমে হাওড়া__-এই ছুইটি বুহৎ রেলস্টেশন দিয়! সমস্ত পশ্চিম- 
বঙ্গে রেলপথে যাতায়াত করা যায়। 


বঙ্গবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে রেলপখেত্র বিশেষ অসুবিধা! হইয়াছে । 
উত্তরবঙ্গ এবং আগামের সহিত দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব বাড়িয়া গিয়াছে এবং 
যাতায়াতেরও অন্ুবিধা হুইয়াছে। একটি মিটার গেজ লাইনের দ্বার! আসাম 
এবং উত্তরবঙ্গকৈ দক্ষিণবঙ্গের সহিত ঘুক্ত কর! হইয়াছে । ইহাতে যাত্রী এবং 
মাল-চলাচলে নানাপ্রকার অসুবিধার স্ষ্ট হইয়াছে। 

বর্তমানে পশ্চিমন্ঙ্গ সরকার কলিকাতার নিকটস্থ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেল- 
গাডী চালাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহার একটি ভাগে কিছুদূর 
বর্ধমান পর্যন্ত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলাচল আরম্ত হইয়াছে। কপিকাতার 
পার্শ্ব অঞ্চল বৈহ্যুতিক রেলপথে সংযোজিত হইলে অল্লকালের মধ্যে স্থানীয় 
যাত্রীদিগের অসুবিধা বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে বলিয়া আশা করা যায় । আর 
তাহাতে কলিকাতায় বসবাসের ভিডও কিছু পরিমাণে কমিয়া গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়। 
পড়িবে । 

ভারতের স্থছলপথ £ ভারতে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল স্থলপথ, 
তন্মধ্যে প্রায় আশি হাজার মাইল পাক। রাস্তা । গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই 
রাস্তার অসুবিধা দেখা যায়। ইংরাজ আমলে রাস্তাগুলি প্রায়ই 
শিল্পাঞ্চল অথবা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৮০১০০ মাইল 
পাকা রাস্তার মধ্যে ১১১০০ মাইল জাতীয় স্থলপথব্ূপে পরিগণিত, এবং 


ভারতের রাস্ত। 


বাংলার শিল্প ১৩৫ 


'কেন্দ্রায় সরকারের অধীনে রক্ষিত । বাকী পথগুলির কিছু অংশ রাজ্যসরকারের 
আধীনে, আর অন্যগুলি কর্পোরেশন, ডিগ্রি বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অথবা 
ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে । | 
যোটর গাড়ীর প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে তিন লক্ষেরও 
বেশী মোটর গাড়ী ভারতে রাস্তাগুলির উপর দিয়! চলিতেছে । মোটর গাড়া 
ছাঁড়৷ বর্তমানে প্রায় ৯০ লক্ষ গরুর গাড়ী মাল এবং যাত্রী 
লইয়া চলাচল করে। গ্রামাঞ্চলেই বেশীর ভাগ গরুর গাড়ীর 
প্রচলন দেখা যায়। তৃপা-উৎপাদনের অঞ্চল হইতে বেশীর তাগ 
তুলাই গরুর গাড়ীতে শহুরাঞ্চলে আন] হয়। ভারতের ব্রাস্তাগুলি এশিয়। মহা” 
দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও আমেরিকা এবং ইওরোপের দেশগ্তলির তুলনায় 
কিছুই নহে। 
ভারতে স্থলপথ-নিশাণে কয়েকটি বিশেষ অন্থবিধার কারণ দেখ। যায়, যথা £ 
(১) বনু অঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, গভীর বন, বৃহৎ নদী এবং জলাশয়ের জন্য 
স্থলপথ-নির্মাণে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে । (২) কোন কোন 


মোটর এবং 
গরুর গাড়ী 


জা অঞ্চলে অতিবুষ্টির জন্ স্থলপথ নির্মাণ কর! ককর। (৩) আবার 
কোন কোন অঞ্চলে প্রবল বন্যার জন্য রাস্তা-শির্নাণ অপভ্ভব 
হইয়া উঠে । 


ভারত স্বাধীন হইবার পর বহু মাইল বিস্তৃত পাকা বাস্তা-নির্মাণের পরিকল্পন! 
গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্নভাবে কাধে পরিণত করা এখনও সম্ভ+পর হয় 
নাই। ভারতে রাস্তা-নিষাণে প্রধান প্রয়োজন কয়েকটি বৃহৎ নদীর 
উপর সেতুনির্মাণ। পেই অহ্ুযায়ী পরিকল্পনা করিয়াও প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। রাস্ত।নিপ্নাণ কাধে পরিণত করিতে পারে 
নাই। রাস্তানির্মাণ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ। 
রাস্তানির্মাণের উপর ভারতের শিল্প-বাণিজ) বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 
বাস্তাগুলির সাহায্যে হুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে মাল বহন করিয়া রেলগাড়ীতে 
,বোঝাই করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার রেলপথের সহিত রাস্তা গুলি প্রতি- 


স্বাধীন ভাগতের 
গপরিকল্পন। 


3৬ মানব সমাজের কথা 


যোগিতা করে। রাস্তাগুলি রেলপথের পাশাপাশি নিমিত হইলেই এইরূপ 
প্রতিযোগিতার সৃষ্ি হইয়া থাকে । এই প্রতিযোগিতা দুর করিবার উদ্দেশ্ত্ে রেলপথ 
ও মোটর গাড়ী পরিচালনার মধ্যে সামগ্তশ্ত বিধানের চেষ্টা চলিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গে শহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই রাস্ত'র অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয়। গ্রামাঞ্চলে কাচা রাস্তাগুলি বর্ষার স্ময় যানবাহন দুরের 
কথা মানুষের পক্ষেও দুর্গম হইয়। উঠে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক প্রকার 
রাস্তা দেখ! যায়, যথ'-_শানবাধান রাস্তা, পিচঢাল। রাস্তা, ইটের 
অথবা খোয়।র রাস্তা এবং কাচ] মাটির রাস্তা । ইহ] ছাঁডা, গ্রামাঞ্চলে বহু; 
পায়ে-চলার রাস্তাও দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে আরম্ত করিয়। 
হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ একটি রাস্তা কয়েক শতাব্দী ধরিয়। বিদ্যমান । এই 
রাশ্া!টি শের শাহের আমলে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাকে “গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড” বলে। 
ইহা! ছাড়া, আরও কয়েকটি রাশ্ত! বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যখা-_কপিকাতা-যশোহর' 
রাস্তা, ইহ! কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া বনগগার ভিতর ধিয়া পাকিস্তানে 
যশোহর পরস্ত গিয়াছে । ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড কংক্রীটের তৈরী এবং অতিশয় 
প্রশস্ত। জলপাইগুড়ি এবং দাজিলিং এর রান্তাগুলিও উল্লেখগোগ্য । ইহা ছাড়া 
কলিকাতা এবং অন্যান্ত শহরের রান্তাগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে নিমিত। 


পশ্চিমবঙ্গের 
রাস্তা 


কলিকাতা বন্দর : হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা মহানগরী 

ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর | ইহা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ৮* মাইল দরে নদীতীরে 

অবস্থিত একটি বন্দর। ইহার পশ্চাৎ-ভূমি আলাম, পশ্চিমবঙ্গ, 

পা বিহার, উড়িযা, মধাপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এমন কি পূর্ব পাঞ্জাব 

গশ্াৎভুমি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশগুলির সহিত কলিকাতা, রেলপথ, 

স্ছলপথ, জলপথ ও বিমানপথের দ্বারা যুক্ত । এই সকল অঞ্চলে যে 

সব কাচামাল প্রচুর পরিমাণে জঙ্গিয়! থাকে তাহা শরান্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ 

সমাদৃত হয়। তদুপরি বুহৎ বৃহৎ শিল্পাঞ্চলের সহিতও কলিকাত। সংযুক্ত ।. 

সন্নিকটে কয়লা, লৌহ্‌ এবং বহু প্রকার খনিজ শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকায় কলিকাত.. 
বন্দরের ক্রমে'ন্নতি হইয়াছে। 


বাংলার শিল্প ১০ 


কলিকাতা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর হইলেও কতকগুলি অসুবিধা! সর্বসময় দেখ 

যায়। হুগলী নদীতে জোয়ার-ভটার জন্য কলিকাতা বন্দরে. 

কলিকাতা জাহাজ প্রবেশ করিবার ও বন্দর হইতে বাহির হইবার যথেষ্ট 

এ অন্গুবিধ! ঘটিয়া থাকে । তছুপরি নদীর মোহনায় সব সময় চর 

পড়িয়া! যাইতেছে, ইহাতে কলিকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাঙ্গ' 

প্রবেশ করিতে পারে না। হুগলী নদীর মোহনায় সব সময় চর কাটিয়া! জাহাজ. 
চলাচল চালু রাখিতে হয় । 


প্রতি বৎসর কলিকাতা বন্দর হইতে প্রায় এক কোটি টন মাল যাতায়াভ" 
করে । প্রতি বৎসর কলিকাতা বন্দরে তের শতের অধিক জাহাজ 
ই প্রবেশ করে। প্রধানত: নিম্লিখিত পণ্যগুলি কলিকাত;; 
চলাচল বন্দর হইতে রঞ্তানী হইয়া থাকে | যথাচা, পাট, কয়ল1,, 
পাটজাত দ্রব্য, চামড়1, শণ, লৌহ ও ইম্পাত, হাড়, অভ্র, 
ম্যাজানিজ, পেট্রোল, অন্ঠান্ত তৈল ও তৈলবীজ ইত্যার্দি। আর আমদানী হয়' 
যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইম্পাত, পেট্রোল, রবার, লবণ, অন্যান্ত খনিজ পদার্থ 
ইত্যাদি । কলিকাতা বন্দর একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক পরিচালিত হয়। 
ইহাকে কলিকাত। “পোর্ট কমিশন” বলা হয় | বন্দরের সংরক্ষণ, উন্নতি এবং" 
অন্যান্য সমস্ত দাযিত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির উপর স্তস্ত । 
জব চার্ণক হুগলী নদীর পূর্ব-উপকুলে প্রথমে কলিকাতা বন্দর স্থাপন করেন :। 
হুগলী নদীর পূর্ব উপকূলে জাহাজের নোঙর ফেলিতে হুন্ধা। থাকার. 
৪৯ তিনি এই উপকূলেই শহরটি স্থাপন করেন। বর্তমানে এই বন্দর 
সৃষ্টি শ্ররামপুর হইতে আরুস্ত করিয়া প্রায় বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত | নদীর" 
উভয় তীর ধরিয়া জেটি এবং গুদাম-ঘর নিগিত হইয়াছে: 
খিদিরপুরে ডক নিমিত হইবার পূর্বে কলিকাতা প্রধানতঃ জেটি-বন্দর ছিল। 
বিক্ষিপ্ত ক্ষুত্র ক্ষ,ত্র কারখানা £ পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বিক্ষিগ্তভাবে” 
ক্ষুদ্র ্ুদ্র কারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাংলার মূলধনের 
হল্পতা। প্রায়ই দেখ! যায় যে, অনেকে অতি সামান্ত মূলধন জইয়! নিজ, 


৯০৮ মানব সমাজের কথা 


বাড়ীতেই নিজ চেষ্টায় একটি ছোট কারখানার স্থষ্টি করিয়া! ভুলিয়াছে। 


'কলিকাতা এবং হাওড়ার -ব 
টা রানন লকাতা এবং হাওড়ার -বহু অঞ্চলেই এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


বিদ্গিঃ কারখানার কৃষ্টি হইয়াছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কারখানা 
৬, রে কলিকাতার বৃহৎ বাঙ্জারে তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি অল্প 
থানা 


পরিবহন-খরচে "চালান দিতে পারে। বঙ্গবিভাগের পর 
'পশ্চিষবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে নাশাপ্রক।র ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া 
'উঠিয়াছে। উ্বাস্তরগণ বহুক্ষেত্রে নিরুপায় হইয়! তাহাদের শেষ সম্গল দিয়! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়াছে । এই জাতীয় কারখ।ন1 বর্তমানে পশ্চিম- 
' বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক মহকুমা এবং জনবহুল স্থানসমূছে দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে 
আবার দেখ! যায় যে, উদ্বান্তগণ ভারত সরকারের নিট হইতে আধিক সাহাষ্য 
পাইয় ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারত সরকার ক্ষুত্রশিক্প-প্রসারে 
প্রধ[নতঃ উদ্ধাস্তদিগকে প্রচুর অর্থ সাহাধ্য কারয়াছেন এবং করিতেছেন। এই 
' জাতীয় শিল্পের মধ্যে গেঞ্ির কল, প্রাষ্টিকের কারখানা, কাচের দ্রব্য প্রস্তুতের 
কারখানা, চিরুণী নির্মাণের কারথানা, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | এইসৰ 
শিল্প পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বিশেষ এক অংশের কর্মসংস্থানে সাহাষ্য 
করিতেছে । এইলব কারথান1-জাত দ্রব্যাদি কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের 
' উদ্দেশ্যে চালান দেওয়া হয়। বহু সময় এসব মাল পাইকারী হারে কিনিয়া 
ব্যবসায়িগণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিয় থাকে । এমন কি কোন 
কোন ক্ষেত্রে এসব মাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও চালান যায়। 


দামোদর উপত্যকা! পরিকল্পন। £ বরকাকানা-ডালটনগঞ্জ রেলপথের 
মধ্যে টোরি স্টেশনের নিকট কামারপাট পাহাড়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট 
উপর হইতে দামোদর নদ উত্থিত হইয়াছে । বরাকর, মুনিয়া, কোনার এবং 
দামোদর নদের বোফারো ইহার প্রধান উপনদী। দামোদর নদ ছোটনাগপুর 
উৎপত্তি ও উপত্যক্কার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাকর নদ ₹ইতে বিচ্ছিন্ন 
মুসা হইবার পরেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রবেশ করিয়াছে । তৎ্পরে বর্ধমান 
জেলার উপর দিয়] প্রবাহিত হইয়া! কলিকাতার দন্্রিকটে ফসতং নামক স্থানে 


বাংলার শিল্প- ১৩? 


গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে । ছোটনাগপুরে প্রায় ৭০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডের 

উপর এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০০০ বর্গমাইলের উপর দামোদর নদ বিস্তৃত। ইছ]' 
অত্যধিক বালি এবং মাটি বহন করিয়! আনে, তাই ইহার নিয় অঞ্চলে চর 

পড়িয়। গিয়াছে । এই কারণে বর্ধাকালে প্রবল বারিপাতের পর নদীর জল” 
বাড়িয়া বন্যার স্থ্টি করে। বর্ধমান জেলায় ইহার বামতীর ধরিয়া উচু করিয়া 

প্রকাণ্ড বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে । তথাপি বু সময়ে এ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া 

বন্তার জল ভূষিখণ্ডে প্রবেশ করে । দক্ষিণতীরে কোন বাধ না থাকায় প্রায় প্রতি 

বৎসর প্রবল বন্যা দেখা দেয়। 


দামোদরের বহুমুখী পরিকল্পন! প্রধানতঃ বন্তারোধ এবং বিদ্যুতৎশক্তি উৎপাদন: 
করিবার উদ্দেশ্রে গৃহীত হইয়াছে । ইহার চারিটি স্থানে চারিটি বাধ নির্মাণ করা 
হইয়াছে । এগুলির মধ্যে তিনটি বাধ ছোটনাগপুর অঞলে এবং 
ক একটি দুর্গাপুর অঞ্চলে নির্মাণ কর] হইয়াছে । পঞ্চেৎ পাহাড়, 
পরিকল্পন। . বিষণগড়, ভিলাইয়! এবং মাইথনে বীধ প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 
প্রথমতঃ, বাধের দ্বার! প্রবল বন্তা রোধ করিবার ব্যবস্থা করা! 
হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বাধগুলি খাল কাটিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাধগুলি হইতে প্রায় এক 
লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । চতুর্থতঃ, 
এই বাধগুলি সার] বসর নদীতে পরিমাণমত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে। 
পঞ্চমতঃ, নিয়-উপত্যকায় নদীআোতে নৌক1-চলাচলের পক্ষে স্থবিধাজনক হইবে । 
ষষ্ঠতঃ বাধের ভিতর মত্স্ত-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর] হুইয়াছে। সপ্তমতঃ, বাধগুলির 
মধ্যে নৌকা-চলাচল এবং সাতার কাটিবার উপঘুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
দুর্গাপুরে যে বাধ নিমিত হইয়াছে তাহ! হইতে দামোদরের দুই তীরে খাল 
দামোদরের খনন করা হইয়াছে। উত্তরদিকের খালগুলি কিছুদূর যাইবা 
বাধগুলি আবার দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে । দামোদরের প্রধান 
শ্রোতটি ছুর্গাপুর হইতে আসিয়! কাচড়াপাডার নিকটে হুগলী 
নদীতে পড়িয়াছে। এই নর্দীটিকে বারমাপ নৌ-চলাচলের উপযোগী রাখ! হইবে |. 


৮১০ মানব সমাজের কথা রি 


তিলাইয়! বাধে প্রায় ৪০*০ কিলোওয়াট বৈহ্্যতিক শক্তি উৎপর হইবে । 
কোনার বাধের নির্মাণকার্ধ ১৯৫৫ ত্রীযাব্ে শেষ হইয়াছে | মাইখন এবং পঞ্চেৎ 


"পাহাড়ের বাধের শির্মীণকার্য ইদানীং শেষ হইয়াছে। 


' বিছ্বাৎ সরবরাহ 


এই পরিকল্পনা হইতে, কলিকাতা জামসেদপুর এবং পশ্চিমবাংল! ও বিহারের 
বহু অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে । বে সব অঞ্চলে 
এবং লোক বাধ নির্ধাণ এবং খাল খনন করা হইতেছে, সেই সব অঞ্চল হইতে 


আপনার. লোক অপসারণ করিয়! তাহাদের জন্ত আদর্শ গ্রাম নির্মাণ করিয়া 


সেখানে তাহাদিগকে বান করিবার ব্যবস্থা! করিয়া দেওয়। হইতেছে। 
এই পরিকল্পনায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু এ 


পরিকল্পনার. পর্যস্ত এ টাকার অনেক বেশী ব্যয় করা হইয়! গিয়াছে। ভারতের 


- প্রচ এবং লোকমভার আইনের দ্বার তিন জন সদশ্য লইয়। দ[যোদর ভ্যাশি- 


রঃ 


সংগঠন কর্পেরেশন নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে । দামোদর 
উপত্যক। পরিকল্পনার কাজ সফলতার দিকে চলিয়াছে। 
পুরাতন শহর হাওড় ও'নৃতন শহর চিত্তরঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য : 
হাওড়। একটি পুর[তন শহর । ইহা! একাস্ত অপরিকল্পি হভাবে গড়িয়। উদ্ঠিয়াছে। 
এই শহ্রটিতে এক বিশ।ল জনসংখ্যা খাল করে । তছুপরি পশ্চিম 
বঙ্গে শল্লোমতির সঙ্গে সঙ্গে এই শহরটির নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
বছরকম শিক্প-গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠরাছে। কিন্তু এখানে রাস্তাঘাট এবং 


হাওড। শহর 


ঘর-বাড়াগুলি বিশৃথল ভাবে নিশিত হইয়াছে । বৃক্ষহীন রাগ্তাগুলি কোথাও প্রশস্ত 


আবার কোথাও অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এমন কি যানবাহন চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অযোগ্য । জল-সরবরু।হ এবং পায়খানার বন্দোবস্ত অত্যন্ত অনুপযুক্ত । 
রাস্তার পার্ব/স্কৃত খোল। নর্দনাগুলি হইতে সব সময় দুর্গন্ধ বাছির হইতেছে এবং 
ঘ]ছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে । শহরের মধ স্থানে স্থানে পচ। পুকুর ও ডে'বা দেখিতে 
পাওয়া যায়। শহরের সর্বব্র মখার উপদ্রব। বাগ্তাগুল প্রধানত: ইট এবং 


' পাথরের খোয়া দিয়] প্রশ্তত ও ধৃলাবাপিপূর্ণ। বাপ্ডার জল দিৰার ব্যবস্থ। নাই 
- বলিলেও চলে । এখানে বাঙ্গারগুলির কোন শৃঙ্খল! নাই এবং. বাজার এলাক। 


বাংলার শিল্প ১১১ 


-্মত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর । রাস্তার উপর হইতেই বাভীগুশি পর পর নিমিত,তাই আলো” 
-বাতাসের প্রাচুর্য নাই। বাস্তাগুলি সর্বত্র আকিয়া বাকিয় চলিঘাছে। এই স্থানে 
অপরিকল্পি হভাবে ইতম্ততঃ বিক্িগুভাবে কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া! শহরটি 
প্রায়ই ধোয়াচ্ছন্ন থাকে । তছুপরি অস্বাস্থ্যকর বস্তিগুলি শহরে জনবাছুপ্যের 
নষ্টি করিয়াছে । 
চিত্তরঞ্জন একটি নৃতন শহর। ইহ! অতি স্থপরিকল্পিতভাবে গঠিত । এই 
শহরটিও একটি শিল্প-শহর । এখানকার রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং পোজ।। রাস্তার 
পাশে কোন ছুরগন্ধযুক্ত খোল! ন্র্ম। নাই। বাড়ীগুলি রাস্তার উপর 
হইতেও নিখিত হয় নাই, রাস্তা হইতে বেশ কিছুটা দূরে বাড়ীগুলি 
নিথিত হইয়াছে । রাস্তার ছুই পার্থ গাছের সারি থাকায় রান্তাগুলি ছায়াশীতল 
হইয়াছে । ফুলর বাগান এবং সুন্দর সুন্দর লতা-পাতায় শহরটি সজ্জ্বিত। কারখান। 
এল্সাকার বাহিরে অবস্থিত বলিয়। শহরটি ধুম্রমুক্ত | জল-সরবরাহ এবং পায়খানার 
বন্দোবস্ত অতি স্থপরিকলিত। এখানকার বাজারগুলি শুশৃঙ্খল ও সুন্দর এবং 
আধুনিক পরিকল্পনায় প্রস্তত। মাছ-মাংলের বাজারটি সর্বত্র জাল দিয়া ঘেরা. 
পেহেতু মাছির উপদ্রব তেমন নাই। প্রতিধিন বাজারের সর্বত্র পরফার-পরিচ্ছর 
কবিয়া রাখা হয়। রাম্তাগুলি বেশীর ভাগ পিচঠালা, ধুলিকণা শূন্য এবং সববত্র যান- 
বাহন চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত | এখানে অপরিচ্ছন্ন বন্ভির চিহ্নও দেখিতে পাওয়া 
যায় না। নিয়শ্রেণীর কুপিদের আবাসস্থন গুলিও অতি সুপরিকল্লিতভাবে নিমিত। 
কাকা ফাক1 বাড়ীগুলিতে প্রচুর আলো-বাতাস। পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত 
চিত্তরঞ্জন শহরে মহুষ্যবাসের সকল আধুনিক নুখ-স্বিধা রহিয়াছে । 


চিত্তরঞ্জন শহর 


অনুশালনী 
1. 10950219629 0959190008906 ০ 10.00862198 12 60851 ৪1009 680 1786 
০1:10 8. 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর হুইডে বাংলার শিল্লোন্নতি বর্ণনা কর। 


2,109501109 609 ৪09098 17 6179 17010 02009 ০0 13000016, 


বার্ণপুরের লৌহ কারখানার বর্ণন| দাও। 
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৪, 70980006 0৫. 10000190019 01 1811%85 01001095 800 80078 10 


0701669120180, 


চিন্তরগ্রনে রেলএঞ্জন এবং রেলগাড়ী উত্পাদনের বর্থন। কর। 


4) 1089901109 (16 07080150101) 01 2811 800. 1080. 051550076, 


৮. 


6. 


রেঙ্পপ্থ এবং স্থলপথ স্ংগঠনের ব্ণশ দাও। 
10980:190 61) 0০01৮ 0£ 01006, 
কলিকাত| বন্দরের বর্ণন। দাঁও। 


00008 00৮00280010 001) 1119 170) 000 2) 069 601 1110 


01010580001, 


পুরাতন শহর হাওড়ার সহত নূতন শহর চিত্তরঞজনের তুলন! কর। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ভারতের গ্রাজ এবং শহর 


ভারতের গ্রামের সংখ্যা শহরের তুলনায় বহুগুগ বেশী! ভারতের কৃষি- 
কার্ষে লিপ্ জনসমষ্টির সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া গ্রামের সংখ্যাও অধিক। এই 
দেশের গ্রামগুলি প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিত। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য এবং বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক পরিস্থিতির ফলে বহু ধরণের গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, 
জনসম্টর আচার এবং প্ররুতির জন্তও গ্রামগুলির তারতম্য দেখ! যায়। 
কোথাও দেখা যায় সংঘবদ্ধভাবে গ্রামগুলি গড়িয়া! উঠিয়াছে আবার কোথাও 
দেখা যায় বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামগুপি ছড়াইয়| আছে। ভারতের বেশীর ভাগ 
অঞ্চলে গ্রামগ্তপিতে নানাপ্রকার অস্থবিধা পরিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে 
রাস্তাধাট নাই বলিলেও চলে। গ্রামগুলির বেশীর ভাগ অনেক সময় প্রবল 
বন্তায় বিধ্বস্ত হইয়া! যায়, আবার অনেক সময় জলের অভাবে গ্রামের মধ্যে ওঠে 
হাহাকার । ম্যালেরিয়া এবং বনু প্রকার সংক্রামক ব্যাধির কবলে পড়িয়া ফোন 
কোন অঞ্চলে গ্রামগুলি শ্শানে পরিণত হইয়া গিয়াছে । গ্রামাঞ্চলে বাড়ীঘরের 
অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়, দেখিলে মনে হয় কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে ভারতের 
গ্রামগুলি কোনমতে টিকিয়। আছে। 

অপর দিকে ভারতের শহরগুলিও অন্ত দেশের শহরের তুলনায় বিশেষ 
সমৃদ্ধশালী নয়। শহরে স্থানে স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তিগুলি একাস্ত 
নিজখবের মত পড়িয়া আছে। ভারতের বেশীর ভাগ শহরে 
রান্তাঘাটের চরম দুরবস্থা । এমন কি, বছ শহরের অলি-গলিতে 
কোনপ্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ অনস্তব। তদুপরি তারতের বিভিন্ন 

৮--( ১ম) 


ভারতের গ্রাম 


ভারতের শহর 


১১৪ মানব সমাজের কথা 


শহরগুলির মধ্যে যোগাযোগও খুব কম। শহরগুলির বেশীর ভাগ বিক্ষিগ্ুভাৰে 
অবস্থিত। কোথাও পর পর কয়েকটি শহর আবার কোথাও বহুদুর বিস্তৃত 
অঞ্চলের মধ্যে কোন শহরের অস্তিত্ব নাই। 
দক্ষিণ-বলের বিক্ষিপু গ্রামগুলি £ দক্ষিণ-বঙ্গের গ্রামগুলি গ্রধানতঃ 
বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। প্রায়ই দেখ| যায় একটি গ্রামের পর বিস্তৃত মাঠ, 
তারপরে আবার একটি গ্রাম | অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে পাশাপাশি কয়েকটি 
গ্রামও দেখা যায়। দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকাংশ স্থান খাল, বিল, নদী, নালায় 
পরিপূর্ণ। তাই বেশীর ভাগ শ্রাম নান! জায়গায় বিক্ষিগ্ুভাবে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তছপরি দক্ষিণ-বঙ্গের অধিবাশীরা প্রায়ই কৃষিকার্ধে জীবনযাপন 
করে, তাই এক একটি গ্রামের পরেই দেখা যায় বিস্তৃত কৃবিক্ষেত্র। গ্রামগুলির 
পাশে কৃষিক্ষেত্রগুলি ঈষৎ নিয়ে অবস্থিত । বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাঠগুলি জলে ভরিয়! 
উঠে এবং গ্রামগুলিকে দেখ! যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বীপের মত। দক্ষিণ-বঙ্গের গ্রাম গুলিকে 
ছ্বই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__ প্রথমতঃ, বিষু গ্রাম। এই সব গ্রামে নান! 
শ্রেণীর লোক বাস করে । এই গ্রামগুলি প্রায়ই কৃষিক্ষেত্র হইতে 
এ কিছু দূরে অবস্থিত। সাধারণতঃ, এই গ্রামগুলি নদীর তীরে 
গ্রাম অথবা উচ্চ ভূমিখণ্ডে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, কবিক্ষেত্র- 
সংশ্লিষ্ট গ্রাম! এই প্রকার গ্রামগুলি কৃষিক্ষেত্রের পাশে অথব। 
মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামগুপির বেশীর ভাগ লোকই নিজে কবিকার্ধ 
করিয়। থাকে । বিষ গ্রামগ্জলি অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থিত। কিন 
কৃষিক্ষেত্র-সংশ্রষ্ট গ্রামগ্ডুলিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্তভাবে উচ্চ ভূমিখণ্ডের 
উপরে (উহাকে টিল] বা ভিটা বলে ) অবস্থিত দেখ! যায়। এই সব গ্রামে 
সাধারণতঃ কৃষক এবং মত্শ্জীবীরা বাস করে। পনোরো-কুড়িটি পরিবার 
হইতে আরম করিয়া প্রায় পঞ্চাশ-যাটটি পরিবার লইয়! এইন্ধপ এক একটি 
গ্রাম গঠিত | বর্ধার পরে যখন মাঠের জল শুকাইয় যায় তখন দেখা যায় 
এক একটি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মাঝে অথব। পাশে এক একটি গ্রাম মাথ। উচু 
করিয়। "ধাড়াইয়া আছে। মাইলের পর মাইল ধরিয়া বিস্তৃত মাঠের 
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মাঝে ক্ষদ্দ ক্ষুদ্র বহু গ্রাম। এই গ্রামগুপিতে বেশীর ভাগ খড়ের চালাঘর 
'দেখা যায়। কোন কোন গ্রামে অবশ্য ছুই-একখানি টিনের ঘর অথব দালানও 
আছে। 

বধিষু গ্রামগুলিতে নান! শ্রেণীর লোক থাকে । ত্রাঙ্মণ, কায়ন্থ ইত্যাদি 
নান! শ্রেণীর লোক বিভিন্ন পল্লীতে বসবাস করে। পল্লীগুলি অবশ্ খুব দুশৃঙ্খঙ্- 
ভাবে গঠিত নয়। অনেক সময় এক শ্রেণীর লোককে অন্ত 
শ্রেণীর পল্লীতে দেখ! যায় । এই সব গ্রামের সহিত শহরাঞ্চলের 
নিকটতম সম্বন্ধ। তাই এই সব গ্রামে শহরাঞ্চলের কতক কতক আুবিধা- 
'ক্মযোগ বিছ্যমান। স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাি বহু প্রতিষ্ঠানও মাঝে মাঝে 
দেখা যায়। 

কবিক্ষেত্র-সংগ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
স্থবিধা-হ্থযোগ থাকে না| বধার সময় জলপথে এবং অন্ত সময়ে কৃষিক্ষেত্রের 
আইলের উপর দিয়! পায়ে চলার পথই গ্রামবাীদের যাতায়াতেন্র 
উপায়। 

কেরালার বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলিঃ কেরালার গ্রামগ্ুপিকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, উত্তর-কেরালার বিক্ষিপ্ত গ্রামগ্ুলি এবং দ্বিতীয়তঃ 

দক্ষিণ-কেরালার সংঘবদ্ধ গ্রামগুলি। কেরালার উত্তরে পার্বত্য- 
চি, রা অঞ্চলে গ্রামগুল বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, অন্তর্দিকে দক্ষিণে ধান্ত- 
গ্রামগুলি ক্ষেত্রের অঞ্চলে গ্রামগুলি সংঘবদ্ধ। উত্তরে নদী এবং ভদ- 
পরিবেষ্টিত অঞ্চলগুলিতে অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখা যায়। এ সব 

'অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বিক্ষিপ্ত গ্রামের হাই হইঘাছে। অপর পিকে দক্ষিণে বিভ্তৃত 
-কধিক্ষেত্ত্রের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সংঘবদ্ধ গ্রাম দেখা যায়। উত্তর-কেরালার 
জনসমষ্টিকে প্রধানতঃ বিক্ষিগ্চভাবে জীবনযাপন করিতে দেখ! যায়। একটি 
পরিবার অপর পরিবার হইতে কিছু দুরে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ- 
'পরিবেষ্টিত স্থানে বসবাস করে। প্রায় সর্বত্রই এইভাবে বসবাসের ব্যবস্থা 
"পরিলক্ষিত হয় এমন কি শিষ্নশ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিও এইভাবে বাস করে 


'রাধঞ্চ গ্রাম 


' খাম্য পথ 
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ভারতের গ্রাম এবং শহর ১১৭ 


উত্তর-কেরালাক় প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর অধিবাসীদের দেখা যায়, যথা- ব্রাহ্মণ 
এবং শূদ্র। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের সংখ্য! নাই বলিলেও চলে। 
গ্রামগুলিতে বর্মবিভাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত নকলকেই গ্রামের 
পার্খে অবস্থিত ভূষিখণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। উত্তর-কেরালাম 
গ্রামের মাতব্বর বংশ জমির মালিক থাকিতে পারে । দক্ষিণ-কেরালায় মন্দিরের 
পুজারী একজন নান্ৃত্রি ব্রাহ্মণ গ্রামের সকল জমির মালিক। তাহার নিজন্ব কিছু 
জমি থাকে এবং গ্রামের বাকী সকলে তাহার অধীন প্ররক্গা হিলাবে গণ্য হয়ু। 
গ্রামে প্রধানতঃ নাগ্ু্রির। জমির মালিক, ইহাছাড়া উচ্চ শ্রেনীর নায়ারগণও জমির 
মালিক থ।কিতে পারে । বে ইহার প্রায়ই মধ্যত্বত্ব ভোগ করে। নিয় শ্রেণীর 
নায়রগণই প্রায় ক্ষেত্রে কষিকার্ধ পরিচালন। করে। 
পূর্বে কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ক্ষুত্ব রাজ্য গঠিত ছিল এবং এ ক্্ষত্র 
বাঙ্যগুলি কোচিনের মহারাজা অথব। কাপিকটের জামোরিনের অধীন থাকিত। 
এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে যাহারা বেশীসংখ্যক নায়ার সৈগ্ভ দিতে পারিত, 
তাহার] বেশী পম্মান প1ইত। ইংরাজ শাসনের পর হইতে এই প্রকার ক্ষুত্র 
রাজ্যের অবসান ঘটে, কিন্তু শ্রেণীবিভাগ অপরিবতিত রহিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষু্ 
রাজ্যগুলির অবসান ঘটলেও গ্রামগুলির অবস্থা একই প্রকার আছে। গ্রামের 
মাতব্বর অথব। নাগুত্রিগণ ব্রিটিশ আমলেও রাজস্ব আদায় এবং ছোট ছোট 
অপরাধের বিচার করিত। বর্তমান স্বাধীন ভারতে ইহার ক্রমশঃ অবসান 
ঘষ্টতেছে। : 
উত্তর-প্রদেণশের সংঘবদ্ধ গ্রামগুলি : বিভিন্ন শ্রেণীর জনসমহিত্বারা 
অধ্যুষিত উত্তর-প্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগুলি মাটির দেওয়াল-দেওয়া ঘরে পরিপূর্ণ । 
এই সব গ্রাম প্রধানতঃ সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত | জনসমহির 
টন অধিকাংশই কুদকশ্রেণীর লোক । কৃষকশ্রেণীর মধ্যে আবার 
- হুই ভাগ-_-এক ভাগের কৃষকদের কিছু জমি আছে এবং অপর 
ভাগের কোন কৃষিজমি নাই। অবশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই জমিবুক্ত কৃষকের সংখ্যাই 
“অধিক । উত্তর-প্রদেখের এই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি সামান্ত । তাই 
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কষকদিগকে সর্বক্ষেত্রেই জলসেচের বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রতি গ্রামের সংলগ্ন, 
ভূমিথণ্ডে বু কূপ খনন কর] হয়। প্রায় সর্বত্রই কুপগুলি অতিশয় গভীর' 
এবং এই সব কৃপের ধার হইতে দীর্ঘ নর্মার মত খাল কাটা থাকে । 
গভীর কৃপগুলি হইতে গরুর সাহাযো জল উপরে তোলা হয় এবং এঁসব খালের” 
উপরে ঢালিয়া দেওয়] হয়। এইভাবে উত্তর-প্রদেশের জমতে জলসেচের' 
বন্দোবন্ত করা হইয়া থাকে। 

উত্তর-প্রদেশের গ্রামগুলিতে কয়েকঘর জমির মালিক এবং কয়েকঘর 
ব্যধসায়ীও দেখা যায় । জমির মালিকগণ প্রধানতঃ জমিহীন কষকদের ছার! 
কুষিকার্য পরিচালনা করে। উত্তর-প্রদেশের জমিতে কৃধিকার্য 
পরিচালন] কর] দুই-একজন কুষকের দ্বারা সম্ভবপর হয় না।' 
সর্বত্রই কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে কষকদের মপ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়| 
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা টেনান্সি যাই (487 1160870) &০6) পাপ হইবার 
পূর্বে কষকগণ জমির মালিকদিগের নিবট হইতে শ্বল্লীকালের জন্য কৃমিজমি 
বন্দোবন্ত (19096 ) লইত। কৃষকশ্রেণী প্রায় সময়ই জমির মালিকদের নিকট 
হুইতে শশ্ত অথবা অর্থ কর্জ লইয়া জমির মালিকের অধীন শ্রমিকে পরিণত 
হইত | কিন্তু বর্তমানে কৃষকদের ধণের ভার বহু পরিমাণে কমিয়! গিয়াছে। 
উত্তর-প্রদেশের গ্রামগুলিতে কষকশ্রেণী ভিন্ন আরও কয়েক শ্রেণীর লোক আছেঃ, 
যথা, পুরোহিত, কামার, নাপিত, ধোপা, চামার প্রভৃতি | 

উত্তর-প্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগুলিতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সর্বকার্ধে 
পরস্পর সাহাধ্য-সহযোগিতা দেখ ষায়। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অল্প 
বিস্তর আত্মীয়তাও বর্তমীন। ফলে, সহজেই শ্রেণীর অস্তভূক্ত লোকদের মধ্যে 
শ্রেণীগত কার্ষে সহযোগিতার স্থ্টি হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের প্রায় 
গ্রামেই বতমানে এক একটি গ্রাম্য সমিতিও গঠিত হইয়াছে এবং' 
খই সমিতিগুলি বত'মানে আইন অনুসারে স্বীকৃত। এই সব গ্রাম্য সমিতি, 
অবশ্ত নানা শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। সমিতিগুলি ছোট ছোট বিবাদ-- 
বিলংবাদের মীমাংসা! করিয়া! থাকে। 


গ্রামের সংগঠন 


গ্রাম্য সমিতি 
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উত্তর-প্রদেশের গ্রামগ্ডলিতে গ্রামবাসীর ঘরগুলি সুশৃঙ্খল ও প্রত্যেক বাড়ী 
হইতে অন্ত অন্য বাড়ীর মধ্যে সক্ক একফালি জমির ব্যবধান আছে। 
এই সকু স্থানগুলি গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের পথরূপে ব্যবহৃত 
গ্রাম এবং পথ হইয়া থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই ঘরগুলির দেওয়াল মাটির এবং 
চাল বাশ দিয়! নিমিত হয়। 
পাঞ্জাবের সংঘবদ্ধ গ্রামসনুহ £ পাজাবের গ্রামে গ্রামবাসীদের ঘরগুলি 
স্থশৃখ্খল ও বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ। একটি গৃহের সহিত অপর একটি গৃহ 
প্রায় সংযুক্ত । গ্রামের সরু বাস্তাগুলির প্রান্ম উপরেই বাসস্থানের 
মে ॥ দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে । দুইটি গৃহের মধ্যে সরু গলিগুলি এক 
বাসস্থান. বাড়ী হইতে অন্ত বাড়ীতে যাইবার পথ হিদাবে ব্যবহৃত হয়! থাকে। 
গ্রামের সংলগ্ন বাজারের ঘরগ্ুপিও সংঘবদ্ধভাবে নিগ্মিত। প্রত্যেক 
গ্রামেই একটি ফাকা জায়গা থাকে । এই ফ্াকাজাক়গাটিতে গ্রামবাসীর] প্রায়ই 
মিলিত হয়। গ্রামের প্রান্তে কখন কখন পুফবিণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় 
ক্ষেত্রেই গ্রামের প্রান্তে কুপ থকে । এই সব পুঞ্প্রিণী অথবা কুপ হইতে 
গ্রামবাসীর! পানীয় জল সংগ্রহ করিয়! থাকে । পাঞ্জাব প্রদেশে অতি সামান্য 
বুর্িপাত হইয়। থাকে । তাই জলপেচের বন্দোবস্ত করিয়া কৃষিকার্য পরিচালনা 
করিতে হুয়। ইংরাঙজজ আমল হইতে পাঞ্জাবের পঞ্চনদে বনু খাল কাটা হয়। এ 
সব খাল হইতে কৃবিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া, প্রায় অঞ্চলেই 
গভী'র কৃপ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের স্বল্প জনসমষ্টির গ্রামগুলিকে 
রুধিক্ষেত্রের পাশেই অবস্থত দেখা যায়। উর্বর কৃবিক্ষেত্রের দুই পাশেই গ্রাম 
অবস্থিত। পাঞ্জাবে কোন কোন গ্রামাঞ্চলে আবার প্রাচীর-দে ওয়া গৃহও দেখা 
যার়। কোন গ্রামেই ঘরগুলি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নিগিত নছে। পূর্বে একটি 
গ্রামে শিখ, হিন্দু এবং মুসলমান সংঘবদ্ধভাবে মিপিয়ামিশিয়া বসবান করিত, কিন্তু 
বর্তমানেএই প্রকার সংঘবদ্ধতার কিছু শিথিলতা দেখ! দিয়াছে । পাঞ্জাবের গ্রামগ্ুলিতে 
প্রধানতঃ তিন ধর্মের প্লোক বসবান করিলেও সমগ্র গ্রামের অধিবাপীরা এক 
একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্তি বলিয়াই বিবেচিত হুইয়! থাকে । পাঞ্জাব-বিভাগের পরে 


১২, মানব সমাজের কথ! 


এই সংঘবদ্ধ গ্রামগুলিতে বহু পরবর্তন দেখ। দিয়াছে এবং বহু গ্রামে সাশ্রদায়িক 
বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। 

পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়__ধনী এবং 
জমির মালিক, মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। ইংরাজ 
আমলে কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণী খণের চাপে জমিহীন দিনমজুরে 
পরিণত হইতে বসিয়াছিল। সেই সময় পাঞ্াব ল্যাও এযালিয়েনেশন 
এাক্ট (79216715800 11625600466) পাস করা হয়। 
এই আইন দ্বার কৃষকেণীর জমি হস্তান্তর কর! নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে 
পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু বিভেদের স্থষ্টি হইলেও ইহাদের সংঘবদ্ধ 
জীবনযাপন উল্লেখযোগ্য । 

বিভিন্ন ধরণের শহর £ প্রাকৃতিক অবস্থান অস্থ্যার়ী শহরগুলিকে 
চারি ভাগে বিভক্ত কর! যায়। প্রথমতঃ পার্ত্্য-অঞ্চলের শহর--এই সকল শহর 
পূর্বতের গায়ে উচু-নীচু জমির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমতল 
ক্ষেত্রের শহর--সমতল অঞ্চলে এই ধরণের শহরগুলি দেখিতে পাওয়। 
যায়। তৃতীয়তঃ, নদীতীরবততা শহর-__এইক্ধপ শহর প্রায়ই বৃহৎ 
বৃহৎ নৌ-চলাচলের উপযোগী নদীর উপকূলে অবস্থিত। চতুর্থতঃ, 
সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহর-_-এই শহরগুলি প্রায়ই বন্দর হিসাবে গড়িয়া উঠে। 
"পার্বত্য অঞ্চলের শহরগুলি প্রায়ই যোগাযোগের অস্থবিধা ভোগ করিয়া থাকে। 
কারণ উচু-নীচু পার্বত্য*-অঞ্চল রাস্তাঘাট-নির্মাণে বিশেষভাবে বাধার সৃষ্টি করিয়। 
'থাকে। সমতলক্ষেত্রের শহরগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ-মবিধা ভোগ করিয়া 
খাকে। দমতল অঞ্চলই রাস্তাঘাট নির্মাণের পক্ষে উপযোশী। নদীর তীরে 
"অবস্থিত শহরগুলি বাণিজ্যের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক । বহুদূর অঞ্চল হইতে 
নদীপথে মাল আমদানী-বপ্তানীর কাজে নদীর তীরবর্তা শহর গুলি খুবই সহায়ক। 
সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহবগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশে মাল রপ্তানী এবং 
'আমদানীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই সকল শহরের সহিত দেশের অভ্যন্তরের 
বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ থাকিলে শহরগুলি সর্ববিষয়ে উন্নত হইয়! উঠিতে পারে। 


গ্রামে তিন 
1 শ্রেণীর লোক 


তিন প্রকার 


ভারতের গ্রাম এবং শহর ১৯১ 


এই সব শহরকে আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, বখা £ প্রথমতঃ, 
সপহরের শ্রেণী বাণিজ্য এবং শিল্প-অঞ্চলের শহর ) দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কর্মকেনজ 
বিভাগ বা রাজধানী শহর ? তৃতীয়তঃ, তীর্থস্থান হিপাবে গড়িগা উঠিয়াছে 
এইরূপ শহর ? চতুর্থতঃ, রেল অথবা স্টীমার ছ্রেশনের দরুণ শহর 
পঞ্চমতঃ, শ্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে শহর ? বষ্ঠতঃ, জনসমাবেশের ফলে গঠিত শহর ১ 
সর্বশেষে- সমুদ্রের উপকূলে নিমিত শহর। 
আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
প্রাকৃতিক অবস্থান এবং জলবাযুর তারতম্যে এ সব শহরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
'দেখা ষায়। কোথাও শহরগুলিতে দেখ! যায় কাঠের বাড়ী আবার কোথাও 
'দেখ। যায় বৃহৎ বুহৎ অট্টালিক1। 
আমাদের বাসস্থান বা গৃহ £ আমাদের জীবনে বাসস্থানের সমন্তা খাস্- 
সমস্যার মতই গুরুত্বপূর্ন । অন্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস করিলে যে নানাপ্রকার ব্যাধি 
'শৃহনির্াণে . হয়, ইহ] সকলেই জানে । বাসস্থানের সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রচুর 
প্রয়োজনীয়. আলো ও বাতাস। সূর্যের আলো জীবাণু ধ্বংস করে এবং 
বসা বাতাস হইতে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। ইছ। ছাড়, বাস- 
স্থান ঈর্যাতসেঁতে হইলে বন প্রকার জীবাথুব হটটি হয়। এই কারণে বাসগৃহ 
নির্মাণ করিতে হইলে উচু শুফ জমিতে প্রচুর আলো-বাতাপের মধ্যেই নির্মাণ 
কর] উচিত। গুছনির্মাণ করিনার সময় কিছুটা জায়গা! ফাকা রাখ! একান্ত 
প্রয়োজন ইহাতে গৃহের মধ্যে বাতান খেলিতে পারে এবং কিছু পত্রিমাণ আলো ও 
প্রবেশ করিতে পারে । গৃহনির্মাণের সময় লক্ষ্য রাণিতে হইবে থেন গৃহের উত্তর- 
দক্ষিণ খোল! থাকে । আমাবের দেশে দক্ষিণের বাতাম দক্ষিণ-পথে প্রবেশ 
করিয়| উত্তর-পথে বাহির হইয়া! যায়। সাধারণতঃ বেঠকখানা, শয়ন-ঘর এবং 
র[ন্নাঘর লইয়া একটি গৃহ নিমিত হয়। ঘরখুলির মধ্যে যাহাতে আলো-বাতান 
প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য ঘরগুলি প্রশস্ত এবং উচু করিতে হইবে। 
“গুঁছনির্মাণ-সংক্রাস্ত আরও ছুইটি সমশ্তা আছে, যথ।--পায়থানা এবং 
'রাম্নাঘরের সমস্তা। ঘে সব অঞ্চলে ড্রেস পায়খানা নাই, সেই সব স্থানে 


১২২ মানব সমাজের কথা 


সেপটিক ট্যাঙ্কযুক্ত পায়খানাই উপযুক্ত । রাঘ্রাঘরের উপযুক্ত জানালা-দরজার 
প্রয়োজন এবং রাল্গাঘরে এমন ব্যবস্থ। রাখিতে হইবে যাহাতে ধোঁয়! আবদ্ধ হই 
নাথাকে। 

মাুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে। অতএব গৃইনির্শীণ করিবার সময়- 
ৃহনির্ধাখে উপযুক্ত এবং উন্নত অঞ্চল বাছিয়৷ লওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
সামাজিক আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন ধীরে ধীরে: 
তি গড়িয়া উঠে। অতএব শিক্ষিত এবং কৃষ্টিলম্পন্ন অঞ্চলই এ. 
বিষদ়ে শ্রেমঃ | 

পশ্চিমবঙ্গে বির'ট সংখ্যায় উদ্বাস্বর আগমনে সবজ্জই বাসস্থানের সমস্যা 
প্রকট হইয়। উঠিঘাছে। কলিকাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাত্সেতে বন্তিগুলিও- 
জনাবীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে । এইভাবে বসবাস করার ফলে কভি কাত] মহানগরীতে, 
নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতেছে ও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

পণ্যদ্রেব্য এবং কুটিরশিলস জাত দ্রব্যাদি বিক্রয়কারী গ্রামসমূছ £ 
ভারতের গ্রামগুলি নানাপ্রকার কৃধিজাত পণ্দ্রব্য এবং বুটিরশিন্-জাত, 
দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া দেশের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকে | এই জরব্যাি 

বেশীর ভগ হাট-বাজারে বিক্রীত হয়। আবারঃ কোন কোন 
গ্রামে পণ্াদ্রব্য 
নি সময় এই দ্রব্যাদি গ্রাম হইতে বিত্রীত হয়। অনেক সময় 
গ্রামবাসীরা তাহ।দের বিক্রয়ৌপযোগী দ্রব্যাদি নিজেদের গ্রামে গৃহে 

গৃহে মজুত রাখে । এইসব গ্রামে ক্ষু্র ক্ষুদ্র ব্যবসাশীরা ঘুরিয়া ঘুিয়া মুত 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। গ্মামগুপি তখন যেন এক একটি বাজারের মত হইয়! 
জীড়ায়। এক একটি গৃহ যেন এক একটি দোকান । গোলাভর| শস্ত, তাতে" 
কাপড় ও গামছা, হাড়ি, কলশী প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রব্য বিক্রীত হইতে দেখা 
যায়। ব্যবসারিগণ বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইতে থাকে কাহার কত পরিমাণ শস্ত 
মজুত আছে, কত জোড় কাপড়-গামছ! গত্তত আছে। এইভাবে ক্রয় করিলে 
ব্যবসায়িগণের কিছুট। হবিধা হয়। কারণ, হাট অথবা বাজারে বহু খরিদারেরঃ 
মধ্যে দ্রব্যাদির ধাম হ্বভাবত:ঃই কিছু চড়া থাকে । তছুপরি গ্রামবাসিগণ বহু 
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সময় বাজারের দয় ঠিক বুঝিতে পারে না। তবে গ্রামবাসীরাও কয়েকটি বিষয়ে, 
সুবিধা পাইয়া থাকে | প্রথমতঃ, তাহাদের অ!র বাজার পর্যন্ত দ্রব্যার্দি বহিয়।, 
লইয়া যাইতে হয় না; দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের আর ক্রেতার সন্ধান করিতে হয় ন| ১. 
ক্রেতাগণই তাহাদের সন্ধান করিয়! বেড়ায় । 
তের বস্ত্র প্রস্তুতকারী গ্রামসমূহ £ ভারতে বন গ্রামের জনপমষ্টি 
কেবলমাত্র ভাতের কাপড় তৈগ্লার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে । এইসব গ্রামে 
প্রবেশ করিলেই শুধু ভীতের খট্থটু শব্ধ শোনা যায়। এইদব 
লস গ্রামে উৎপন্ন বস্্গুলিকে ভাতীর! প্রধানতঃ হাটে অথব| বাজারে 
লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে 
বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের তাতশ্ল্প বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। ঢাকার মস্লিন, 
শাস্তিপুরের কাপড় প্রভৃতি বিদেশের বাঁজারে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত। 
ইংরাজ আমলের শুরু হইতে এই শিল্পগুলি ধবংসের পথে অগ্রর হইতে থাকে। 
এখনও দুই একটি গ্রামে এইসব শিল্প মুমূর্ষু অবস্থায় টিকিয়া আছে। স্বাধীনতার 
পর ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার তাতশিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিবল্লনায় তাতশিল্লের উন্নয়নের 
ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । 
সৃপাত্র-প্রস্ততকারী গ্রামসমূহ £ ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে বনুরকম: 
যুৎপাত্র প্রস্তত হইতেছে। পুর্বে ইহা ভারতবর্ষের অগ্ততম প্রধান 
কুটিরশিল্পক্ূপে পরিগণিত ছিল। তখন দেখ! যাইত গ্রামের 
প্রানে হৃৎগাত্র পর গ্রাম শুধু মুংপাত্র প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত; এখনও অবশ্য এব্প 
ছুই-একটি গ্রাম এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি 
গৃহে একখানি বা ততোধিক কাঠের চাকা ঘুরিয়াই চলিয়াছে এবং মুহুর্তের 
মধ্যে মাটির হখড়ি, কলসী গভূতি গুস্তত হইতেছে। মৃৎপাত্র-নির্মাণকারী ' 
জনসমগ্রিকে কুমোর বলে। কুমোরদের গ্রাম গুলির প্রত্যেকটি গৃহই এক একটি; 
বুৎপাত্র প্রস্ততের প্রতিষ্ঠান । বর্তমানে এলুমিনিয়মের প্রচুর আমদানীতে এই- 
শিল্প সর্বতই প্রায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। 
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গ্রামের পার্খে অবস্থিত খাস্ভশন্য, গক্ু, মহিষ, বস্ত্র, বন্্রপাতি, গৃছ- 
নির্মাণের দ্রব্যার্দি এবং মলোহারী দ্রব্যমামগ্রা ক্রুন্ন-বিক্রুয়ের হাট £ 
গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীর খাগ্দ্রব্যা্দি এবং কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্য 
ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত হাট প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি 
গ্রামের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্দিষ্ট স্থানে সপ্তাহে একবার অথব! 
ছুইবার আবার কোন কোন স্থানে বহুদিন অস্তর হাট বসিয়। থাকে | কোন কোন 
স্থানে আবার পৃক্গা-পার্ণ উপলক্ষে এই প্রকার ছাট বসিতে দেখা যায়। বেশীর 
ভাগ অঞ্চলে সপ্তাহে একবার অথব1 দুইবার হাট বসিয়া থাকে । এই সকল হাটে 
'বিক্রেতাগণ বহুদুরবর্তী শ্রাম হইতে বহুপ্রকার দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হয়। প্রধানতঃ 
বিক্রেতাগণ উন্মুক্ত প্রান্তরেই দ্রব্যার্দি লইয়! বিক্রয় করিতে বণিয্না যায়। কোন 
কোন সময় আবার বিক্রেতাগণ সাময়িক ছাপড়া নির্ধাণ করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় 
করিয়া থাকে। এইলব ছাপড়! বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের দেখ! যায়-_প্রধানতঃ 
বাঁশ, দরমা] অথব! টিনের ছারা এগুলি নিগ্রিত হয়। কোথাও আবার কাপড় অথবা 
চট টাঙাইয় সাময়িক ছাপড়া নির্মাণ কর! হয়; কোন কোন অঞ্চলে হোগলার 
ছাপড়াও দেখ! যায়। হাটগুপির প্রায়ই এক একটি অংশে এক এক প্রকার দ্রব্যের 
সমাবেশ হয়। একট নির্দিষ্ট অংশে শুধু থাগ্শন্ত দেখ| যায়, আবার অন্ত একটি 
নির্দিষ্ট অংশে কাপড়-চোপড় বিক্রয় হয়। এইভাবে একটি হাটকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
ভাগ কর] যায়। গবাদি পশু-বিক্রমেরও পুথক স্থান থাকে । বিভিন্ন স্থানে দিনের 
বিভিন্ন সময় হইতে হাট বপিয়া থাকে । কোথাও সকাল হইতে, কোথাও 
দুপুর হইতে, আবার কোথাও বা বৈকাল হইতে হাট বলিয়্! থাকে । হাটে 
বহুদুরবর্তী অঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণের মত ক্রেতাগণও আলিয়া থাকে। ইহা 
ছাড়! শহলাঞ্চলে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর জন্ত বহু লোক গরুর গাড়ী, লরী ইত্যাদি 
লইয়! হাটে উপস্থিত হয়। এই হাটগুদ্লই গ্রামবাসীদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের চাহিদ। মিটাইপা থাকে। বহৃপ্রকার শ্ত, গবাদি পশু, লাঙ্গল এবং 
"চাষের অগ্থান্ত যন্ত্রপাতি, গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদি এমন কি কিছু কিছু বিলাসের 
খদ্রব্যও হাটে সরবরাহ হুইয়| থাকে । আবার, এই হাউগুলি বছপ্রকার পথ্যদ্রব্য ' 
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শহরাঞ্চলেও রপ্তানী করিয়া থাকে । এইনব হাটের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলের সহিত 
শহর1ঞ্চলের যোগস্ত্র স্থাপিত হয়। আধুনিক যুগে বহু হাটে শহরাঞ্চলের 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্র্ধ করা হয়। হাটের শেষে বিক্রেতাগণ এব দ্রব্যের 
অবশিষ্টাংশ লইয়া অন্য হাটে. বিক্রয়ের জন্য গমন করে। ইহাকে ভ্রাম্যমাণ 
দোকান বলে। 
হাটের মধ্যে খাগ্যশন্তগুলি প্রধান্তঃ মাটির উপরে চট পাতিয়া সপাকান্ 
করিয়া রাখা হয়। ইহার উপরে কেহ সাময়িক ছাপড়া নির্মাণ করে, আবার 
হরর কেহ উন্মুক্ত স্থানেই বিক্রয় করিতে বসে । গবাদি পশুগুলিকে হাটে 
গোকাঁনপাট পাশেই উন্মুক্ত স্থানে খুটির সহিত বীধিয়া রাখ! হয়। সেইস্থান 
হইতে ক্রেতাগণ ইচ্ছামত বাছিয়। গরু, মহ্ষি, ছাগল প্রভৃতি কিনিতে 
পারে। কোন কোন স্থানে কেবলমাত্র গবাদি পণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পৃথক হাট 
দেখিতে পাওয়া! যায়। অনেক অঞ্চলে এগুলিকে গোহাট?” বলিয়া থাকে । 
হাটের মধ্যে কাপড়ের দোকানগুলি প্রধানতঃ সাময়িক ছাপড়ার তলে বণিয়। 
থাকে । অনেক সময় হাটের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী ছাপড়াও দেখ যায়। কোন 
কোন বিক্রেতা এগুলি প্রস্তৃত করিয়! রাখে এবং প্রতি হাটবারে এখানেই 
আপিয়৷ দ্বোকান পাতিয়া বসে। হাটের একধারে গ্রাম্য অধিবাসীদের একাস্ত 
প্রয়োজনীয় লাঙ্গল, কুড়াল প্রস্থৃতি যন্ত্রপাতি বিক্রয় হইতে দেখা যায়। এগুলির 
ন্ন্ত কোন ছাপড়ার প্রয়োজন হয় না ইহার পর দেখা যায় বাঁশ, খড় ইত্যাদি 
গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদি | প্রধানতঃ, এইগুলি উন্মুক্ত স্থানেই বিক্রীত হয়। আবার 
অন্ত প।ণে দেখ! যায় ছোট ছোট ছাপড়ার নীচে চটের উপরে মনোহারী দ্রব্যাদি । 
ইছ! ছাড়া বিভিন্ন অংশে মাছ' তরি-তরকারিঃ ঝুড়ি, মাহুর, হাড়ি-কলনী 
ইত্যাদির দ্েকান দেখা যায়। 
ইহ] ছাড়া, ভারতের সর্বত্রই কোন কোন ঠাকুর-দেবতার পুঙ্গা-পার্বণ 
উপলক্ষে মেল! বসিয়। থাকে। এই সব মেলায় বন্ধ প্রকার জিনিসের আমদানী হয় 
এবং কেনা-বেচ। চলে । এক একটি মেলায় এক এক প্রকার জিনিস আমদানীর 
ইৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোন মেলায় বহু প্রকার পুহুলের আমদ[নী হইয়া থাকে 


১২৮ মানব সমাজের কথা 


আবার কোন মেলায় বিশেষ বিশেষ স্থানের তাতের বস্ত্রের প্রচুব আমদানি 

দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে কোন বিশেষ ্রিনিস উৎপন্ন 

হইয়! থাকে, সেই মব অঞ্চলের মেলায় এ সকল জিনিপের প্রচুর 
খআমদানী হইয়] থাকে | আনার, বিভিন্ন সময়ের মেলায় বিভিন্ন ধরণের জিনিসের 
আমদ!শী হয়| ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ধরণের মেলা দেখা যায়। কোন 
মেল! অগ্পক্কালস্থাযপী, আবার কোন মেলা মাপাবধি কাল চলিয়া থাকে । ভারতের' 
মেলা অতি প্রাচীন অচষ্টান। ব্মানে গ্রাম্য-ধীধনের ধারা পগিবন্তিত হইলেও 
এই অনুষ্ঠানটি এখনও টিকিয়া আছে। 

হাট এবং গ্রাম্য মেলাগুলি জনসমষ্টির উপর বনৃপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে । প্রথমতঃ, ইহ] গ্রাম্য জনসমষ্টির উপর অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে ।, 
নানাপ্রকার দ্রব্যের কেনা-বেচায় বহু পরিমাণ অর্থের আদান-প্রদান হইয়?: 
থাকে ) দ্বিতীয়তঃ, এই সব মেলায় সামাজিক মেলামেশার সুযোগ হইয়] থাকে । 
ভূতীয়তঃ, এই সব মেলায় সাংস্কৃতিক উৎ্সব-অনুষ্ঠানও হইয়। থাকে । ইহাতে 
গ্রামাঞ্চলের কারিগর-শিল্পীর! তাহাদের জিনিসপত্র বিক্রয়ের যথেষ্ট সুযোগ পায় ।, 
বহৃক্ষেত্রে এজন্যই ভারতের বিভিন্ন কুটিরশিল্প এখনও টিকিয়া আছে। 
গ্রামের প্রসারে শহরের স্ষ্ট্রি : অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন 

গ্রাম ক্রমে উন্নত হইয়। শহরের হৃষ্টি হইয়াছে । কয়েকটি কারণে এইরূপ গ্রাম, 
গ্রামের প্রসারে হইতে শহরের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । প্রথমতঃ গ্রামে যদি কোন 
সহর শির বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠে তাহা হইলে ক্রমশঃ জন্সমাগম্রে 
ছয়টি কারণ ্ 

সঙ্গে সঙ্গে ইহা একটি শিল্প-শহরে পরিণত হ্য়। তখন সেখানে 
ঝড় বড় দালান কোঠা, ব্রাস্তাঘাট, হাট-বাজার এবং দোকানপাট 
স্বভাবতই গড়িয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা আরও বুদ্ধি পাইতে. 
থাকে। এইকপ শহরেরটদষ্টাস্ত আমর] বাটানগর, বজবঙ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে 
দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, কোন গ্রামের উপর রেল অথবা স্টশম!র ষ্টেশন স্থাপিত 
হইলে অনেক সময় গ্রামটি ক্রমশ:*বৃহদাকার ধারণ করিয়া শহরে পরিণত হয়। 
এইরূপ গ্রামের উপরহুদিয়া তখন বহু দুর-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য চলাচল করিজে, 


সেলা 


ভাততেন্ব গ্রাম এবং শহর ১২৯ 


থাকে । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগমও বাড়িতে খাঁকে। 
জরমশঃ সেখানে শিল্পেরও প্রদার দেখা যায়। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে গোয়ালন্দ 
শহরটি ঠিক এইভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে | তৃতীয়তঃ, কোন গ্রাযে যদি সরকারী 
খাটি স্থাপিত হয় তবে সরকারী কর্মচারীদের বপবাসের জন্য জনসমাগম বৃদ্ধি পায়, 
হাটবাজার এবং রাস্তাথাটের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় | এইভাবে অনেক সময় এই 
প্রকার শ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, কোন গ্রামে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের 
সন্ধান পাওয়া যায়, তবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য জনপমাগম বৃদ্ধি পায় 
'এবং তাহার ফলে রাস্তাঘাট এবং হাট-বাজারের উমত্তি হয় । এইভাবে কালক্রমে 
গ্রামটি শহরে পরিণত হয়। এইব্নপে কয়লাখনির আবিষ্কারে রাণীগঞ্জ শহরে 
পরিণত হইয়াছে । পঞ্চম তঃ, যদি কোন গ্রাম তীর্থক্ষেত্র অথব। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য- 
সমন্বিত হয, তবে বনু লোকজনের যাওয়া-আলায় গ্রামটি ধীরে ধীরে শহরে 
পরিণত হয়। দক্ষিণ-ভারতে মাছুরা' এই প্রকারে শহরে পরিণত হইয়াছে । 
ষষ্ঠত:, বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের গ্রামগুলিতে লোকের যাতায়াত অথব। 
অন্য কোন ম্থযোগ-ল্নবিধা থাকিলে সেইসব গ্রাম ধারে ধীরে শহরে পরিণত 
হয়। মধুপুর, শিমূলতলা প্রভৃতি এই ধরণের শহর | 

আবার, "নেক সময় হইতে দেখ! যায় কোন কারণ ব্যতীত একটি গ্রাম 
ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। একটি গ্রামে বন্ধু ধনী অথবা শিক্ষিত 
লোকের বসবাস হইলে তাহাদের প্রচোর গ্রামের ক্রমশঃ উন্নতি 
হইয়া উহা শহরে পরিণত হয়। এইজন্য ভারত বিভাগের পর 
ভারতের বনু গ্রামে উদ্বান্ত জনসমাবেশের ফলে শহরের স্ষ্টি হইয়াছে । পশ্চিম- 
বঙ্গের হাবভ। গ্রামটি বহু উদ্বান্ত জনসমাবেশে শহরে ব্পাস্তরিত হইতেছে। 

তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়! কলিকাত। মহানগরী ক্ৃপ্টির কাহিনী £ 
কা ১৬৮৬ গ্রীষ্টার্দে জব চার্ণক নামে জনৈক ইংরাজ হুগলী নদীর 
কলিকাত। ও তীরে অবস্থিত হ্বতাছ্টি গ্রামে আলিয়া কয়েকদিন বসবাস করেন । 
গোবিন্দপুর. এই সময়ে ভারতের অধীশ্বর ছিলেন সম্রাট ওরংজীব | জব চার্ণক 
এই স্থানটি ব্যবপায়ের বিশেষ উপযোগী হইবে বিবেচন]1 করিয়া এখানে ইস্ট 

৯--( ১ম) 


অন্তান্ত কারণ 
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ইত্ডিয়া৷ কোম্পানীর একটি কুঠি স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। হুতাহুটি 
গ্রামটি বলবাসের পক্ষে একাস্ত অনুপযুক্ত হইলেও এখানে কয়েকটি 
কুবিধা ছিল। ইহার কাছেই ছিল একটি বড় হাট এবং 'এই অঞ্চলে স্থানীয় 
ব্যবসায়িগোষ্ঠী শেঠ এবং বসাকদের বাল ছিল। তগুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহের 
পক্ষেও জ্থছ(নটি ছিল বেশ স্ুরক্ষিত। ১৬৯০ খ্রীষ্টান্দ্ে ২৪শে আগস্ট জব চার্ণক 
এই জঙ্গলাকীর্ণ) জলাভূমি, মশা, মাছি, এবং হিংশ্রজভ্ত-সমাকীর্ণ, দন্থ্য- 
তন্কর'অধ্যুষিত ন্তাহ্ুটি গ্রামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠি স্থাপন 
করিলেন। প্রথমে কয়েকখান! খড়ের চালা তুলিয়া এবং তাবু খাটাইয়! কুঠি 
'্বাপিত হইল'। বর্তমান বাগবাজার, কুমারটুলি এবং বড়বাজার লইয়া 
স্ুতাচটি গ্রামটি অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে ছিল কলিকাত| গ্রাম, 
বড়বাজার হইতে এসপ্লানেড পর্যপ্ত বিস্তৃত। ইহার পরে নদীর তীর বরাবর 
হেষ্িংদ পর্যস্ত ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। ১৬৯৮ গ্রীষ্টান্ধে ১০ই 
কলিকাতার ৪ 
উৎপত্তি নভেম্বর ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের অন্মতিক্রমে 
বরিষা-বেছালারক্সমিনার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে মাত্র 
তেরশত টাকায় এই তিনটি গ্রাম কিনিয়া লয়। বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ারের 
পশ্চিষে জমিদারদের কাছারী বাড়ীর একখান] আটচাল। ঘরে প্রথমে ইস্ট ইওডিয়া 
কোম্পানীর অফিস বলিয়াছিল। ইহার পর ক্রমে অনেক নূতন অফিস স্থাপিত 
হইয়াছিল । এই সব অফিসে এবং জমিদারের কাঞ্ারীতে চাকরির জন্য লোক 
সমাগম শুক হইলে এবং আশে-পাশে বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়৷ ঘর-বাড়ী প্রস্তুত 
হইলে কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হইল | ১৬৯৬ খ্রীষ্টান ইংরাজেরা আত্ম- 
রক্ষার জন্ত একটি ছর্গ নির্মাণ করে। তদানীন্তন ইংলগ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় 
উইলিয়মের নামানুসারে এই দুর্গটির নাম দেওয়া হয় ফোট উইলিয়ম। এই দুর্গে 
বছ ইংরাজ সৈন্য থাকিত, ফলে এই অঞ্চলে দস্থ্য-তম্করের ভয় অনেক কমিয়া গেল। 
তাই লোকে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া! এইখানে বসতি স্থাপন করিল। লোকবলতি 
এবং বাণিজ্য-প্রসারের ফলে দোকানপাট, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদ 
গড়িয়া উঠিল । বর্তমান লালদীঘিটি তখন ছিল পানায় ভতি। উহ পরিষ্কার করিয়| 


ভারতের গ্রাম এবং শহর ১৩১ 


পানীয় জলের বন্দোবস্ত কর! হইল । এই অঞ্চলের যতই উন্নতি হইতে লাগিল, 
ততই দলে দলে লোক আলিয়। বলতি স্থাপন করিতে লাগিল এবং নৃতন নৃষ্তন 
পল্লীর তুষ্টি হইতে লাগিল। পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই এই অঞ্চলটি একটি বৃহৎ শহরে 
পরিণত হইল এবং যুদ্ধের পর ইহা চারিদিকে প্রসার লাভ করিল। ক্রমে 
এই অঞ্চলে শিল্পের প্রপারও ঘটিল। এই স্থানেই ভারতে ব্রিটশ সাআাজ্যের 
প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার পরে যখন কলিকাতা হইতে বাণীগঞ্জ পযস্ত 
প্রথম রেলপথ স্থাপিত হইল 'তগন ই হইয়া উঠিল পুরাঁদস্তর একটি বাণিজ্য 
এবং শিল্প কেন্দ্র। 

বড় বড় সওদাণরী অফিস, গগনচুদ্গী ইমারত, কলের জল সরবরাহ, প্রশস্ত 
রাস্থাঘাট, পোতাশ্রয়, যানবাহনের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ধীরে ধীরে দেখ! দিল। 
তারপর শহরের সীমানা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া বর্তমান রূপিকাত? মহানগরীতে 
পরিণত হইল । 


অনুশীলনী 


1. 1)8১5৫010 119 %1119093 ৮70 6০১19 1) 0 0০900.67৮, 
আমাদের দেশে গ্রাম এবং শহরগুলির বর্ণন দাও । 

2, 0010902579 0150 ৪9 5669109. 111298 91 8০9060 9920091 চ1৮15 6109 00729006 
৬1113004০01 0189 0766৮ 721৮09-1%- 
দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলির সহিত উত্তরপ্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগুলির তুলন| কর। 

3০ ৬1৮6 59 6179 019791)6 00003 01 0৬29 2 
কি কি ধরণের শহর দেখিতে পাওয়। যায়? 

4, 130৮ 00 8139 2107 12 609 090775-5115 0279 018 10710 &2 8911170 
৩1 072517095 0256618, 01000) 210010191092065, 10711100120 17681191959 ঠি106719ন5 060. ? 
কি প্রকারে গ্রামের হাটগুলিতে শস্য, পশু, কাপড়-চোপড়, বন্্পাতি, গুহনির্মাণের 
দ্রব্যাদি ও মনোহারী দ্রবাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় ? 

5. নু 00 11106986৮০৬ 19290 15010900109 6০৬2৪ 2 
কিরূপে গ্রামগুলি বৃহদাকাঁর ধারণ করিতে করিতে শহরে পরিণত হয়? 

10935071195 6109 560৮) 906 00070602050 8668 [7০] 60090 2021] 
1112099, 
'ভনট ক্গুদ্র গ্রাম লইয়। কলিকাভীর সৃষ্টি বর্ণন। কর। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


উত্তর-সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্পাহরিণ পালন 8 উত্তর- 
সাইষেরিয়ার তন্ত্র অঞ্চলগুলি বছরের বেশীর ভাগ সময় বরফে আচ্ছাদিত 
থাকে। এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ হইল কয়েক প্রকার শৈবাল। 

ক্স উহা বন্প।হৰিণের বড প্রিয় খাগ্ভ। কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্রা- 
তুলা অঞ্চল কৃতি দেবদার জাতীয় গাছ এবং ছোট ছোট ঝোপ দেখা যায়। 
বল্পকার্লীন গ্রী্মের সময়ে রঙিন ফুলবিশিষ্ট কয়েক প্রকার উদ্ভিদ 

জন্মিয়। থাকে । এই অঞ্চলের অধিবাশীর] মত, পিন্ধুঘোটক, বক্সাহরিণ এবং 
মেরু অঞ্চলের ভল্লুক শিকার করিয়| জীবিক] নির্বাহ করে। সাইবেরিয়।র উত্তরে 
চুকচিস্‌, তুঙগুণ? স্তাময়েড, প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতি দেখা যায়। ইহার! 
প্রচণ্ড শীতের সময় চামড়া অথব। বরফের ঘর টৈয়ারী করিয়া বসবাস করে। 
শীতকালে তাহারা এব ঘরের মধ্যে থাকে । সাইবেরিয়ার উত্তর-অঞ্চলের 
অধিবাসীর বন্নাহরিণ গৃহপালিত করিবার কৌশল জানে । ইহার! বনু বন্পাছবিণ 
গৃহপালিত করিয়া তাহাদের নানা কাজে এবং খাদ্য হিপাবে ব্যবহার করে। 
বন্ধাহরিণের চামড়া এবং লোম দিয়া জাম প্রস্তুত হয়। বর্তমানে সোভিয়েত, 
রাশিয়া পর পর কয়েকটি পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের 

পপ সকল কাজই সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত করিতে জনসাধারণকে 
পালন শিক্ষ| দিতেছে এবং যখোপতুন্ত' ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। 
সাইবেরিয়ার এই তুন্্রা অঞ্চলেও রুশসরকার সংঘবদ্ধভাবে বন্বা- 

হরিণ পালন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা! করিয়াছেন । তছুপরি বন্নাহরিণগুপি যাহাতে 
উপযুক্তভাবে পালিত হইতে পারে তাহার ও ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । কিন্তু উত্তর- 
সাইবেরিয়ার বরফ-জম! নদীগুলির উয্নতি সাধনের কোন ব্যবস্থা এখনও কর] 


উত্তর-সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্াহরিণ পালন ১৩৩ 


'সম্ভব হয় নাই। সমবায় পদ্ধতিতে বঙ্সাহরিণ পালন করিয়া সাইবেরিয়ার 
তুন্ত্রাবাসিগণ তাহাদের আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত 
হইয়াছে । তছুপরি বক্জাহরিণের মাংস, চামড়া এবং লোমের বিনিময়ে তাহারা 
অন্য জিনিস আমদানী করিবার ব্যবস্থা! করিয়াছে। 


উত্তর-সাইবেরিয়ার পবতমালায় বহু প্রকার খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে । কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জন্ত এঁ সব খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা এখনও 
পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। ত্পরি এ সব অঞ্চলে কয়েক প্রকার ফসল উৎপান 
করা যাইতে পারে বলিয়৷ বৈজ্ঞানিকগণ অভিমত দিয়াছেন। গুচগ্ 
শীতে এসব ফসল যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে ভাহার ব্যবস্থার জন্য 
পরিকল্পন! প্রস্তত কর] হইয়াছে । অতি অল্সকালের মধ্যে এঁ সব অঞ্চলে প্রায় 


১ কোটি জোক বসতি স্থাপন করিয়াছে। তবুও উত্তর-সাইবেরিয়ার সকল 
অঞ্চলেই এখনও যাতায়াতের অনুবিধা বিদ্যমান | রাশিয়ার উত্তর- 
টত্তর- 


পা অঞ্চলগুলিতে অবশ্ত যাতায়াতের কিছুটণ সুবিধা হইয়াছে । উত্তর- 
পাতারাত রাশিয়ায় নদীগুলিকে বভ্দুর পর্যস্ত নৌচলাচলের উপযোগী করা 
হইয়াছে এবং কতকগুলি খাল কাটিয়া বিভিন্ন নদীর সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়! হইয়াছে । কিন্ত উত্তর-সাইবেরিয়ার নদীগুলি বৎসরের বেশার 
ভাগ সময় বরফে জমিয়া থাকে | সাইৰেরিয়ার বৃহৎ নদীগুলির কয়েকটি উত্তর- 
বাহিনী হইয়া উত্তরলাগরে পড়িয়াছে ।.তাই নদীগুলির মৃখ সব সময় বরফ জমিয়। 
বন্ধ হইয়। থাকে । বর্তমানে সোবিয়েত, সরকার পরিকল্পন। করিয়াছেন যে, বরফ- 
কাট! কল দিয়া অন্ততঃ একটি নদী সব সময় নৌচলাচলের উপযোগী করিয়! 
রাখ! হইবে । নদীপথে উত্তর-সাইবেরিয়ার যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা করিতে 
পালে থাকার লোকের। তাহাদের বল্পাহরিণগুলি বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের 
নুযোগ পাইবে । এ সব অঞ্চলে আদিবাসীরা সমবেতভাবে যেরূপে বল্লাহরিণ 
পালন করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, নিকট ভবিষ্যতে বন্াহরিণ বপ্তানীর 
ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে 
উন্তর-সাইবেরিয়ার বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সোবিয়েত, সরকার ওবি, ইনিসে 


১৩৪ মানব সমাজের কথা 





উত্তর-সাইবেরিয়ার স্তাময়েড, পরিবার 


উত্তর-সাইবেরিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে বল্লাহরিণ পালন ১৩৫ 


এৰং লেন! নদীর বন্ুদূর পর্যন্থ বিমানপথের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । এই বিমানপথে 


রি এই সব অঞ্চলের কিছু কিছু বল্লাহরিণের মাংস, মাথন, চামড়া এবং 
সাইবেরিয়ার. পশম রপ্তানী করা হয়। দেশের এই বিমানপথগুলির উদ্দেশ্য 
বিমাপপথ হুইল এই অধিবাদীদের সংঘবদ্ধ কাজে সাহাধ্য করা। মন্ধে। 
হইতে তিন দিকে তিনটি বিম|নপথ প্রপারিত--প্রথমটি ওবি নদীর মোহন! পর্যন্ত, 
দ্বিতীয়টি ইনিগে নদীর প্রায় শেষ পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি লেন নদীর মাঝামাঝি 
পর্বস্ত। এই তিনটি বিমানপথ উত্তর-সাইবেরিয়ার অর্ধিবাসীধিগের সাত 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে । এমন কি ডাক চলাচলও এই তিনটি বিমানপথে 
পরিচালিত হইতেছে। 

উত্তর-সাইবেরিয়ার অধিবাসীদ্দিগের মধ্যে শিক্ষার বিষ্তারের জন্য সোবিয়েত, 
উত্তর-পাইং. সরকার নান! প্রকার ব্যবস্থা অবলখন করিয়াছেন। তদুপরি 
বেরিয়ায়জন তাহাদের যাযাবর জীবনের পরিবর্তে স্থায়ী বসবানের ব্যবস্থ। 
সমগ্ির শিক্ষা করিবারও চেষ্টা চলিতেছে । বহিরাঞ্চলের সহিত মেলামেশা ও 
যোগাযৌগের মাধ্যমে ইহাদের কৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করিখার চেষ্টা 
চলিতেছে । ইহাদের দেশাত্ববোধ এবং মানসিক চেতনার উন্মেষের জন্য 
মোবিয়েত সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাদের অভাব- 
অভিযোগের প্রতি সর্বদা নজর রাখিতেছেন | অতি অল্পকালের মধ্যে ইহাদের 
জীবনযাত্রা, বাপস্থান প্রভৃতি সব কিছুরই উন্নতি ঘটিয়াছে। 


অনুশীলনী 


2,:1095006 02৪ 09010010006 01 0011906158 1810090 9020106 10 809 
[00109210006 ট0:00920, 51090, 
উত্তুর সাইবেরিয়ার তুন্্র! অঞ্চলে সংঘবদ্ধ বল্পাহরিণ পালনের উন্নতি বর্থ না কর। 

2. 109900109 009 0100016198 1) 0900৫ 10. ০:৮০: 91090%, 
উত্তর-সাইবেরিয়ায় যাতায়াতের অন্থৃবিধ! বর্ণম| কর। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মালয়ের একটি জনসমষ্টরি : ভারতের দক্ষিণ-পৃর্বে যালয় উপদ্বীপ 

অবশ্থিত। সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জুড়িয়া গভীর অরণ্য এবং এ অরণ্যের মধ্যে 
বাপ করে সাকাই, সেমাঙ্গ, জাকুন, ওরাঙ্গ ও বেনুয়া নামে 
মালয়ের 
আদিবাসী. কয়েকটি জনসমষ্টি। ইহার! খর্বাক্ৃতি, ইহাদেব গায়ের রং তামাটে, 
এবং নাক চ্যাপ্টা। ইহার! মালয়ের গভীর অরণ্যে ধান করে 

এবং ফলমূল আহরণ করিয়া ও শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সন্নিকটে 
মালয় উপদ্বীপে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই এখানে গভীর অরণ্য । ঝোপঝাড় ও 
লঙাপাতায় ঢাক। গভীর অরণ্যে কষিকা্য অত্যন্ত কষ্ট*র বলিয়া এই আধিবাসীদের 
মধ্যে কুষিকার্ষ গড়িয়া! উঠে নাই। ইহাদের সাধারণতঃ কোন স্থায়ী বাসস্থান 
থাকে না, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ইহার যাযাবরের মত সাময্সিকভাবে ঘর 
বাঁধিয়া বনের এক অংশ হইতে অন্য অংশে ঘুরিয়! বেডায়। বনের একাংশের 
ফলমূল ও জীবজ্ত শেব হইয়া গেলে তাহার! বনের অন্য অংশে ফলমূল ও 
শিকারের সন্ধানে চলিয়া যায় । শিকারের জন্য ও বন্যজন্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
তাহারা তীর-ধঙ্গক ব্যবহার করে। প্রায়ই তাহারা তীরের অগ্রভাগে বিষ 
সাথাইয়। শিকার করিয়! থাকে । বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যাযাধর জীবন যাপন 
কবে বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন যৌথ ব| সজ্ঘবদ্ধ মমাজ গড়িয়া উঠে নাই। 

এই আদিবাসীদের প্রধান অস্ত্র বাশ। বাশের ফালি দিয়াই তাহারা বাঁশ 
হিযাত কাটিয়া আনে এবং অগ্যাবধি ইহারা কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার 
অন্ন শিখে নাই। এমন কি ইহ|র। পাথর ঘষিয়া হাতিয়ার তৈয়ারীর 
পদ্ধতিও জানে না। 

এই সব আনিবাপী ছাড়া মালয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মুসলমান, চীন! এবং 
ই্রোদ্বীয়গণ বসতি স্থাপন করিয়াছে । জঙ্গলের খিস্তৃত অঞ্চল পরিঞ্ণার করিয়। 
ইছার। রবারের চাষ আন্ত করিয়াছে । এখানে শ্রমিকের খুবই অস্রবিধ!, কারণ। 


মালয়ের একটি জনসমষ্টি ১৩৭ 


যাহারা বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহারা সংখ্যায় অতি সামান্য । তাই ভারত, 
চিতা চীন প্রভৃতি দেশ হইতে এই স্থানে শ্রমিক আমদানী করা হয়। 
উপনিবেশ রবারের চাষকে কেন্দ্র করিয়াই মালয়ের বিস্তৃত অঞ্চল পরিস্কৃত 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট এবং আধুনিক নুখ- 
স্থধিধার সমস্ত ব্যবস্থাই এখানে চালু হইয়াছে । একটি গভীর অরণ্য-অধ্যুষিত 
দেশ অতি অল্পকালের মধ্যে যেভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই আশ্চর্যের 
বিষয়। রবার ছাড়! মালয়ে প্রচুর পরিমাণে টিন উৎপন্ন হইয়া থাকে । আজকাল 
ধান, কলা, আনারস প্রভৃতি কষিজাত দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। 
ধীরে ধীরে মালয়ে রেলপথও বিস্তার লাভ করিতেছে । 
মালয়ের পরিষ্কৃত অঞ্চলে যে সকল অধিবাসী বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে ধীরে ধীরে একটি সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে :এবং অতি অল্পকালের 
টির মধ্যেই এসব অঞ্চল বিশেষভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন 
জীবন ভাষা, ধর্ম এবং কষ্িসম্পন্ন জনসমষ্টি প্রধানতঃ রবারের আবাদের 
উপর নিরর করিয] যে নৃতন সমাজ-জীবন গডিয়! তুলিয়াছে তাহ 
উল্লেখযোগ্য । কেহ কেহ বারের আবাদে লিপ্ত, আবার কেহ কেহ রপ্তানীর 
কাজে লিপ্ত। এই সব জনসমষ্টি সমুদ্রের উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়া সমৃদ্ধি- 
শালী জীবন যাপন করিতেছে । সমুদ্রের উপকূলে কিছুদূর অন্তর অন্তর 
তাহাদের শহরগুলি অবস্থিত । শহরগুলির পাশে বহুপ্রকার ববারের ভ্্ধ্য প্রস্তুত 
করিবার কারখানাগুপি অবস্থিত | 
মালয়ের সমুদ্রের উপকূলে কিছু অঞ্চল পরিফার করিয়৷ ইওরোপীয় বণিকগণ 
রবারের আবাদ আরম করে। পূর্বে লোকে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
রবার সংগ্রহ করিত। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে রবার সংগ্রহ কর! 
বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। তহপরি গভীর অরণ্যে হছিংল্স জঙ্ুর 
উৎপাতে বহু সময় রবার সংগ্রহ কর! চলিত না, সেজন্য ইওন্লোপীয় 
বণিকগণ মালয়ের সমুদ্র উপকূলে ক'তক অঞ্চল পরিক্ষার করিয়া 
রবারের আবাদ আরম্ভ করে। এই অঞ্চলে শ্রমিকের খুবই অভাব, তাই 
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মালয়ের রবারের চাষ 


মালয়ের একটি জনসমহরি ১৩৯ 


ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ এবং চীন হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে থাকে । 
এই সব শ্রমিককে কাজে লাগাইয়া তাহার সমুদ্রের উপকূলে রবারের আবাদ 
করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। এদিকে পৃ ীর প্রায় সর্বত্র রবারের চাহিদ? 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের আবাদও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
অবশেষে মালয়ের সমস্ত উপকূল ধরিয়া! রবারের আবাদ আরভ হইল। রবার 
একপ্রকার বৃক্ষের রস । বৃক্ষের গায়ে কিছুটা! অংশের ছাল াচিয়া ফেল। হয় এবং 
উহার ঠিক নীচে একটি পাত্র রাথিয়! দেওয়া হয়। তখন এ স্থান হইতে রস 
চোয়াইয় এ পাত্রে আপিয়! পড়ে । আমাদের দেশে খেজুরগাছ হইতে রস বাহির 
করিবার পদ্ধতিতেই রবার গাছের রস বাহির করা হয় । এ রস জাল দিলেই 
রবারে পরিণত হয়। রবারগাছের রসকে ল্যাটেক্স (8665) বলে। এ রসের 
মধ্যে বহুপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগ করিয়] বিভিন্ন ধরণের রবার প্রস্তুত করা 
হয়। সালফার বা গন্ধক সংযোগে ল্যাটেক্স জাল দিলে শক্ত রবার পাওয়া যায়। 
মালয়ের সমুদ্র উপকূলে দেখ! ঘায় সারি সারি রবার গাছগুলি মাইলের পর 
মাইল দাড়ায়! রহিয়াছে। 

রবাবের চাষের জন্য মালয়ের গভীর অরণ্য পরিষ্কার করিতে গিয়া টিনের 
খনি আবিষ্কৃত হয়। ইওরোপীয় বণিকগণ তখন খনি হইতে টিন উত্তোলন আবুস্ত 
করে এবং অল্পকালের মধ্যে মালয় টিন-উৎপাদ্নের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। ফলে মালয় অঞ্চলে বড় বড় কারখানা 
এবং শহর গড়িয়া উঠিয়!ছে। 


মালয়ের টিন 


অনুশীলনী 


1. 0259 0 0091 099011001. 01 & 181212012 00200700016 
মালয়ের একটি জনসমষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
9. সণ 25 009: 01208680102, 0%1090 01010 0181805 ? 


কিরূপে মালয়ের রবাঁরের আবাদ পরিচালিত হয়? 





্চীয় পরিচ্ছেদ 
সেন্ট লরেকা নদীতীরের জনদমন্টরি: মাঞ্চি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে 
অবস্থিত ক্যানাডা দেশ। ইহার চার ভাগের তিন ভাগ বরফাচ্ছাদিত তুন্্রর 
এবং টাইগ! অঞ্চল। তদুপরি ইহার পশ্চিমাঞ্চল উচ্চ পর্বতশ্রেণী 
ক্যানাডায় 
বসতি দ্বারা আচ্ছাদিত; কেবলমাত্র দক্ষিণাংশে লোকের বসতি আছে। 
এই দক্ষিণাংশই আবার উর্বর ও ফলপ্রস্থ। যুক্তরাষ্ট্রের লেক সুপিরিয়র 
হইতে প্রবাহিত সেন্ট লরেব্স নদীটির অববাহিকা অঞ্চলে ঘনবসতি দেখা যায়। 
নদীটি কুইবেক শহরের সন্নিকটে অত্যন্ত সরু হইয়া! গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই 
নদীর মোহনায় অবস্থিত মণ্টে ল পর্ধস্ত জাহাজ চলিতে পারে । মণ্টেল শহরে 
কাগজের কল, কাপড়ের কল, জুতা প্রস্তুতের এবং খনিজ তৈল শোধনের 
কারখানা গড়িয়া উঠিগ়্াছে। কুইবেক এবং মণ্টেল শহর ছুইটি গ্রীন্মকালে প্রচুর 
পরিমাণে গম, কাঠ, কাগজ এবং খনিজ পদার্থ রপ্তানী করে । শীতকালে সেপ্ট 
লরেন্স নদীর মোহনা বরফে জমিয়! যায়। তখন পূর্ব-উপকূলে আটনলার্টিক 
মহাসাগরের তীরে অবস্থিত হালিফ্যাক্স বন্দর দিয়া মাল রধ্ানী 
করিতে হয়। 


সেন্ট লরেন্স নদীর উপকূলে কয়েকটি ভিন্ন তিন্ন জাতির লোক বলবা করে । 
ইহাদের মধ্যে ইংরাজ, ফরানী, জার্মান, আইরিশ এবং স্থচ, প্রধান। ইহার 
দে্টলরেদ নিজেদের ভাষ। এপং সংস্কৃতি বজায় রাখিয়াছে, কিন্ত তবু ইহাদের 
নদীর উপত্যকায় মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও একাত্মবোধ জন্মিয়াছে। কেবলমাত্র রক্য- 
জনসমন্তি.. বোধই ইহাদের মধ্য হত বজায় রাখিয়াছে। এই অঞ্চলের কিছু 
অধিবাসী শিল্পঞ্কাধ আর কিছুলংখ্াক অধিবাশী মধ্য-্ক্যানাভায় কৃষিকার্য পরিচালন! 
করে। ক্যানাডার কৃষিক্ষেত্রগুলি মধ্য-অঞ্চল আযাল্বার্ট, ম্যানিটোবা এবং 
শ্যাচকাচোয়ানে অবস্থিত। কৃষিকার্ষের সময় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জনসমষ্টি 
অধ্য*অঞ্চলে চলিয়া যায় ও লেখানে কৃষিকার্ধ করে এবং উৎপন্ন ফসল 


সেপ্ট লরেব্স নর্দীতীরের জনসমষ্রি ১৪১ 
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অংটলাপ্টিক মত্স্তব্যব্সীয়ী 


১৪২ মানধ সমাজের কথা 


'রেলপথে সেপ্ট লরেন্স নর্দীর তীরে লইয়া আসে। এইখান হইতে তাহারা 
কবিঙগাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে। ক্যানাডার দুইটি বৃহৎ রেলপথ পূর্ব-উপকৃল 
হইতে পশ্চিম"উপকূল পর্যস্ত বিস্তৃত। এই ছুইটি রেলপথের নাম-_ক্যানাডিয়ান- 
প্যাসিফিক এবং ক্যানডিয়ান- নতটৃনাল রেলপথ । এই দুইটি রেলপথের সাহায্যে 
,সেপ্ট লরেন্ন নর্দীর উপকূলবাসী বিভিন্ন অঞ্চলে নান প্রকার ব্যবল1 এবং ক্ৃষিকার্ধ 
পরিচালন। করে। 


সেপ্ট লরেঘ্ন নদীতীরের অধিবাসীদের অনেকে আটলান্টিক মহাসাগরের 
উপকূলে মত্ল্ত ধরির়] প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করে। উত্তর-আমেরিকার 
পূর্ব-উপকূলে প্রচুর মৎস্তের আমদানী হইয়া থাকে । গরম এবং 
সেন্ট লরেঙ্গ তল জলন্বোতের সংযোগ, অগভীর সমুদ্র প্রভৃতি কয়েকটি 
৭৭ বিশেষ কারণের জন্য এই অঞ্চল মৎস্তপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সেন্ট 
'অতন্তশিকার লরেন্স উপত্যকার জনসমষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মতস্ত 
ধরিয়] বিদেশে চালান দেয়। (সেইজন্য উপকূল অঞ্চলে যৎস্তের 
'ব্যবসা অতি অল্পকালের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। কডও সীল, হেরিং, 
চিংড়ি প্রভৃতি নানা প্রকার মৎস্য এই অঞ্চলে দ্র] হয় এবং বিদেশে রপ্তানী করা 
ভয় | মণ্টেল এবং হ্াালিফ্যাক্স হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ মতস্ত রপ্তানী 
হইয়া থাকে । এই অঞ্চল হইতে বিশাল পরিমাণ শুষ্ক মত্স্য বিদেশে চালান 
দওয়া হয় । চিংড়ি মাছগুলিকে টিনের মধ্যে ভরিয়। বিদেশে রপ্তানী করা হয়। 
মৎ্ল্-শিকার এবং মত্ম্ত-রপ্তানীর জন্য বহুলোক বছরের বেশীর ভাগ সময় সমুদ্রের 
উপকূলে আলিয়! বসবাস করে । মত্ম্ত-শিকার এৰং রপ্তানীর জন্ত এ সব অঞ্চলে 
“বন শিল্পপ্রতিষ্ঠানও গভিয়। উঠিয়াছে। 


দে লরে্গ ক্যানাডায় নানাবিধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
নদীর এ সব কাচামালের প্রাচ্যের ফলে সেপ্ট লরেন্স উপত্যকায় 
উপত্যকায় শি্প নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। কর্মকুশল জনসমন্টরির অধ্যবপায় 
এবং সহযোগিতায় সেন্ট লরেন্স নদীর উপকৃল-অঞ্চল শিল্প প্রধান হুইয়। উঠিয়াছে। 
এই সব শিল্প হইতে প্রচুর শিল্পজাত মাল মণ্টে,ল অথবা হালিফ্যাক্স বন্দর দিয়া 


সেন্ট লরেন্স নদীতীর়ের জনমমি ১৪৩ 


বিদেশে রপ্তানী কর! হয়। এই সব শিল্পঙ্জাত দ্রব্যের বেশীর ভাগই দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত । 
ক্যানাডায় ছুইটি রেলপথের লাছায্যে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে যাতায়াতের স্বিধা 
বৃদ্ধি পাইবার ফলে সেখানে অল্পকালের মধ্যেই প্রচুর গম-উৎপাদন আরম 
হইয়াছে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বহু গুণ বেশী গম উৎপন্ন 
ক্যানাঙায় গম 
উৎপাদন. করিয়া প্রতি বৎসর ক্যানাডা প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে রথানী 
করে। মধ্য-ক্যানাভায় গম জন্মে এবং রেলপথে সেই গম সেন্ট 
লরেন্স উপত্যকায় নীত হয়। এই স্থানে গম হইতে আটা-ময়দ! প্রস্তুত হয় এবং 
পরে বিদেশে রপ্তানী কর! হয়। কোন কোন সময় গমও রপ্তানী করা হইয়া থাকে। 


ভনুশালনী 


1. 0159 ৪0010 793001)0100 ০018 00100000165 00 69 10901 01 68৫ ৪৮, 
1/5182000 01591, 
দেপ্ট লরেন্স নণীর উপত্যকায় একটি জনমমষ্টির বিবরণ দাও । 

9,:10953011)9 608 100056021 09%1000791)6 ০00 6209 80 ০ 619 96 
[/0১0101009 2101, 
সেন্ট লরম্ নদীর টপহাক!য় শিল্পোন্নতি বণনা কর। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


জুইভার সী-র ওলল্াড জনসমষ্টি : প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বর যেমন 


পৃথিবীর কৃষ্টি করিয়াছেন সেইবপ ওলন্দাজগণ হল্যাণ্ডের হৃষ্টি করিয়াছে। 
ূবর্তীকালীন ইওরোপের উত্তর-পশ্চিম হল্যাও দেশটি অবস্থিত। হল্যাণ্ডের 


হুইডার মী-র. আয়তনের প্রায় অর্ধেক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নীচু। স্থইভার সী 
রর (20709: 26৪) ইওরোপে উত্তর সাগরের সহিত সংযুক্ত একটি 
অগভীর খাড়ি। স্থইডার নী-র পার্খবর্তী অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
নীচু। এই কারণে সমুদ্রের জল আসিয়। প্রায় সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিতে 
পারে। তত্ুপরি হল্যাণ্ডের বন্ধ অঞ্চল জুড়িয় বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় (17১0109:8 ) 
আছে। হল্যা্ডের অধিবাসিগণ তাই শত শত বৎসর ধরিয়া সমুদ্র এবং জলাশয়ের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে । ত্ররোদশ শতাব্দী পর্যস্ত স্ুইডার সী-র পার্বতী 
প্রায় সমন্ত অঞ্চল এক বৃহৎ জলাশয ছিল। তপরি এ্পব অঞ্চল উত্তর-লাগরের 
দ্বারা প্রাবিত গুইয়া যাইত। ১৯১৮ থ্রীষ্টাবে ওলন্দাজগণ উত্তর- 
ওদ ন্দাজগণের যার 
পরিষল্পলা.. হল্যাণ্ডে একটি খিরাঈ বাঁধ শির্সান করিরা বন্যার আক্রমণ রোধ 
লুজিবাব জনা এক পরিকল্পন] প্রস্তুত করে। তাহার খাডির জল 
নিক্কাশিত কিয়! চারিটি জপাশয় এবং একটি পানীয় জলাশয় তৈয়ার করে। 
প্রথমতঃ, তাহার! লাগবে মাইলের পর মাইল বিশ-প' চিশ ফুট উচ বাঁধ নির্যাণ 
করিয়াছে । এট বধের কণ্ঠ সমুদ্রের জল দ্বেখকে প্লাবিত করিতে পারে না। 
তাহার! সমুদ্রতীরে উইগু মিল (/100 211) বা বায়ুগাপিত যন্ত্রও নির্মাণ 
করিয়াছে এবং উহার সাহায্যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছে । তাহারা 
দেশের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কাটিয়াও জল নিফ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
উইগু মিলের দাহাষ্যে খালগুপি দিয় জল বাহির হইয়া যায়। এইভাবে বনু জলমগ্ন 
জমি উদ্ধার কর! হইয়াছে । ইহা ভিন্ন জল নিষাশনের খালগুলিতে নৌকা, 
উমার প্রভৃতি চলাচল করিতেছে । ১৯৩২ খ্রী্টাবধে বাধনির্যাণ কতক 


স্থইডার সী-র ওলন্দাজ জলপম্ি 5৪৬ 
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38৬ গানঘ লঙাগের কা 


অংশে লমাপ্ত হয়। এই বাঁধগুলির উপর কংক্রিটের রাস্তা নিমিত হইয়াছে। 
সমস্ত পরিকল্পনার কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
লময় এই কাজ বন্ধ ছিল। উদ্থন্ষি ধোমার আঘাতে কয়েকটি বাধও নষ্ট হইয়? 
গিয়াছিল। ফলে বহু জলাশয় আধাগ্ প্লাধিত ছইয়! গিয়াছিল। পরে এগুলি 
হইতে জল নিষ্কাশন করা! হষ্য়াছে। পূর্বে হুইভার গী-র জনসমষ্টির অনেকে মৎস 
ধরিয়া! জীবিক1 নির্বাহ করিত। বর্মানে বেশীর ভাঁগ লোকই চাষবাস করিয়! 
জীবিকা নিবাহ করিতেছে । এইসব অঞ্চলের প্রধান শন্য রাই, গম, আলু, 
সবজি ইত্যাদি । বহু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্ধ চলিতেছে । এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকে আবার পশুপালন এবং দুঙ্চজাত ব্রব্যের ব্যবস! 
করিয়। জীবিক] নির্বাহ করিতেছে । এখানে এফ বিষ্ভৃত অঞ্চল জুড়িয়! পশুচারপ- 
ক্ষেত্র রহিয়াছে । ইহার] গরুর দুধ হইতে পনীর এবং মাখন তৈয়ারী করিয়! 
বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। স্ুথইডার সী-র পনীয়ের বাজার আইকমার 
(4109) নামক স্থানে অবস্থিত। গ্রামগুলি হইতে প্রচুর পনীর এখানে 
আমদানী কর! হয় এবং ব্যবসাগ্গিগণ এখান হইতে ইহ বিদেশে রপ্তানী করে। 
মৎস্ত-শিকারও এই অঞ্চলের বহু লোকেব্র উপজীধিফ1। | উত্তর-সাগর, নদী, নাল। 
এবং জলাশয়ে মৎস্য শিকার করিয়। তাহার। বিদেশে চালান দেয় । 
গুইভার সী-র যেসব অঞ্চল পূর্বে জলমগ্র ছিল, বর্তমানে দেই সব অঞ্চল 
নগর, রাস্তাথাট এবং শত্তঙ্গেজে পরিণত হইয়াছে । নগরের এবং 
দুইডার-সী-র। গ্রামের ঘর-বাড়ীগুলি অতি হুব্বপ্স এবং পরিফার-পরিচ্ছন্। 
নিফটবতী ইল্যাণ্ডের অধিবসীয়] বেশীব্ব ভাগ কাঠ ভূতা ব্যবহার করিয়া 
রী থাকে । সুইভাক় সী-ঘ অনেকে ৰাড়ী বাড়ী পনীরঃ মাখন ও ছুগ্ধ 
বিক্রয় করিদ্া জীবিকা নির্বাহ করে। অইজন্ত তাহারা অনে্ট সময় কুকুরের গাড়ী 
ব্যবহা ফর্ছে। বহুকাল হইতে ওপন্দাজগণ জাহাজ-নির্ধাণে বিশেষ পাক্সদশী। 
তাহাদের দেশজাত ভরব্যগুজি লইয়া উাঁহীদেরই দেশে নিমিত জাহাজগুধি ফিদেশে 
মাল রপ্তানী করিয়া ধীকে। নদী এবং খালগুলির মধ্য দিয়! অসংখ্য নৌক! 
এবং স্টীমার যাতায়াত করে। দেশের মধ মৌর্টর এবং রেলগাড়ী প্রচলিত । 


সুইভার সী-র গলম্মাজ জনসমি ১৪৭ 


“বসন্তে এবং শ্রীগ্মে যখন বরফ থাকে না তখন সকল শ্রেণীর লোক সাইকেলে 
যাতায়াত করে। দেশের মধ্যে অলংখ্য সাইকেল দেখা যায়। হ্ল্যাণ্ড ফুলের 
দেশ। বসন্তের সমাগমে দেশে নানা রঙের ফুল ফোটে। হল্যাড হইতে প্রচ্য 

ফুল ইওরোপীয় দেশগুলিতে রুনি ইত । দেশে ফুল ফুটিতে আর করিনে 
মকর্গেযই মধ্যে আননোঁয় সাড়ী পড়িয়া! যায় । 

হল্যাণ্ডের উন্নতির প্রধান কারণ জনদমহির একনিঠ অধ্যবসান। এক 
অধ/বনায়েয ছায়া! জনমমহি একটি জলময় দেশকে শন্তহ্ামল করিয়া ভূলিয়াছে। 
জনন . সাগরের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেশের মধ্যে অটুট হখ-শীর্ডি 
অধাবলার . ফিরাইকা আনিয়াছে। অঙ্িদধ পরিফল্পনায় তাহায়া সফলত! 
লা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহারা আরও উন্নত হইয়া উঠিবে । 

তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পান1 কার্ধে পরিণত হইল প্রায় পচ লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার প্রকর জঙ্গি চাষোপযোগী হইবে। বৈষ্ঞাণিক গ্রধালীতে পরিচালিত বন 

'ক্স-কারধানা স্থাপন করিয়া! তাহারা দেশকে সবৃদ্ধিশালী করিয়! ভুলিয়াছে। 


অনুশীলনী 
1, 109501199 029 01908 ০ & 10600. 0002000016য * 
ওপন।ঈ জনমমন্টির পরিকল্ীদাওুলির বর্ম কর। 


প্র“ [0508 606 69100209206 10. 6106 198107 11888 28492 26, 
নুইডার সীর-র নিকটবর্তাঁ অঞ্চসগুলির উন্নতি সম্পূর্কে আলোচন! কর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


উত্তর-চীনের জনসমণ্তি £ হোয়াংছো। নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর-. 
চীনের ভূমিখগকে মরঅঞ্চল বলিলেও 'অত্যুক্তি হয় না । তথাপি এই অঞ্চলে; 
প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে এক উন্নত ধরণের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়্াছিল। উত্তর- 
চীনেই কৃষকের! হাজার হাজার বৎসর ধরিয়। শস্ত ফলাইয়৷ আসিতেছে । উত্তর- 
চীন কক্ষ বাদামী দেশ? গ্রীন্মকালে গড়ে মাত্র ২* ইঞ্চি বৃ হয়। কোন কোন 
ধ্সর আবার মোটেই বুটটি ছয় না, কোন কোন বৎসর হোয়াং-ছোর গ্রবল 
বন্তায় সমস্ত দেশট| ভাদিয়া যায়। এমনিভাবে প্রকৃতির সহিত, 
অপর , সংগ্রাম করিয়! চার হাজার বছর ধরিয়া উত্তর-চীনের জনসমন্তি- 
উত্তরটীনী  কৃষিকার্ধ পরিচালন] করিয়। আদিতেছে। উত্তর-চীনের আর এক- 
বিরাট সমস্তা এই অঞ্চলের ঘনবৃসতি। জনসংখ্যার অনুপাতে 
জমির পরিমাপ অত্যন্ত কম। তাই জনপমষ্টিকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জমিতে 
অধিক ফদল উৎপাদন করিতে হয়। এইভাবে গভীর চাষ (1708908155 0016- 
৪6107 ) করিয়া তাহাদের জীবনধারপ করিতে হয়। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ 
যব, তুষ্টা, সয়াবীন, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জমির সার হিসাবে এই অঞ্চলে, 
মানুষের মল ব্যবহত হইয়া থাকে। এই প্রকার সারের এই ধরণের ব্যাপক 
ব্যবহার পৃথিবীর আর কোথাও দেখ! যায় না। কৃষিকার্ ছাড়া রেশম উত্পাদনও 
এই অঞ্চলের একটি প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে, 
গুটপোকার চাষ হয়। এই রেশম তাহারা নিকটস্থ রেশমী বস্ত্রের মিলগুলির, 
নিকট বিক্রয় করে। 
১৯৪৯ হ্রষ্টাবের ১লা সেপ্টেম্বর চীনদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই 
অঞ্চলে কৃষিকার্ধ এবং শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাইতেছে । ভূমিব্যবস্থার 
'আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জমিদারদের হাজার হাজার বিঘা! জমি দরিজর কষকদের 


উত্তর-চীনের জনসম্টি ১৪৯ 


মধ্যে সমানভাবে বণ্টন কর] হইয়াছে; কৃষি-সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং 
হিজাকা সেগুলিকে জাতীয় সরকার প্রচুর খণ দান করিতেছেন। স্থানে 
কৃষিকার্ধের. স্থানে হ্ান্টর বস্ত্র সাহায্য চাষবানও পরিচালিত হইতেছে । 
"উন্নতি ছোয়াং-হো নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাধ নির্দাণ পরিকল্পনাও 

প্রস্তুত কর! হইয়াছে । চীনের রাজধানী উত্তর-চীনের পিকিং নগর 
কল-কারখানায় ভরিয়া! উঠিয়াছে। দিকে দিকে রেলপথ প্রনারিত হুইয়াছে। 
দুরদশাগ্রস্ত উত্তর-চীনের অধিবাসীর1 এক নূতন জীবনের আস্বাদন লাভ 
করিয়াছে। 


উত্তর-চীনে প্রায় সমগ্র জমিই কৃষিকার্ষে নিয়োজিত । খাণ্যশশ্ত উৎপাদন 
করাই হইল সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র উদ্দেশ্য । তাই এ অঞ্চলে 
কোন উদ্যান অথবা পশুচারণ-ক্ষেত্র দেখ! যায় না। এ অঞ্চলে খান্ত উৎপাদনে 
বর সহায়ক নহে এইক্রপ কোন গাছপাল। জন্মিতে দেওয়া হম 
শুর-চানে 
খা্শস্ত.:. না। শুকর এবং মুরগী ব্যতীত কোন প্রকার পশু-পাখীও তাহার! 
উৎপাদন পোষে না, কারণ পশ্খপালনের জন্তও খান্শস্বের গুয়োজন 
হইয়া থাকে । বৎসরের প্রায় সব সময়ই শ্রমিকগণ কযি-জমির 
উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া খাগ্যশশ্ত উতৎপারূন করে। এইভাবে কঠোর 
পরিশ্রম করিয়। উত্তর-চীনের জনসমগ্টি তাহাদের খাগ্ভের সংস্থান করিয়া থাকে । 
ইহার উপরে আবার হোয়াং-হে। নদীর প্লাবনে তাহাদের ফলল সময় সময় বিনষ্ট 
হইয়া থাকে । এইজন্য উত্তর-চীনের জনসমষ্টি হোয়াং-হে। নদীকে “চীন দেশের 
»ভ্ুঃথ'১ বলিয়া অভিহিত করে। 
অনুশীলনী 
1৭ 079 9 11191 09801195100 ০? 0135 7696100 ০0. 669 1006 01 606 
13081067170, 
হোয়াংহে! নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের সংক্ষিগ্ত বিবরণ দাও । 
2, 0155 82 8900006 01 609 2908209 05591001009306 ০: 2£710016019 12 0০৮ 


007209%, 
'উত্তর-চীনে কৃষিকার্ষের বর্তমান উন্নতি সন্বন্থে যাহ! জান লিখ । 
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উত্তর-চীনের অধিবাসী 





প্রেইরী অঞ্চলের রা 


হ্ঠ পরিচ্ছেদ 


আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে পশুপালন ও গদের চাষ : উত্তর- 
আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল এবং দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেটিনার বিশ্ৃত ভূমি- 
খণ্ডে একপ্রকার লন্বা ঘাষ জন্দিয়া থাকে। গ্রীন্মকালে 
চবি অভি অল্প বৃষ্টিপাত হয় বপিয়া কোন বৃক্ষ জন্মায় না, কেবল তৃগ 
জস্টিয়া থাকে । “প্রেইরী? (9:52) শের অর্থ ভৃণভূমি | 
উত্তর-আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের জনসমষ্ি প্রধানতঃ গো-পালন্‌ করি? 
জীবিক! নির্বাহ করিয়! থাকে । এই অঞ্চলের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রগুলি পশুচারণবগে 
ধা ব্যবন্ধত হয়। এক এক জন মালিকের বহুসংখ্যক গরু থাকে । 
আমেরিকার এই গরুগুলিকে দেখাশুনা করে এ জনসমষ্টি | উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্রের 
প্রেইরী মাঝে আলে।বাতাপের মধ্যে ইনার কাঠের ঘর নির্ধাণ করিয়া 
ইনি পত্বিবার-পর্িজন লইয়! বনবাস করে। ইছার! ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া 
পশু চরাইয়| থাকে । তাহাদের সঙ্গে এক রকম লঙ! দড়ি থাকে, উহার না 
ল্যাসো (588৪০) এই দড়ির অগ্রভাবে একটি ফাল থাকে। প্রয়োদ্ষনবোধে 
দড্ডিটি ছুডিয্া দুর হইতে তাহার! গরুর গলা! অথবা পা বাধিতে পারে। এইভাবে 
ঘোড়ার পিঠে ছড়িয়! তাহার। দড়ির সাছাযে; গরুগুলিকে নিজেদের আয়তে 
রাখে। প্রেইরী অঞ্চলে গ্রাষাঞ্চজ হইতে শহরগুলি বহুদূরে অবস্থিত । তাই 
এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই প্রায় নিজের! 
তৈয়ারী করিয়) লয়। মালিকের! গরু কেনা-বেচার জন্ত মাঝে মাঝে গরুগুলিকে 
শহরের হাটে পাঠাইয়া থাকে । রাখালরা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ল্যাসো হাতে 
গরুর পাল লইয়! বিস্তৃত তৃণখগ্ড গার হইয়া শহরের দিকে অগ্রসর হয়। রাত্রে 
কোথাও আওন জালিয়। বিশ্রাম করে। এইভাবে তাহারা দূরবর্তী শহরে গরুর 
দল লইয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের জননমহি গো-পালন 
কনিয়া! জীবিকানির্বাহ করিলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় | ছেলেমেয়েরা 
ঘোড়ার পিঠে চড়িরা বহুদূরে অবস্থিত স্কুলে বায়। এইবব অ্লে প্রত্যেক স্ছুলেক 


২৫২ মানব সমাজের কথা 


প্রাঙ্গণে আত্তাবলের বন্দোবস্ত আছে। ইহারা অন্যান্য আদিবাসী জনসমইির 
তুলনায় ষোটামুটি উন্নততর জীবন যাপন করে। উম্মুক্ত প্রান্তরে প্রচুর আলো- 
বাতাসের মধ্যে বসবাস করে বলিয়া ইহার! প্রায় প্রত্যেকে ই বিশেষ স্বাস্থ্যবান। 

এই সব জনসমষ্টির প্রায় প্রত্যেকেই অশ্বারোহণে বিশেষ পটু । 
দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনা! তৃণভূমি অঞ্চলের জনসমষ্টি উত্তর-আমেরিকার 
€্রইরী অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা অনেক উন্নত। আর্জেন্টিনা দক্ষিণ- 
আমেরিকার অপরাপর প্রায় সকল দেশ অপেক্ষা উন্নততর 


পি বলা চলে । এই অঞ্চলে ইওরোপের শ্বেতকায় অধিবাসীর! বহুদিন 
প্রেইরী হইতে বসতি স্থাপন করিয়! সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন করিয়াছে । 


জনদমটি আর্জেন্টিনার তৃণভূমি অঞ্চলে কৃবিকার্ধ এবং পশুপালন উ্য় কাই 
দেখ! যায়। এই অঞ্চলে গ্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ইহা ছাড়! যব, ওট, ভুষ্ট1, বীট, চিনি প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। দেশবাসীর চাহি! 
মিটাইবার পরও প্রচুর শস্ত বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তৃণভূমির এক বিরাট 
অঞ্চল মেষচারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রচুর পরিমাণ মাংস ও পশম এখান 
হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। কৃষিকার্য শিক্ষার ফলেই আর্জেন্টিনার জনসমষ্টি 
উত্তর-আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা উন্নততর হইয়৷ উঠিয়াছে । 
“আর্জেন্টিনার খাগ্যশন্ত, মাংস এবং পশমের বাণিজ্যের জন্ত যানবাহনেরও 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । বর্তমানে আর্জেন্টিনায় প্রায় ২৮১০০০ মাইল 
«রেলপথ এবং ৪০১,০০০ মাইল রাস্তা আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টান ইংবাজগণ প্রথম 
এখানে বসতি স্থাপন করে । ইংরাজগণ রেললাইন পাতিয়া, রাস্তাঘাট নির্মাণ 
করিয়! দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে । ইংরাজদেরই 
'তত্বাধধানে প্রথমে পশুচারণ এবং পরে কৃষিকার্ধ আরম্ভ হয়ু। আর্জেন্টিনার 
কষিজাত ভ্রব্য, মাংস এবং পশম প্রথমে ইংলগ্ডে রপ্তানী হইত, পরে ইওরোপের 
অন্তান্ত দেশগুলিতে রপ্তানী হইতে থাকে । ইওরোপীয়দের চেষ্টায় এই অঞ্চলে 
ক্ষুল, কলেজ, হালপাতাল, ঘরবাড়ী ও আদালত স্থাপিত হই্বাছিল। বর্তমানে 
'আর্জেনটিনার সমস্ত অঞ্চলেই উন্নত ধরণের জীবনযাআ পরিলক্ষিত হয়। 


আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে পশুপালন ও গমের চাষ ১৫৬ 
অনুশীলনী 
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দক্ষিণ-আমেরিকার পশুপালক জনসমষ্টির বিবরণ দাও । 


জনতা ওজশ) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার জনসম্ি : পশ্চিম-অষ্ট্লিয়া একটি মরুঅঞ্চল" 
হইলেও অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্ অঞ্চল হইতে ইহা অধিকতর শন্তশ্তামল | এই অঞ্চলে 
বিভিন্ন জনসমষ্টির বাস। মরুঅঞ্চলে বাস করিয়াও এই স্ব জনসমষ্টি এক উন্নত 
টি জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। অষ্্লিয়! আবিষ্কারের পর 
ধিরারবসতি ইতরোপীয়গণ গধানতঃ ইংরেজগণ, দলে দলে আসিয়! অষ্্েজিয়ায় 
বসবাস করিতে থাকে, আর অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর] ক্রমশঃ গ্রায় 
নিশ্চিহ্ু হইয়া যায়। বর্তমানে ইহ!দের অস্তিত্ব দেখা গেলেও ইহার! ইওরোপীয়দের! 
তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম। বনে-জঙলে, মর-প্রান্তরে, অথবা সমুদ্রের উপকূলে 
ইহাদের প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। মাথায় কুর্কিত কেশ, নাক 
চ্যাপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, নেংটি পরিহিত- ইহাই আদিবাসীদের রূপ এবং বেশভূষা | ইহারা 
বেশীর ভাগ এখনও শিকার করিয়! জীবিকা নিধাহ করে। 
১৮৯২ খ্রীষ্টান্ধে পশ্চিম-অষ্রেলিয়ায় দুইটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়; 
উহাদের নাম কালগুলি এবং কুলগাডি। এই ছুই স্থানে ক্রমশঃ বহু রকম 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলখনের ফলে দুইটি খনি-শহর গড়িয়া! ওঠে। 
চট খনি সোনার থনিতে কাজ করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয় 
জোটে। ইহার কিছুকাল পরে পশ্চিম-অষ্ট্লিয়ায় কয়েকটি কয়লার 
খনিও আবিষ্কৃত হয়। এই খনিগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার" 
জনসমষ্টির জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। 
পশ্চিম-অষ্েলিয়ার খনিগুলিকে কেন করিয়1 কৃষিকার্ধ, পশুচারণ এবং" 
পশ্চিম-অষ্টে'. অন্যান্য কল কারখান' ধীরে ধীবে গড়িয়া উঠ্িতেছে। মাত্র 
প্র গ কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম-অট্রলিয়'র জনসমন্টি এক উন্নত, 
ওপিল্পা. সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হুইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে- 


বিভ্ৃত অঞ্চলে কৃষিকার্য আরম হইয়াছে । বর্তমানে এখানে প্রচুর গম উৎপক্র 


পশ্চিম-অষ্ট্েলিয়ার জনসমষি ১৫৬, 


হইতেছে এবং বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্ডপালনও চলিতেছে ।. 
অষ্ট্রেলিয়া গ্রচুর মাংস এবং চামড়া বিদেশে রপ্তানী করে। তচুপরি এধানে বহু 
শি্প-্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে বনজ সম্পদও গ্রচুর। উপকূলে” 
জনন্থিত তাঞধলগুলিও দেশের শিল্প ও সম্পদ বৃদ্ধিতে ঘরে ধাহাম্য করিয়াছে। 
অলিয়য় প্রায় প্রত্যেক ভ্রব্যই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত গরিমাণে 
উ*পয় হইয়া থাকে। এখানে জনসংখ্যা অতি অল্প, তাই আষ্ট্রেলিয়ার জনসমটি 
পল্গি-্টর গ্র্থুত পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। এই 
ল্যার গণ্য্রব। অঞ্চলে বহু শিক্ষিত ও কৃষটিষম্পন জনসযট্ির সহায়তায় দেশের সবল 
প্রতিষ্ঠানই বিশেষ হুষভাবে পরিচালিত হইয়] থাকে। নগর এবং 
বন্দরগুলি হইতে মাল-চলাচজের বিশেষ বন্দোবন্ত আছে। দেশের সর্বতুই জনমষ্টি" 
আন্তর্জাতিক বাণিড্যের জগ্ট পণ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজে ব্যস্ত থাকে। রেলপথ, 
স্থলপথ এবং বিমানপথে দেশটি বিশেষতাবে উ্নত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ষধ্যে 
এবং বিদেশে পদ্যরব্য-সরবরাহে অষ্জিয়ার পরিবহনব্যবন্থা। উল্লেখযোগ্য সাহাধ্য 
দান করিতেছে। পশ্চিম-অষ্ট্েলিয়ায় প্রচুর থরিমাণে ফল উৎপন্ন হয় এবং এগুলিও, 
বহু পরিমাণে বিদেশে রগানী করা হয়। বর্তমানে গশ্চিম-অগ্রেলিয়ার জলনফণট 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে 
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গশ্চিম.তষ্ট্রেলিয়ার আধুনিক বসতি সম্বন্ধে রার্না কর। 
৪, 0159 % 00191 08901101010 0৫ 0010 ৪00. 009] 70195 10 (986 40880915, 
প্রশ্চিম-অষ্টেলিয়ার মোন! এবং কয়লার খনি সম্বন্ধে বিবরণ লিখ । 


অ£ম পরিচ্ছেদ 


রাইন নদীর উপত্যকায় শিল্পে-লিপ্ত জনসমগ্টি: পশ্চিম-জার্মানির 
“মধ্য দিয়া রাইন নদী প্রবাহিত। এই নদীর উপত্যকায় অতি অল্পকালের মধ্যে 
বহ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের গ্রাচূর্যের 
লাইন নদীর ফলে এই অঞ্চলটি শিল্প প্রধান হইয়া উঠিয়াছে | রুঢ় অঞ্চলে কয়ঙ্গা- 
"উপত্যকার খনির সন্নিকটে লৌহ এবং ইন্পাতের কারখানা অবস্থিত। 
'শিল্পগুলি 
ইসেন শহর ইম্পাত উত্পাদনের শ্রেষ্ঠ শহর বলিয়া পরিগণিত। 
-্ল্ কয়লা-খনির কমল! এবং পার্বতী অঞ্চলের লৌছ রাইন নদীর উপত্যকাকে 
শিল্প*অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে । সলিনজেন হইল ছুরি, চামচ প্রভৃতি উৎপাদনের 
বিখ্যাত কেন্দ্র। সারি সারি লৌছের কারখানা ব্রিমেন হইতে হাগেন পর্বস্ত 
'বিস্তৃত। কিয়েল এবং ছামবুর্গে জাহাজ-নির্মাণের কারখান| গড়িয়। উঠিয়াছে। 
রাসায়নিক দ্রব্যের কারখান! এবং বহু প্রকার রঙের কারখান! লাডউইগম্যাভেন, 
'লেভারকুসেন, ফ্রাঙ্থফোর্ট, ভার্টাড প্রভৃতি স্থানে গড়িয়! উঠিয়াছে। দক্ষিণে রাইন 
নদীর উপত্যকায় ব্যাভেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে জল-বিছ্যৎশক্তির সাহায্যে 
বৈছ্যুতিক শিল্পের স্থি হইয়াছে। হুরেমবুর্গে বৈচ্যুতিক দ্রব্যাদি এবং পেন্সিল 
প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। পাথাউ অঞ্চলের গ্রাফাইট-ধনির জন্তু এই 
স্থানে পেন্দিল-শিল্প প্রতিষ্ঠার বিশেষ দুবিধা হইয়াছে । রুঢ অঞ্চলে বারমেন 
এবং এলবারফেন্ডে বয়ন-শিল্প, বিশেষতঃ পশমের বয়ন-শিল্প প্রতিষিত হইয়াছে। 
ইহার উত্তরে ক্রেফেন্ডে রেখম-খিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। রাইন নদীর 
উপরে ষ্ট্যাট-গার্ট অঞ্চলে গেঞ্জির কারখানাগুলি গড়িয়া! উঠ্িয়াছে। রাইন নদীর 
'পার্বত্য অঞ্চলে স্থইট্জারল্যাণ্ডের সীমান্তে ঘড়ি-প্রস্ততের কারখানা স্থাপিত 
চহইয়াছে। ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহরে বৈজ্ঞানিক নত্রপাতির কারখান! গড়িয়। 
উঠিয়াছে। 
এইত|বে দেখা যায় যে, সমগ্র রাইন নদীর উপত্যকায় বহু শিক্প-গ্রতিষ্ঠান 


রাইন নদীর উপত্যকার শিল্পে-লিধ জনসমত্রি ১৫৭ 


গড়িয়া উঠিস্াছে। এই অঞ্চলের প্রায় সমগ্র জনসমন্টি শিল্পকার্ধে লিপ্ত। বিগত 
ৃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে বহু শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্ত 
জনসমষ্টি. হুইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর ক্রমশঃ এ সব শিল্প আবার 
গড়িয়। উঠিতেছে। রাইন নদীর উপত্যকায় যে বিরাট জনসমহ্ি 
বসবাস করে উহাকে 'শিল্পজীবী জনসমষ্টিঃ বলিয়া! আখ্য। দেওয়া হয়। 
পূর্বে রাইন নদী ও উহ্থার উপত্যকা প্রাক্কৃতিক সৌন্দ্ধে বিশেষভাবে সৌন্ব্য- 
শাঙ্গী। নদীর উভয় তীর বৃক্ষ-লতায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই নদীর সন্নিকটে 
লৌহ এবং কয়লার খনির কাজ গুরু হওয়ার ফলে এই প্রারকতিক 
তীরে শিল্পের সৌন্দর্য বিনাশপগ্রাপ্ত হইয়াছে । জার্মানির তথা পশ্চিম-ইওরোপের 
অত্যুখান কর্মঠ এবং উদ্চমশীল জনসমঞ্টি ধীরে ধীরে রাইনের ছুই কুল ধরিয়া 
শিল্পের পর শিল্প গড়িয়। তুলিল। বড় বড় শহর আর কল-কারখানগুলি মাথা: 
চু করিয়া নদীর ছুই তীরে যেন নুতন রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। চিমনির ধু'়ায়” 
ধমাচ্ছন্ন আর কারখানার শব্দে আজ রাইন-অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 


অনুশালনী 


1, 10680019006 10600560568 09810090. 17 6130 78101091900. 
রাইন নদীর উপত্যকায় শিল্পগুলির বর্ণনা দাও । 

2, 10980799 06 10808009] 002000)016168 11) 6109 81170919700, 
রাইন নদীর উপত্যকায় শিল্পজীবী জনসমষ্টির বিষয় লিখ । 


হা, রর টার 


শ্বাস্মন তলহ্মাতি্কিন্ স্কহ্থা 
দ্বিতীয় খু 


স্বাম্ব হলহ্াজ্জেল্ল হ্ণ্থা 
ঘিতীয় খ৪ 
ভারতীয় সংস্কৃতি ঃ বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 
€ হাতে 081007৩ 0 00759065৮71 09৩ ৬০৫) 


প্রথম অধ্যায় 
সুলা 


ইতিহাস £ মানুষ ও তাহার পরিবেশ £ মানুষের সভ্যতার পরিচয় 
হইল তাহার ইতিহাস। ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতকালের কাহিনী, একথা 
মনে করিলে ভুল হইবে । আজ মানুষ সত্যতার যে স্তরে পৌছিয়াছে তাহা 
ইতিহাসের গতিপথ ধরিয়াই | উন্নততর সমাজ ও সংস্কতি-গঠনের 
রর যে চেষ্টা মানুষ বর্তমানে করিতেছে, উহাই হইবে ভবিষ্যতের ভিত্তি। 
সুতরাং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনের সহিত ইতিহাসের 
অবিচ্ছেগ্ধ সম্পর্ক রৃহিয়াছে। অতীতকে ভিত্তি করিয়াই বর্তমান, আবার বর্তমানকে 
ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ গড়িঘ্া উঠে। এইভাবে মানব-সভ্যতার ধারা চিরকাল 
ধরিয়! সমন্মুখের দিকেই আগাইয়! চলিয়াছে । 
কিন্ত সকল দেশের মানুষ একই পথ ধরিয়া চলে নাই। সভ্যতার পথে চলিতে 
গিয়। সকলে সমান তাল রাখিতে পারে নাই । কোন কোন মানবগোষ্ঠী সভ্যতার 
পথে বহুদূর আগাইয়। গিয়াছে, কোন কোন মানবগোষ্ঠী আধার বহু পিছনে 
পড়িয়। আছে । কাহারে! অগ্রগতি মর, কাহারে! বা দ্রুত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন 


২ মানব সমাজের কথা 


দেশের মানুষের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যও একরূপ নছে। বিডির দেশের মানুষের ক্ষমতা 
ও পরিবেশ পৃথক বলিয়াই তাহাদের ইতিহাসও পৃথক। প্রত্যেক দেশের 
মান্তষের ক্ষমতা ও তাহাদের পরিবেশই হইল ইতিহাসের মূল ভিত্তি। পারি- 
পাশবিক অবস্থার পহিত মানাইয়া চলিতে গিয়! মানুষ নিজ ক্ষমতা ও মানসিক 
শক্তির বলে পরিবেশেরই পরিবর্তন করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আবার 
টা নৃতন পরিবেশে নৃতন চেষ্টা দে করিয়া থাকে । এইভাবে মানব- 
ইতিহাসের সভ্যতা উন্নতির পথে আগাইয়। চলে । প্রাচীনকালের পরিবেশ 
মূলভিত্ত. আজ আর নাই, সুতরাং প্রাচীনকালের মাহ্ষ যে পারিপাসশ্থিকতার 
সহিত মানাইয়] চলিতে সচেই ছিল, আক্ত আর আমাদিগকে তাহা 
করিতে হয় না । আমাদের সমস্য! আজ সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের । আদিম মানুষের 
মতে! ঝড়, তুফান প্রভৃতি প্র/কৃতিক শক্তি ও হিং জন্ত-জানোয়ার প্রভৃতি হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার আমাদের আর প্রয়োজন নাই । এইভাবে সভ্যতার বিভিন্ন 
স্তরে মাস্থুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সন্মুখীন হইয়াছে । সে নিজেও ভিন্ন ভিন্ন 
পরিবেশ স্থষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে । মানুষের মানসিক শক্তি ও ব্যক্তিত্ব তাহাকে 
পুরাতন পরিবেশ ভাঙ্গিয় নূতন পরিবেশ স্থষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে । এজন্য 
মানুষ ও তাহার পরিবেশ-ই হইল ইতিহাসের মূলভিত্তি, একথা বলা হইয়া থাকে । 
বিতিন্ন দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের পরিবেশ আবার নির্ভর করে 
পেই সকল দেশের প্রাকৃতিক, অর্থাৎ তৌগোলিক বৈচিত্র্যের উপর । প্রাচীন 
গ্রীস বা বর্তমান ইংলপ্ডের ইতিহান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ছারাই 
মানুষের বৈশিষ্টা বহুলাংশে প্রভাবিত। চারিদিকে সমুদ্ধারা পরিবেষিত বলিয়াই 
৮৪৮৮১৪৯ ইংলণ্ডের ইতিহাস ইওরোপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিতে 
প্রভাব পারিয়াছে ! বস্ততঃ, প্রতোক জাতির ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র- 
গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিফা 
থাকে । ভারতবালী এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই কথার সত্যতা 
পরিলক্ষিত হয় । 


ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি : এশিয়া মহাদেশের 


স্‌চনা ৩ 
দক্ষিপাংশে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপদ্বীপটিই হইল ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষ এত 
বিশাল দেশ যে, ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
ভারতবধের উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি মোটামুটি ছুই হাজার মাইল, পূর্ব-পশ্চিম 
প্রায় আড়াই হাজার মাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডের সীমা-রেখার প্রায় 

হয় হাজার মাইল পর্ধতঘ্বারা এবং প্রায় পাচ হাজার মাইল সমুদ্রত্বার! বেষ্টিত। 
ভারতবধের পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিমালয় পর্বতশ্রেণী 
রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দীড়াইয়। আছে। ইহার দক্ষিণতাগ ক্রমশঃ সন্কীর্ণ হইয| 
ভারত-মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আব ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বঙ্গোপসাগর এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল আরব লাগরদ্বার! বিধৌত । হিমালয় পর্বতমাল| কাশ্মীর 
হইতে আসাম পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষকে চীন, তিব্বত ও 
না ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আবার, সুলেমান ও 
হিন্দ্ুকুশ পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে রাশিয়া, ইরান ও বেলুচিস্তান 
হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে । এইভাবে ভারতবর্ষ এক অতি সুন্দর সীম!-রেখ। 
দ্বারা অপরাপর দেশ হইতে পৃথকীকত। (১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগঞ্ট ভারতবর্ষ 
হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ার ফলে তারতের এই 

প্রাকৃতিক সীমা-রেখ! ব্যাহত হইয়াছে ।) 


ভূ-প্রক্কতির দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের বিশাল ভূ-খগ্ডকে প্রধানতঃ 
পাঁচটি ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । প্রাকৃতিক বৈশিষ্টা তি 
এতিহাপিক বিবঙঁনের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই বিভাগ 
যুক্তি যুক্ত বলিয়। মনে হইবে । এই প্রধান বিভাগগুলি হইল £ 
(১) পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চল : তরাই অঞ্চল হইতে হিমালয়ের 
উপর পর্যন্ত ক্রম-উচ্চতা-বিশিষ্ট ভূ-ভাগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 
কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান, প্রভৃতি পর্বতাশ্রয়ী দেশ এই 
হা ভূ-খণ্ডে অবস্থিত। এই সকল দেশের প্রাক্কতিক অবস্থান সহজ 
সতন্ত্য যোগাযোগের পক্ষে উপযোগী নহে । এজন্য সমতলে অবস্থিত 


ভু-খগুগুলির রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রভাব এই সকল পর্বতাশ্রয়ী দেশকে 


পাচটি প্রধান 


দ্ভংশ 


মানব সযাজের কথ। 


তেমন প্রভাবিত করিতে পারে নাই । ফলে, এই সকল দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া; 


নিজ নিজ শ্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাঁখিয়৷ চলিতে পারিয়াছে। 
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জমভভুমি 


ক 
ঞ 
রঃ 


(২) সি্ু-গজা-ব্রক্মপুত্রবিধৌত 


স্চন। € 


অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া পিস্কুদ্েশ, রাজপুতানার মরু-অঞ্চল এবং গঙ্গা ও যমুনা 
নদীর উর্বর সমতলভূমি পর্যস্ত বিস্তৃত । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই 
ভূ-খণ্ডই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সমতল ভূ-খণ্ডের 
প্রা প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীনকালে যেমন আর্ধ-জাতিকে আকর্ষণ 

করিয়াছিল, পরবর্তী কালেও হেমলি বহু বিদেশীয় আক্রমণকারীকে 
প্রলুস্ধ করিয়াছিল। নদ-নদী-প্রধান এই সমতল ভূ-খণ্ডের পধাপ্ত প্রাকৃতিক 


সম্পদ, উহ্ার জলপথ ও স্থলপথের স্থযোগ-স্থবিধ1 এবং জনবহুলত| পর পর বহু 
সাম্রাজে;র উখানের সহায়ক হইয়াছিল । 

(৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি : পিন্ধু-গঙ্গ-্রহ্ষপুত্র- -বিখৌত সমতল- 
খণ্ডের দক্ষিণ হইতে বিদ্ধ্য-সাতপুরা পর্বত পর্যস্ত মধ্য-ভারতের মাল- 
ভূমি বিস্তৃত। মধ্য-ভারতের মালভূমি পদ্ধু-গগা-রবপুত্র-বিখোত, 
সমভ্ূমি একত্রে আধাবর্ড নামে পরিচিত । 

(৪) দক্ষিণাপথের মালভুমি £ বিদ্বা-সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ 

হইতে পূর্ব ও পশ্চিম-ঘাট পর্যন্ত ভূ-খগুটি দাক্ষিপাত্যের মালভূমি 
ডি নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস হইল ভ্রাধিড় 
গুরুত্ব সভ্যতার ইতিহাস | ভারত-ইতিহাসে ষর্দিও এই অংশ এবং আর্ধা- 

বর্তের মধ্যে কোন প্রতেদ কর] চলে না, তথাপি গুরুত্বের দিক দিয় 
বিচার করিলে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষ! আর্ধাবর্তের প্রাধান্ত অধিক ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে। 

(৫) স্ুদুর-ঘক্ষিণের সংকীর্ণ উপন্বীপ £ পূর্ব ও পশ্চিম-ঘাট হইতে 
ভারত মহাসাগর পর্যস্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ উপদ্বীপটি সুদুর-দক্ষিণ নামে 
পরিচিত। এই খঞ্চলে দ্রাবিড় সত্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল। উত্তরের কোন হিন্দু বা মুসলমান বিজেতা স্থদুর- 
দক্ষিণে নিরহ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। 


ভারত-ইতিহাসে প্রকৃতির গ্রভীব £ মিশর দেশকে যেমন 'নীল-নদের 
বান” বল। হইয়া থাকে তেমনি ভারতবর্ষকে হিমালয়ের দান বলিলেও অতুযুক্তি 
হইবে না। অতি উচ্চ এক রক্ষা-প্রাচীরের ম্যায় ফাড়াইয়া থাকিয়া হিমালয় 


প্রাকৃতিক 


আযখবর্ত 


দ্রাবিড় সভ্যতার 
উৎকধ 


মানব পমাজের কথা 
ভারতবর্ষকে বাহিরের শক্রর আক্রষণ হইতে অনেকট। নিরাপদ রাখিয়াছে। 
০টি এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশ হইতে ভারতভূমিকে পৃথক 
নী-মাতৃক “ করিয়া দিয়া এক সম্পুর্ণ ন্বতস্ ভারতীয় সত্যত! গড়িয়া উঠিতে 
হুজলা-হুফলা! সাছাষ্য করিয়াছে । ভারতবর্ষে নদ-নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিভ 
8৮৬৬ হইয়! বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে স্থজলা-নুফলা ও শশ্য-স্তামল! করিয়া 
ভুলিয়াছে। কুষি-সম্পদ ভিন্ত্র অবণ্য-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদেও 


ভারতবধ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রপ্তি যেন মুক্তহস্তে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে 
আশীর্বাদ করিয়াছেন । ভারতবর্ষে জীবনধারণের অন্থবিধ! কোন কালেই ছিল 


না। অল্প.আয়াসে জীবিকা অর্জনের স্থবিধ|! ছিল বলিয়া অতি প্রাচীনকালেই 
ভারতবাসী শ্রম-বিমুখ, ধর্মাশ্রয়ী, কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পাঙ্ছরাগী হইপ্প। উঠিয়াছিল' 
এই বৈশিষ্ট্য আজও ভারতবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক পর্বতশ্রেণী গ্বারা ন্বুরক্ষিত 
থাকিলেও বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। 
খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথ ধরিয়া অতি প্রাচীনকালে আর্দের 
ভারতে আগমন হইতে আরসভ করিয়া! মোগল আমলের শেষভাগে আহম্মদ শাহ. 
ছুরুরাণীর আক্রমণ পর্যন্ত পারপদিক, গ্রীক, শক, হণ, আরব, তৃকা, 
বহির্জগতের আফগান, মোগল প্রভৃণ্ত বু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ 
সহিত যোগ!- 
যোগ করিয়াছিল । ইহা ভিন্ন পূর্বদিকে আলাম ও ব্রহ্ষদেশের মধ্যবর্তী 
আরাকান পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয় ব্রন্মদেশ ও উহার নিকটবর্তী 
অঞ্চলসমূহের সহিত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতেই স্থাপিত 
হইয়াছিল । উত্তরে নেপালের মধ্য দিয়! তিব্বতের সহিতও যোগাযোগ প্রাচীন- 
কাল হইতেই চলিয়া! আসিতেছিল। এই সকল বিভিন্ন পথ ধরিয়া ভারতের, 
বাণিক্জি)ক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতের বাছিরেও বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল । প্রাচীনকালে বর্তমান আফগানিস্তান ছিল ভারতের অস্ততূক্ত । এই 


পথে মধ্য-এশিদ্লার কালগড়, খোটান, ইর়ারকন্ব, প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । 
ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূল-রেখা ধরিয়া প্রাচীনকাল হইতেই বহু বাণিজ্যকেন্ 


চলা শি 


গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমেই একদিন প্রাচীন ভারতীয় 


সমক্রধাহী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রাধান্ত চম্পা, যবদ্ধীপ, বলী, নুমাত! 
বাণিজা, প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করে। এই সকল 
ঞপি বাণিজ্যকেজ্জরের মাধ্যমে, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সহিতও যোগা- 
যোগ স্থাপিত হুইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উদ্তর- 
ভারতের অধিবাদিগণ হইতে ুদুর-দক্ষিণের অধিবাসিগণই ছিল অধিকতর সমুদ্র- 
প্রবণ । ইহাও প্রাকৃতিক কারণেই । উত্তর-ভারতের জনসাধারণের সমুদ্র- 
উপকূল হইতে দুরে বসবাসের ফলে সমুদ্রের প্রতি তাহাদের টান ছিল কম। 
অপরপক্ষে সমুদ্র-উপকূলে বসবাসকারী সুদূর-দক্ষিণের জনসমাজের সমুদ্রের প্রতি 
টান ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক । বাংলাদেশের লমুদ্র-উপকূল হইতেও কতক পরিমাণ 
সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। 
ভারতবর্ষের বিশালত! এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্কৃতিক বিভিন্নতা ইহাকে এক 
বিচিত্র দেশে পরিণত করিয়াছে । বিস্তীর্ণ সমতল, উচ্চ পর্বতরাজি, বিশীল নদ-নদী, 
স্থবিশাল মরু-অঞ্চল, উচ্চ মালভূমি প্রভৃতি তারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলকে পৃথক পৃথক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়্াছে। 
রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়াও প্রারুৃতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
আধাবর্তের বিশাল ভূ খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতেই জল ও স্থলপথে 
আবাবর্তের 
রা যাতায়াতের সুবিধা ছিল। এই অঞ্চল ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ । এই সকল কারণে এই অঞ্চলেই ভারত- 
ইতিহাসের বৃহৎ বুহৎ সাআ্রাজ্য গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
৬ ভারতের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ- 
ধ্রকোর বাধা ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক একতার পথে বাধার স্য্টী করিয়াছিল । 


স্থানীর বৈশিষ্ট্য 


ভারতবর্ষের প্রান্কৃতিক সম্পদ বহু বিদেশীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। প্রাচীনকাল 
ভারতের সম্পদ: হইতে আরম করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবার্সী আক্রমণ- 
লোতী'বিদে. কারীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছে । বাণিজ্য-সম্পদেয় লোভেই সমুত্র- 
পদের আগমন পথে ইওরোপীয় বণিক্কগণ ভারতবর্ষে আলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 


৮ মানব সমাজের কথ। 


ইংরাজগণ বাণিজ্যের সুত্র ধরিয়া ভারতবর্ষে এক বিশাল সাগ্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছিল | এইভাবে ভারতের প্রারুতিক বৈশিষ্ট্যের গ্রভাবেই ভারতবাস'র 
রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুই প্রভাবিত হুইয়াছে। 
বিভিজ্তার ষধ্যে একতা : ভারতবর্ষ এক অতি বিচিত্র দেশ । প্রকৃতি 
যেন আপন খেয়ালে ভারতভূমিকে নান! বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করিয়া 
দিয়াছেন । এই সকল বৈচিত্র্য নানাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
তৌগোলিক বা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়! বিচার করিলে এদেশে বৈষম্য 
ও বিভিন্নতার চরম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কোন কোন অংশ-- 
যেমন বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য গ্রভৃতি বিশাল নদ-নদীর 
বৈষম্য প্রবাহে হজলা-নুফলা | আবার কোন কোন অংশ--যেমন রাজ- 
পুতানা অঞ্চল অন্র্বর এবং প্রকৃতির কূপণতার ফলে সহজ জীবন- 
যাপনের পক্ষে অহ্থপযুক্ত। উচ্চতার দিক দিয় দেখিতে গেলে এভারেস্ট 
গিরিশ ভারতের উত্তরে হিমালয় রক্ষা-প্রাচীরের উপর যেন 
আবহাওয়ার 
পার্থকা প্রহরীর স্তায় দাড়াইয়া আছে । অপর দিকে সমতলতুমি, মালভূমি 
ও গভীর গহ্বর, কন্দরও বিগ্ধমান আছে। কোন অঞ্চল বারিপাতের 
অভাবে মরুদেশে পরিণত, আবার কোন অঞ্চল,যথা চেরাপুঞ্ভী, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
চারার অধিক বারিপাতের জন্য প্রসিদ্ধ । এদেশের আবহাওয়া শীত, উষ্ঃ 
জানোয়ারের ও নাতিশীতোষ্-__তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় । লতাগুল্ম, বৃক্ষ 
বৈচিত্র্য অরণ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভারতের সকল অঞ্চলেই সব প্রকার গাছপাল। ও লতাগুল্ম জন্মায় না। জন্ত- 
জানোয়ার ও পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও একথ| সমভাবে প্রযোজ্য । 


বিচিত্র দেশ 


প্রাচীনকালে আর্ধদের আগমন হইতে আরম করিয়া আধুনিক কালে 
নানাজাতির ইওরোপীয়দের আগমন পধস্ত বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতির 
লী লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে । প্রাচীন যুগে দ্রাবিড়, আধ, 
সাগর' পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ ও হণ; মধ্যযুগে আরব, 


আফগান ও মোগল ; আধুনিক যুগে পোতু গীজ, ফরাদী, ইংরাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় 


চন! ৯ 
ৰণিকদের আগমনের ফলে তারতবর্ধে বিভিন্ন জাতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ 
ও সমন্বয় ঘটয়াছে। বিভিন্ন জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক «মহামানবের সাগয়'- 
স্বরূপ হইয়াছে, বল! বাছুল] | 

ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলেও ভারতে এক বিম্ময়কর ঠবচিত্র্য 
দেখিতে পাওয়। যাইবে । প্রধানপ্রধান ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়। আধুনিক কালে 
ভাবততবর্ষকে চৌদ্দটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত কর! হইলেও ভারতীয়ভাষার মোট সংখ্য। 
ভা ইহার বহুগুণ বেশি। স্থানীয় ভাষার হিসাব ধরিলে ভারতবর্ষে মোট 
সাহিত্যের ছুই শতাধিক ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ 
হি পৃথিবীর প্রধান ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র বল] যাইতে পারে। 
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম এদেশে বিস্তমান । 
কিন্তু এই সকল ভৌগলিক বৈচিত্র্য, ভাষা, জাতি, ধর্ম, ও আচার-আচরণের 
বিভিন্নত) পার্থক্য থাক সত্বেও, ভারতবর্ষের জনসমাজের মধ্যে এক গভীর 
ঠা এক্যবোধ চিরকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে। প্রতেদের মধ্যে এঁক্য 
স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভাতার মৃঙলগ আদর্শ । বিভিন্নতার মধ্যেও একতা- 
স্যঙিতে “ভারতবর্ষ' নামের প্রভাব নেহাৎ কম নলছে। রামায়ণ, 
“ভারতবর্ধঃ 
নামের প্রতাব মহাভারত প্রভৃতি ভারতের জাতীয়গ্রস্থে “ভারতবর্ষ” নামের ব্যবহার 
এবং ভারতবানীকে “ভারত-সম্ভতি' নামে পরিচয়-দানের মধ্যে সমগ্র 
ভারতবর্ষ যে একদেশ এবং “ভারতবাসী” যে এক-ইঃ সেই ধারণ! প্রকাশ 
পাইয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতেই কবি ও দার্শনিকগণের রচনায় আসমুদ্রহিমাচল 
লইয়া! গঠিত ভারতডূমির বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থতরাং একই রাজা ভারতবর্ষ জয় 
করিতে পরিয়াছেন 'কিন! তাহার উপর নির্ভর করিয়! ভারতবাসীর একত্ববোধ 
গডিয়া উঠে নাই। উহ| গড়িয়! উঠিয়াছে ভারতবাসীর অন্তরের এঁক্যবোধ হইতে। 
ভারতবর্ষের স্ম্পষ্ট সীমা-রেখ! ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে গড়িয়া 
হিতে উঠিতে সাহাযা করিয়াছে । “ভারতবধ* নাম উচ্চারণের সে সঙ্গে 
সীমারেখার সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র আমাদের মনে উদিত হয়। ইহাও আমাদের 
8 মনে এঁক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য কন্দিয়াছে। 


রা যানয সমাজের কথ! 


রাজগণের প্রাচীনকালে বাজগণের আদর্শ ছিল 'একরাট”, “সম্রাট 
ঞ্ চা 'রাজচক্রবর্তী' হওয়া। এই রাজনৈতিক আদর্শ ভার্তবাসীর মনে 
পরোক্ষভাবে এঁক্যবোধ-বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিল । 
বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ও আচার-আচরণের লোক দ্বার! অধ্যুষিত হইলেও 
ভারতবানী যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার একটি বিশেষ রূপ আছে। 
পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা! ও সংস্কৃতি হইতে ইহা! সম্পূর্ণ পৃথক | এই সম্পূর্ণ শ্বত্্ 
সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকের দানে পুষ্ট হইয়া 
পু উঠিয়াছে। এই সংস্কৃতি মুপতঃ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাঠামোর 
উপর ভিত্তি করিয়] গড়িয়] উঠিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোকের 
দানে পুষ্ট হইলেও ইহার মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবতিতই রহিয়া গিয়াছে। সমূত্রে যেমন 
বিভিন্ন নদ-নদীর জল আপিয়া পড়িলেও সমুদ্রের জলের বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন 
ঘটে না, সেইরূপ ভারতীয় সভাতা-সমুদ্রে নানাজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির লংমিশ্রণ 
ঘটলেও ভারতবর্ষের মূল সভ্যতার কাঠামে। এবং বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
মোটামুটি একই এই সাংস্কৃতিক এক্যবোধও তারতবাসীর একত।-সুষ্টির সহায়ক 
১ হইয়াছে । মোটামুটি একই রূপ প্রার্কতিক পরিবেণ, এবং মোগল 
ভাগোর প্রভাব ও বুটিশ শাসনকালে রাজনৈতিক এঁক্য ভারতবাসীর এঁক্যবোধ 
বৃদ্ধি করিয়াছে । 
সর্বশেষে, স্বাধীনতা -আন্দোলনের ফলেও ভারতবাসীর মধ্যে এক্যবোধ বভ্গুণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বন্দেমাতরম্*মস্ত্রের প্রভাব সমগ্র ভারতবাদীর 
স্বাধীনত মনে এক গভীর জাতীয়তা ও এঁক্যবোধের স্থষ্টি করিমাছে, বল৷ 
৪৪০০ বাহুল্য । স্বাধীন ভারতের নানাধর্জ ও নানাজাতির নানা ভাষা- 
মন্ত্রের প্রভাব ভাষী লোক লইয়! গঠিত এঁক্যবদ্ধ বিরাট জনদমাজ আজ বিশ্বের 
দরবারে উন্নত মস্তকে ফ্লাড়াইতে সক্ষম হইয়াছে । ইহ] ভারত- 


বাসীর এঁক্যমুক সংস্কৃতির-ই পুরস্কার । 


হ্চগা ৯১. 


ভামুমীলনী 


1, 196 26006 08910180109 0186 06600100006 082900678০0 %, 


0010076 ০: & 00019 ? 


কোন্‌ কোন্‌ মুল উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া জাতির চরিত্র ও সংস্কৃতি গাড়ি! উঠে? 
2, 10186588 006 10106200 01 £60019]ঠ 00 006 0156020 0110019, 
ভারতীয় ইতিহাম কতদুর পরিমাণে ভারতবর্ষের ভৌগোধিক পরিবেশের দ্বার প্রভাবিত 
হইয়াছে, মে ব্ষিয়ে আলোচনা! কর। 
8, [17018 005598808 £111য 101 01618105--চ001910, 


'ভারতবর্ষে বিভিদ্নতার মধ্যে একত! বিরাজিত'--এ কথার অর্থ আলোচনা করি! বুধাও। 


আন টিলার তল 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসের উপাদান 


প্রাচীন ইতিহাস রচনা £ অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়! বিভিন্ন 
স্তর ব! পর্যায়ের মধ্য দিয়! কিভাবে বর্তমান জগতের সভ্যতা গড়িয়া উণিয়াছে 
সেই কথা বঙ্গিয়া দেওয়াই হইল ইতিহাপের উদ্দেশ্ট | কিন্তু অতি প্রাচীনকালে 
যখন ইতিহাস লিখি! রাখিবার রীতি ছিল ন1, দেই সময়ের ইতিহাস আমর 
জানিতে পারিব কিভাবে? এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অস্মরণ করিতে হইবে । 
বিভিন্ন কালের মান্থীষের ব্যবহৃত দৈনন্দিন জীবনের জিনিসপত্র, প্রত্বতাত্বিক 
চিহ্ছাদি, লিপিঃপ্রভৃতি পরোক্ষ উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া! ইতিছান জানিতে 
্াচীন বের হইবে বা রচনা! করিতে হইবে । সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর 
ইতিহাস. হইয়াছে, ইতিহাস-রচনার উপাদানও সে ততই অধিক পরিমাণে 
রচনার উপায় রাথিয়া গিয়াছে। মৃদ্, দেশীয় সাহিত্য, বৈদেশিক পর্যটকগণের 
বিবরণ প্রভৃতি নানাবিধ উপাদান ক্রমেই ইতিহাস-রচনার কাজ সহজ 
করিয়। তুলিয়াছে। এজন্ঠ মানব লমাজের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের এতিহাদিক 
নিদর্শন বিভিন্ন ধরণের | প্রাচীন যুগের ইতিহাপ-রচনার উপাদানগুপিকে (১) 
প্রত্বতাত্বিক উপাদান--যথা, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দৈনন্দিন জীবনে 
প্রাচীন ইতি- ব্যবহৃত জিনিসপত্রার্দি, (২) লিপি--শিলালিপি, তাশ্ত্রণিপি প্রভৃতি, 
হই (৩) মুদ্রা, (৪) প্রচলিত কাহিনী-কিংবদস্তী, (৫) সমপাময়িক লাহিত্য , 
এবং (৬) বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণন। প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ 
করিয়া আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে । এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, 
পরবর্তী "কালে মানুষ যখন ইতিহাস-সাহিত্য রচন| করিতে শিখিয়াছিল, সেই 
সময়ের ইতিহাস-রচনার জন্তও উপরোক্ত উপাদানগুলির গুরুত্ব কম নছে। 
প্রত্বতান্তবিক উপাদান £ প্রাচীনকালের সমাজজীবন কতদূর উন্নতিলাভ 
করিয়াছিল, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা! আমরা! সেই ফুগের গৃহ, প্রাসাদ, দৈনন্দিন 


ইতিহাসের উপাদান ১৬ 


জীবনে ব্য বত জিনিসপত্র হইতে পাইয়া! থাকি । বর্তমান যুগে প্রত্বতাস্তিক খনন 
কার্ধের দ্বারা পৃথিষীর বিভিন্ন অংশের প্রাচীন সভ্যতার নানাগ্রকার এঁতিহাসিক 
বিভিন্ন দেশের চিহ্াদি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির সাহায্যে প্রাচীন সভ্যতা 
প্রত্বতানত্বিক সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যাদি জানিতে পার] গিয়াছে । মিশর, ক্রীট, 
৮৭ শ্রী, আমাদের দেশের মহেঞ্জো-দরো, হরগ্। প্রভৃতি স্থানে অভি 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মাটির নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে । 
এই সকল প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ষের ফলে প্রাচীন মাহষের সভ্যতা এবং মানুষের 
সভ্যতা প্রথমে কিভাবে সরু হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণ। জন্মিয়াছে । 
মন্দির, প্রাসাদ, গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, শহর-নগরের চিহ্নাদি, ইট, পাথর, কবর, 
প্রভৃতি হইতে প্রাচীনকালের শিল্পজ্ঞান, রুচি, কারুকার্ষের প্রকৃতি প্রভৃতির 
পরিচয় পাওয়। যায় | বল। বাহুল্য যে, প্রত্বতাত্বিক উপাদানগুলি মাটির নীচ হইজে, 
যেমন পাওয়। গিয়াছে, মাটির উপরেও তেমনি যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে । 
লিপি--শিলালিপি, তাজ্লিপি প্রভৃতি £ প্রাচীন ইতিহাস-রচনার- 
সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান হুইল সেই যুগের শিলালিপি, তাত্রলিপি প্রভৃতি। 
এই সকল লিপি পরবর্তীকালে কোনন্ধপ অদল-বদল কর! সম্ভব হয় না বলিয়া 
সমসাময়িক ইতিহাস-রচনার পক্ষে এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উপাদান এ বিষয়ে! 
সন্দেহ নাই। যিশরের পিরামিডগুলির গায়ে খোদাই-কর। লিপি 


পা. 
এ৬লাছির পারশ্ত-সআ্রাট ড্যরিয়াস বা দরায়াসের শিলালিপি, ভারতবর্ষের 
দা মৌর্যসম্তরাট অশোকের শিলালিপি গ্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে, 
উপাদান”. পারে। প্রাচীন রাজগণের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি তাত্রশাসনে 


লিপিবদ্ধ করিয়। দেওয়া হইত । সেগুলিও ইত্তিহাস-বচনায় সাহায্য , 

করিয়া থাকে । 
মুত্র £ প্রাচীনকালের মুদ্রার গঠন, মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু প্রভৃতি দেখিস 
ুত্রাগুরুত- যেমন সেই সময়ের ধাতু-শিল্পের পরিচয় পাওয়! যায়, তেমনি মুদ্রার 
পূর্ণ উপাদান প্রাপ্তিস্থান, মূন্্রায় থোদিত তারিখ, ঘটনা বা রাজার নাম হইতে. 
রাজার রাজ্যের বিস্তৃতি, বিদেশের সহিত যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে বছ তথ্য 


১৪ মানব সমাজের কথা 


জানিতে পারা যায়। এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে, এই ছুই দেশে 
বাণিজিযক যোগাযোগ ছিল এইরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে । 
প্রচলিত কাহিনী-কিংবদ্বস্তী £ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত প্রাচীন 
নী কাহিনী-কিংবদক্তী এবং বিভিন্ন গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদস্তী 
কিংবদভ্তীর হইতেও কতক পরিমাণ এঁতিহামিক তথ্য সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়। 
এতিহাদিক প্রাচীন গ্রীস ও রোমের কাহিনী-কিংবদস্তী, এবং ভারতের রামায়ণ- 
ওর তব টু 
মহাভারত ও পুরাণে সঙ্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে মূল্যবান 
এঁতিহালিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় । 
সাহিত্য £ প্র/চীনকালে রচিত সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ-জীবন, 
রাজনীতি, ধর্ম-জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে নির্ভরধোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। কোন 
কোন জাতি অতি প্রাচীনকালেই ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল । 
রে নাহিত্যে গ্রীক এতিহাসিক হোরোডোটাস, থুকিডিডিস্‌-এর নাম এ বিষয়ে 
ধতিহাসিক উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন গ্রীক লাহিত্য-_যথা, হোমার-রচিত ইলিয়াড, 
তথ্যাদি ও ওডেসী, বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ, বেদব্যাস-বচিত মহাভারত 
্রন্থাদি হইতে নানাবিধ এঁতিহাপিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উপাদানেরও প্রাচুর্য ঘটিয়াছে. বল! বাহুল্য । 
বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণন! £ প্রাচীনকালে ও মানুষ অজানাকে জানিবার 
ইচ্ছা পোষণ করিত। এই কারণে বিতিন্ন দেশের লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
বিদেশী পর্যটনে বাহির হইত। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়! আধুনিক 
প্য:টকদের চক্ষে কাল পর্যস্ত মানুষের এই নেশা হ্বাস না পাইয়া বরঞ্চ ক্রমে বৃদ্ধি 
হি রশ পাইয়াছে। এই শকল পর্যটকদের বর্ণনা হুইতেও সমসামর্লিক 
ইতিহাসের ধারণ। লাভ কর! যায়। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনার 
প্রধান গুরুত্ব হইল এই যে, উহাতে বিদেশীর চক্ষে কোন একট সমাজের প্রঞ্কতি 


কিরূপে দেখা দিয়াছিল তাহার ধারণ| লাভ করা যায়। 
ভারত.ইভিহামের উপাদান £ ভারত-ইতিহাসের উপাদানগুলিও বিভিন্ন 
'ভাগে ভাগ করিয়। আলে।5না! কর! উচিত হইবে। পুর্বেই একথা বল। হইয়াছে 


ইতিহাষ্রে উপাদান ১৫ 


যে, বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের উপাদান বিভিন্ন ধরণের। এই কারণে তারত- 
ইতিছাসের উপাদ্ানগুলিকে পর্যায়ক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক-্-এই তিন 
যুগে বিতক্ত করিয়া লইয়া আলোচন। করা বাঞ্ছনীয় । 
প্রাচীন যুগ £ ভারত-ইভিহাসের প্রাচীনযুগের বৈশিষ্ট্য হইল ধারাবাহিক 
ইতিহাসের অভাব। প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু 
ইতিহাস-সাহিত্যের যে অভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন 
এঁতিহাসিকের মতে প্রাচীন ভারতের রাজগণ তাহাদের ত্ব স্ব রাজত্বকালের 
ইতিহাস রাখিয়া যাইবার পক্ষপার্তী ছিলেন। কিন্ত তাহাদের আমলে রচিত 
ইতিহাস-গ্রস্থাদি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং নানাপ্রকার রাজনৈতিক 
মি ও প্রাকৃতিক কারণে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌছিতে পারে নাই। 
সাহিত্যের কিন্তু প্রাচীনকালের অপরাপর সাহিত্য-গ্রস্থাদদি যদি কীট-পতঙ্কের 
অভাব আক্রমণ এবং রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ছর্যোগেও টিকিয়া থাকিতে 
পারিল, তাহা হইলে কেবলমান্তর ইতিহাস-সাহিত্য পারিল ন! কেন? দুতরাং 
প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিগণ ইত্িহাস-সাহিত্য রচনার দিকে তেমন মনোযোগী 
ছিলেন না, একথা মনে করা তুল হইবে না। কিন্ত প্রাচীন ভারতের রাজগণ 
তথা লেখকগণের এঁত্িহাসিকবোধ বা সময়াহক্রমের প্রয়োজনীয়তাবোধ ছিল 
না, একথা মনে করা ঠিক হইবে না। বেদ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশান্্, পুরাণ 
প্রভৃতিতে ধারাবাহিক বর্ণনা] এবং বংশাহুত্রমের তালিক! রহিয়াছে । তাহ! 
হইতে প্রাচীনকালেও এতিহাসিকবোধ ছিল একথা প্রমাণিত হইয়া! থাকে । 
তবে গ্রীনদেশে যেমন প্রাচীনকালেই হোরোডোটাস, থুকিডিডিস্‌ 
প্রাচীন ভারতে প্রমুখ এঁতিহানিকগণ জন্মিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতে সেইরূপ 
৫৯ -.. পতিহাপিক-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে নাই। ইহাই প্রাচীন 
অভাব ভারতে ইতিহাস-সাহিত্যের অভাবের মূল কারণ। এই কারণে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস-গঠনে নিয়লিখিত উপাদান- 
গুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে । 
(১) প্রত্বতাত্ত্িক চিহ্ভার্দি £ প্রত্বতান্বিক গবেষণার সাহায্য ন! লইলে 


১৬ মানব সমাজের কথা 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক কিছুই আজিও আমাদের অবিদ্িত থাকিয়া 
যাইত। বিগত প্রায় একশত বৎমর ধরিয়া ভারতে প্রত্বতাত্বিক গবেষণার 
ফলে ভারত-সভ্যতার প্রাচীনতা সম্পর্কে পূর্বেকার ধারণ! সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়। 

গিয়াছে। মহেঞ্রো-দরো, হরপ্। প্রভৃতি স্থানে প্রত্বতাত্বিক খনন. 
্রত্বতাত্বিক কার্ধের ফলে আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন সভ্যতার চিহাদি হইতে 
তি ভারতীয় সভ্যতা পুথিবীব্র প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম, 
পরিচয় লাভ একথ! প্রমাণিত হইয়াছে । মাটির নীচ হইতে প্রাপ্ত দৈনন্দিন 

ব্যবহারের জিনিসপত্র প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন যুগের সত্যতা ও 
সংস্কৃতি কতদুর উন্নত ছিল পেই ধারণা লাভ কর1ধায়। সমাবিসৌধ, স্মৃতিস্তত্ত, 
গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি হইতে শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির সুস্পষ্ট ধারণা কর! 
চলে। প্রত্ুতাত্বিক নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়াই লিদ্কুসভ্যত1 সম্পর্কে নানা- 


প্রকার এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে । 


(২) লিপি £ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য এবং 
সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান,হইল প্রাচীনকালের শিলালিপি, তাম্রলিপি গ্রভৃতি। 
প্রত্বতাত্বিক গবেষণার ফলেই এই সকল নিপি যেমন উদ্ধার কর! সম্ভব হইয়াছে, 

তেমনি সেগুলির পাঠোদ্ধারও হইয়াছে । এই সকল লিপি নানা। 
ঠাপ ধরণের এবং নান! বিষয়-সংক্রান্ত । পাথর, তামা, সোনা, রূপা, 
সংক্রান্তলিপি ব্রোঞ্জ, লোহার পাত প্রভৃতি স্থায়ী জিনিসের উপর খেদাই-কর! 

লিপির এতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
কারণ পরবর্তী কালে এগুলির পরিবর্তন বাঁ পরিবর্ধন কর] সম্ভব নছে। এই 
সকল লিপিতে রাজার প্রশন্তি এবং রাজার আদেশ, অনুশাসন, দানপত্র প্রভৃতির 
বর্ণনা পাওয়। যায় । সরকারী মানপত্র ব! রাজ-আদেশ তিন্ন ব্যক্তিগত দানপত্রের 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ লিপি খোদাই কর। হইত | প্রধানতঃ পালি, প্রাকৃত, সংস্কত, 
তেলেগু, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় এই সকল লিপি 


লিখিত। 
লিপি হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে 


ইতিছালের উপাদান ১৭ 
পার! গিয়াছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্নৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও 
প্রাচীন ইতিহান এগুলির গুরুত্ব নেহাৎ কম নছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে 
রুনা লিপির প্রাপ্ত লিপি ব! লেখ হইতেও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জানিতে পার 

গিয়াছে । এশিয়! মাইনরে বোখাজ-কোয় নামক স্থানে প্রাপ্ত লিপি 
হইতে আর্ধদের ভারত আগমন সম্পর্কে পরোক্ষ তথ্য পাওয়। গিয়াছে । ইহা 
ভিন্ন পারগ্ঠের বেহিস্তান, পাসেপোলিস, নাকস্‌-ই-রুস্তম প্রভৃতি স্থানে প্রাঞ্চ লিপি 
হইতে প্রাচীন ভারত ও পারশ্থের ফোগাযোগ সম্পর্কে বু তথ্য জানিতে পার 
শিয়াছে। মধ্য-এশিয়। এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ বলী, যবদ্বীপ, নুমাত্রা, ইন্দোচীন, 
স্টাম প্রভৃতি, দেশেও এমন বহু লিপি বা লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহ! হইতে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বছু কিছু জানা সভব হুইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতীয় লিপির মধ্যে সমাট অশোকের শিলালিপি ও স্তসলিপি 
সম্রাট অশো- সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ । মৌর্য 
কেরলিপি যুগের ইতিহাস রচনায় এই সকল লিপির গুরুত্ব অপরিশীম। 


(৩) মুদ্রা: মুত্র! হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। 
প্রাচীন ভারতের হাজার হাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এই সকল মুদ্রা হইতে 
সমসামগ্িক কালের অর্থনৈতিক অবস্থা মুদ্রা-নীতি, ধাতু-শিল্পের 
দ্র হইতে উন্নতি, রাঙ্গার শাননকালের সঠিক তারিখ প্রভৃতি জানিতে পারা যাঁয়ু। 
উন ও ইহা ভিশন রাজ! মহারাজগণের রুচি সম্পর্কেও ধারণ! পাওয় যায় । 
ধর্মনৈতিক মুদ্রায় অঙ্কিত মুতি হইতে সমসাময়িক শিল্পিগণের শিল্পজ্ঞানের 
উনি হর পরিচয়ও পাওয়া যায় । মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে রাজ্যের বিস্তৃতি, 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার প্রভূৃতিরও মোটামুটি ধারণা লাভ কর 
সম্ভব হইয়| থাকে । প্রাচীন ভারতের গ্রীক, শক, বাহিলক রাজগণের মুদ্রা হইতে 
সেই সময়কার রাজনৈতিক তথ্যাদি জানিতে পারা গিয়াছে । এই সকল মুদ্রা 
গ্রীন ও রোমের মুদ্রার অস্থকরণ পরিলক্ষিত হয়। সমু্রগুণ্ের বীণাবাদনরত মুদ্র! 
হইতে তাহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় আমর! পাইয়৷ থাকি। 
প্রাচীন সাহিত্য ই ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য হইতেও প্রাচীন ধুগের 


২--(২য়) 
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মূল্যবান এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা খাইতে পারে । ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
বেদ হইতে বৈদিক যুগের রাজনৈতিক, সামাঙ্জিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের বিবরণ 
বেদ, পুরাণ, পাওয়া! গিয়াছে। ইহা! ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে 
এ যে সফল বাজবংশের তালিক! এবং কাহিনী-কিংবদন্তী আছে তাহা 
বৌদ্ধ ওহিনু হইতেও ইতিহাস রচনার মুল্যবান তথ্যাদি পাওয়! যায়। ভারতের 
ধর্মশান্ অতি প্রাচীনফালের ইতিহাস রচনায় বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি সাহিত্য-গ্রন্থ ভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন এবং হিন্দু ধর্মশান্্ হইতে প্রচুর এতিহাসিক 
তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পরবর্তী কালে ইতিহাস-সাহিত্যের 
প্রাচ্য না থাকিলেও বংশাবলী, জীবনচরিত ও অপরাপর খ্রসথ প্রভৃতি হইতে 
যথেষ্ট এত্িহাপিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাহ্, কবি বাণতষ্টের 
হর্যচরিত, বাকৃপতিরাজের ণগীড়বছো”, বিল্হণের “বিক্রমাক্ক চরিত” বাংলাদেশের 
€কাঁটিলা, বাধ- পালবংশীয় রাজ! রামপালের সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর লন্দী-রচিত “রামচরিত”, 
ভট, বাকৃপতি- কল্হণের “রাজতরঙ্গিণী” ও পদ্মগুণ্ডের “নব সাহসাঙ্ক চরিত" প্রভৃতি 
রা বা গ্রষ্থের যথেষ্ট এরতিহাপিক মূল্য রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন হেমচক্দ্রের 
বিল্হণ পি 'ছাশ্রয় কাব্য+ জয়পসিংহের 'কুমারপাল চরিত” বিলাল চরিত” 
চ ভোজ -প্রবন্ধ» চাদবর্দৈ রচিত 'পৃর্থীরাজ চরিত" স্কায়চজ্জরের,ছান্দির 
কাব্য, প্রতৃতিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ কাশ্মীর, গুজরাট, নেপাল, সিন্ধু গ্রভৃতি 
স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন রাজ-বংশাবলী হইতেও ইতিহাস রচনার উপাদান পাওয়। 
যায়। তিব্বতীয় এতিহাসিক তারনাথের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল্যবান 


তথ্য পাওয়া! গিয়াছে । 
বিদেশীয় রচল। $ প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 


ছেরোডোটাস, অবস্থার ইতিহাসের এক অতি মুল্যবান উপাদান হইল বিদেশীয়দের 
টেসিরাস, . বর্ণলা। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশের পর্ধটকগণ 
৪৯৯ আসিয়াছেন। তাহাদের মুখে ভারতবর্ধের কাহিনী শুনিয়া গ্রীক 
ডাইওনিস্লাল এঁতিহাপিক ছেঝ়োডোটাস ও টেসিয়াস পারস্য ও ভারতবর্ষের যোগা- 
প্রভৃতির ব্দা যোগ সম্পর্কে বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীক বীর আলেকজাগারের 
অন্ুচরবর্গদের অনেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞত! লিপিবদ্ধ করিয়া 
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পগিয়াছেন। আলেকজাপারেন্ব মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে গ্রীক মৃত 
মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আসিয়া! সা চন্ত্রগুপ্ত মৌর্ষের রাজনডায় কয়েক 
বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার এক অতি নুন্বর বর্ণন| রচন1 করিয়াছিলেন 
এই বর্ণন! আংপিকভাবে উদ্ধার কর! সম্ভব হইয়াছে । যেগাস্থিনিস 
.চীনদেশীয় পরি. ভিন্ন ডেইমেকস, ডাই ওশিসিয়াস প্রতৃতি গ্রীক দূতগণও ভারতবর্ষ 
ব্রাক-. সম্পর্কে বর্ণনা! রাখিয়া গিয়াছেন। “পেরিপ্ীল” নামক একখানি গ্রন্থে 
টপ জনৈক অজ্ঞাতনাম। লেখক ভারতের বাণিজ্য ও বাণিক্গ্যবন্থরগুপির 
ই-লিং প্রভৃতির বর্ণনা! পিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চীনদেশীয় পরিত্রাজকগণের বর্ণনা 
বিবরণ হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে মৃঙ্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা ঘাইতে পারে। ফ'-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ই-পিং প্রভৃতি চীনা 
পর্যটকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আরব লেখকদের রচনা হইতেও 
তারতবর্ষের ইতিহাস রচনার তথ্য পাওয়া যায়। গণিতশান্ত্র ও জ্যোতিধিস্কায় 
পারদশা আরব পণ্ডিত আল্বেরুনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষ! 
আয়ত্ত করিয়া! 'তহককৃ-ই-হিন্দ* নামে একখানি অতি মুল্যবান 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দুদের আচাঁর- 
আচরণ, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি মনোজ 
বিবরণ পাওয়া যায়। আল্বেরুনী ভিন্ন আল্‌ বিলাদুরী, হালান নিঙ্গামী, আল্‌ 
মান্ুদী প্রভৃতি আরব লেখকদের নামও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
মধ্যযুগ : ভারত-ইতিহানে মধ্যযুগের ইতিছাপ রচনার উপাদানের অতাব 
নাই, বরঞ্চ এতিহাপিক তথ্যাদির প্রাচূর্ব-ই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া! থাকে। 
মুসলমান শাসনকালে স্থপতানদের সভাকবি, ইতিবৃত-রচরিতা, 
৪১ বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বর্ণন! হইতে প্রহর এঁতিহামিক তথ্য 
সংগ্রহ কর! যায়। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদনগুপিকে 
এধানতঃ এতিহাসিক রচন!, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও শিল্পকলা ও স্থাপত্য 
ননিৰর্ণন এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা! করা যাইতে পারে। 


'আল্বেকনী 


৬ মানব সমাজের কথা 


(১ এঁভিহাপসিক রচন। £ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সন্কিকালে গজনীক: 
গ্ুলতান মামুদের সভা হইতে আল্বেরুনী ভারতবর্ষে চলিয়া আপিয়াছিলেন।. 
তাহার কথ! পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । আ.ল্বেরুনী ভিন্ন মধ্যযুগের ইতিহাস, 
রচনার তথ্যাদি আমীর খুস্রু বা! খুলরত-এর রচন হইতেও পাওয়া যায়। তাহার: 

“তওয়ারিখ-ই-আলাই, গ্রন্থে আঙা-উদ্দিন খল্জীর রাজত্বকালের: 
১০ মূল্যবান এতিছাসিক তথ্য পাওয়। গিয়াছে । মিন্হাজ-উস্-পিরাজ 
দিরাজ, জিরা. রচিত 'তবকৎ-ই-নাসিরী+ জিয়া-উদ্দীন বরণী রচিত 'তওয়ারিখই- 
উদ্দিন, শামন-ই- ফিরূজশাহী” প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থে সমসামগ্িক কালের অতি 
এজ রর মূল্যবান বর্ণনা পাওয়] যায়। ইহা ভিন্ন শানস্-ই-সিরাজ, আই ন-উল্‌, 
শ্বতি, আইন-ই- মুল্ক, এহিয়া-বিন্-আহম্মদ প্রভৃতি লেখকগণের রচন! সেই যুগের 
৮৬পী ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ । মোগল যুগেও ইতিহাস- 
প্রভৃতি সাহিত্যের অভাব ছিল না। বাববের জীবনন্থতি, জাহাঙীরের' 

জীবনস্ৃতি, গুপবদন বেগম রচিত “হুমায়ুননামা' প্রভৃতি এ সকপ' 
সমাটের রাজত্বের ইতিহাস-গ্রস্থ বল! ধাইতে পাবে । আকবরের রাজত্বকালে' 
আবুল ফজল রচিত “আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা” লেই ধুগের ইতিহাস: 
রচনার অপরিহার্য উপাদান । ইহ] ভিন্ন ব্দাউনী, কফি খা প্রভৃতি লেখকগণের: 
রচনায়ও সমসাময়িককালের ইতিহাস্রে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়| | 

(২) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ £ স্থলতানী ও মোগল আমলে বহু. 
বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আলিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে ছলতানী যুগে আফ্রিকা; 
হইতে আগত পধটক ইবন্‌ বতুতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । ইব্‌ন্‌ বতৃতার বিবরণে আলা-উদ্দিন, মোহম্দ্‌-বিন্‌ তুঘলক 
প্রভৃতি স্থলতানদের রাজত্বকালের একটি স্থন্দর বর্ণনা আছে। ইবন্‌ বতুতার: 
বর্ণনায় সেই সময়কার বাংলাদেশের শ্রশ্থর্যের উল্লেখ পাওয়। যায়।, 

মৌহন নাযে জনৈক চীনদেশীয় পর্যটক সেই যুগে বাংলাদেশে" 
আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণন। হইতে বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রীর: 


ভূয়সী প্রশংসা এবং বাংলাদেশের সম্পদের প্রাচ্ধে কথ! জানিতে পারা যায় ।, 


ইবন্‌ বতুতা 
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"মধ্যযুগে দক্ষিণভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পারসিক পর্যটক আবছুর্‌ 
"আবদুর রঙ্গাক' রঙ্জাক, রুশ পর্টক আথেনিসিয়া, পোতু গী পর্যঃক পায়েঙ্গ 
আথেনিপিয়াদ ও স্কুনিজ এবং ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কটি প্রস্ততি আলিয়া 
'নিকোলে। কণ্টি। 

পায়ে, মুনি, ছিলেন। তাহাদের বর্ণনা হইতে বিজয়নগর সাম্রাঞ্গের ইতিহাল 
প্রস্ভৃতি জানিতে পার! যায়। জেহৃইট্‌ ধর্মঘাজকগণের রচনা এবং র্যাল্ফ, 
রা পাক ফিচ, উমাপ রো, টেভানিরে, টেরি, মান্ুচি প্রভূত ইওরোপীয় 
টেরি, মানুচি, পর্যটকগণের বর্ণনা হইতেও মোগল যুগের মূল্যবান এঁতিহাশিক 
প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা যায়। 

(৩) শিল্পকল। ও স্থাপত্য নিদর্শন £ স্থলতানী ও মোগল যুগের স্থাপত্য 
খশল্প ও চিত্র শিল্পের বহু নিদর্শন আগ্গিও বিদ্যম।ন আছে। হিন্দু ও মুসলমান 
নূতন শিল্পনীতি শিল্পের সংমিশ্রণে যে এক নৃতন শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাছার 
স্থাপত্য শিল্পের প্রমাণ এগুলি হইতে পাওয়৷ যায়। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের 


্সতির পরিচয় ভ্রমোন্নতির বিষয় জানিতে হইলে এই সকল শিল্প ও স্থাপত্য 
"নিদর্শন গুলির সাহাঘ্য গ্রহণ কর। একান্ত প্রয়োজন । স্থুলতানী ও মোগল আমলের 


মু হইতে সেই সময়ের মুদ্রানীতি ও ধাতুখিল্লের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আধুনিক যুগ : আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্র, 
ভারতীয়দের ও ব্রিটিশ এতিছাদিকদের রচিত গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হুয়। 
(১) সরকারী কাগজপত্র: ব্রিটিশ শাসনকালের ইতিহাস রচনায় 
সরকারী কগেজপত্রের গুরুত্ব অত্যধিক । জ্যাকেমেখ নামে জনৈক ফরাপী পর্যটক 
মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ শাদন “কাগজ.কলমের' শাসন। এই মন্তব্য 
হইতেই সরকারী কাগজপত্রের গুক্তত্ব অন্মান কর! যায়। ব্রিটিশ 
৪৬ শাপনকালের নানাপ্রকার নবিপত্র ও কাগজ এই যুগের ইতিহাস 
রান রচনার অপরিহার্য উপাদান। নৃতন ধিল্লীর মহাফেজখানায় 
( 1861008] 40101553 ) এই সকল সরকারী কাগজপত্র সঞ্চিত 
'আছে। পশ্চিবন্ব, মাদ্রাজ, পুণ1, লাহোর প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত পুরাতন দলিল- 
পত্রও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 


খ্ং মানব সমাজের কথা 


(২) ভারতীয়দের রচনা £ ই যুগের ইতিহাস রচনায় “সিয়ার-উল্য 
*সিয়ার-উল-. মুভাখেরিণ' নামক ফার্লী গ্রন্থ তামিল ভাষায় লিধিত বিবরণ এবং 
সুতাখেরিণ' কয়েকখানি মারাঠি গ্রন্থের সাহাযা অপরিহার্য বল যাইতে পারে। 

(৩) বৃটিশ এঁতিহাসিকদের রচন! £ ব্রিটিশ যুগে বহু ইংয়াজ কর্মচারী 
হিপ উইদকস, ভারতবর্ষে তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়। গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।, 
ডাক প্রভ্তি এই লকল গ্রন্থ হইতে এবং জেমস্‌ মিল্‌, উইলকৃস্‌, গ্রাণ্ট ডাফ» 
ইশ এতি- কানিংহাম প্রভৃতি এতিহাসিকগণের রচনা ব্রিটিশ শাসনকালেরঃ 

প্রথম যুগের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। 


অনুশীলনী 
2 1095 516 659 ৪001088 01 417018106 110018) 131880 ? 
প্রাচীন ভারতের ইতিহান রুনার উপাদানগুলি কি কি? 
2, 10180088 6106 90982098 01 09 11001058] [10190131960 
ভারতের মধাযুগীয় ইতিহানের উপাদানগুলির আলোচনা! কর। 
8, 086 019 606 8007:0৫-1056901518 01 60৩ 81006] 11701071860 2+ 


আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহানের উপাদানগুলি কি তাহার আলোচন! কর। 





ততীয় অধ্যায় 
সিস্ক-সভাতা 

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন : কিছুকাল পূর্বেও ধারণা ছিল 
যে, আধদের ভারত আগমনের সময় হইতে ভারতীয় সত্যতার হৃচন! হইয়াছে । 
কিন্ত এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে । ১৯২২ 
্রীষ্টাব্ে বাঙালী প্রত্বতত্ববিদ রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতীয় প্রত্বতত্ 
বিভাগের তদানীত্তন ডিরেক্টর লার্‌ জন মার্ণাল সিন্ধু উপত্যকার এক অতি প্রাচীন 
সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কীর করেন। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত 
্রত্বতান্বিক লিদ্ধু প্রদেশের মহেঞো-দরো। নামক স্থানে মাটির টিপির উপর 
পাও নিমিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ শুপের খনন-কার্ষের সময় উহ্বার তলদেশ 
তার আবিষ্কার হইতে এক অতি উন্নত ধরণের সভ্যতার চিহ্থাদি আবিষ্কৃত হয়। 
| সিষল। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া! সিদ্ুনদের 
অববাহিকা-অঞ্চল ধরিয়! আরব সাগরের তীর পর্যস্ত এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 
পাওয়। গির়াছে। পাকিস্তান-পাঞ্াবের হরপ্লা, চান্হ-দরো, বেলুচিস্তান, 
ভাওয়ালপুর প্রভৃতি বিতিন্ন স্থানেও এই সভ্যতার চিহু পাওয়! গিয়াছে 
লিষ্কুনদের অববাহিকা-অঞ্চল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়] এই সভ্যতা “পিদ্ধু- 

সভ্যতা” নামে পরিচিত । 


লিন্ু-সভ্যত! বৈদিক যুগের পূর্বে গড়িয়া! উঠিয়াছিল, দে বিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। মিশর, জুমার, ব্যাবিলন, আপিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম 
সভ্যতার সমসাময়িককালেই সিল্ধু-সভ্যতা বিগ্তমান হিল, সেই প্রমাণ পাওয়া 
৪৪ শিয়াছে। মহেঞ্জে-দরোতে গ্রস্তত সীলমে।ছর মেলোপটামিয়া ও 
প্রাটীনতম মারে পাওয়া গিয়াছে এবং তথাকার সীলমোহরও শিন্ধু উপত্যকার 
সত্যতার পাওয়া গিয়াছে । মিশরের এবিডস্‌ নামক স্থানে 'ফ্যারাও অর্থা্চ 
নি মিশরীয় বাজার কবরে সিদ্ধু-সভ্যতার যুগে নিমিত একটি মৃৎপাত্রও 


পাওয়। গিয়াছে । মানব-সভ্যতার প্রাগীনতম কেন্ত্রগুলিতে ভারতের প্রাচীনতম 


মানব সমাজের কথা 


*৪ 








রসি গা 





১ পিস শপ 
মাগার 





১১১১১১১১১১১ 
তে ০০ বলিউডি 
পা রর ততরনররর 

| পটার গি খরজা গর সস উপ ত জারা বি 
পা গে জন! চি বট ঞ চারা 
পরা এরাও শশার সস গম শর চি 

্ জে টি ্া পপ সত শত নিন চর 
পসরা 
ক হারার 
সপ 
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সিদ্ধু-সতযত৷ ২ 


সভ্যতার নিদর্শন-প্রাঞ্চি এই সভ্যতার পরস্পর যোগাযোগের পরিচায়ক। সুত্তরাং 
সিদ্ধু-সভ্যত৷ যে পৃথিবীর আদি সভ্যতার অন্ততম, সে ব্যিয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। 


সিক্ধ-সভ্যতা £ যে সকল স্থানে সিদ্ধু-সত্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
লা সেগুলির মধ্যে মহেঞজো-দরেো! এবং হরগ্স। শহর ছুইটির ধবংস|বশেষই- 
হরগ্স-_্ী্পূর্ব সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ এই দুইটি শহরের মধ্যে জলপথেও যোগ।- 
সাড়েতিন যোগ ছিল। এই ছুইস্থানে প্রাপ্ত শহরের ধ্বংসাবশেষ সম্পৃণ 
হাজার বৎনর 
পূর্বেকার সভ্যতা একই ধরণের | পিশ্ধুনদের অববাছিকা-অঞ্চল ধরিয়াই এই ধরণের 
সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল । সময়ান্ুক্রমের দিক দিয়া বিচার 
করিলে সিন্ধু-সভ্যতাকে তাত্রপ্রস্তর যুগে স্থাপন কর যুক্তিযুক্ত ছইবে। চান্ছ- 
দরোতে প্রাথথ নিদর্শনগুগি হইতে এই সভ্যত। গ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন- 
হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়! উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন । 
মহেঞ্জো-দরে। ও হরপ্লায় আবিষ্কত প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে স্পঃ 
বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব পরিকল্পনা অহুঘায়ী নিশিত হইঘাছিল। এই ছুইটি 
শহরের ভগ্লাবশেষ হইতে সেই সময়ের জনপমাজ যে কত উন্নত ধরণের 
টি নাগরিক জীবন যাপন করিত তাহা অচ্মান করা যায়। বিশেষতঃ 
নিমিত মহেঞো-দরে| শহরটির পরিবল্লানা ও পূর্ত কার্ধাদির নিদর্শন দেখিয়া! 
বিশ্মিত হইতে হয়। শহরের বাস্তাগুলি যেমন ছিল সরল হেখনি 
প্রশস্ত। রাস্তর ছুই পাশ ধরিয়! সারিবদ্ধভাবে সরকারী ও বে-সরকারী গৃহাদি 
শিথিত হুইয়াছিল। সামান্ট ছুই কক্ষুক্ত দালান হইতে আরম 
টা করিয়] বহু কক্ষঘুক্ত প্রাপাদের ভগ্নাবশেষও মছেঞ-দরোতে পাওয়া 
তগ্নাশেষ গিয়াছে । কোন কোন দালান দ্বিতল বা তদপেক্ষা উচ্চ ছিল । 
দালানগুলির গঠন ও পরিলর হইতেধনী দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য 
্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। 


প্রত্যেক দালানেই স্ানাগার, কূপ, আঙ্গিন! প্রভৃতি ছিল । দালানের মেঝে ছিল 


চে মানব সমাজের কথা 


মনু, জানাল-দরজার সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। মহেঞ্জো-দরোতে ৮৫৮৯৭ 

ফুট একটি বিরাট দালানের তগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে? 
পক ইহা! ভিন্ন একটি বিরাট ক্লানাগার ও চতুষ্কোণ-্তস্ত বিশিষ্ট বিরাট 
বিরাট কক্ষযুক্ত একটি দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে । হরপ্পাফ। 
টি এজীরি আবিদ্ৃত দালানগুলির মধ্যে একটি অতি বিশাল শশ্য- 
শন্ততাার  তাগ্ডারের ভগ্নাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা ভিন্ন ছোট 
ছোট চৌদ্দটি দালানের একটি ব্লক পাওয়া গিয়াছে। শ্রমিকদের বসবাসের 
জন্ক এই সকল দালান ব্যবহৃত হুইত বলিয়া এতিহাসিকগণ মনে করিয়? 


খাকেন। 


প্রত্যেক দালান হইতেই জলনিকাশের দুবন্দোবস্ত ছিল। মহেঞ্জো দরো 
আধুনিক ধরণের হরগ। প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরণের ছিল, ইহা অত্যন্ত 
পরঃপ্রগালী আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। জলনিকাশের জন্য রাস্তার তল- 
জাজলোর দিয়। নর্দম। নির্মাণ করা হইয়াছিল। আবার জলের সহিত যে 
ইটের ব্যবহার সকল আবর্জনা যায় সেগুলি আট.কাইবার জন্ত নার্মার স্থানে স্থানে 
গর্ত (908৮ 016 তৈয়ার করিয়! দেওয়া হইয়াছিল। রাস্তাঘাট, 
নদ মা, কুপ, দেওয়াল, দালান প্রভৃতি সব কিছুই পোড়া ইটের দ্বারা 
নিঘিত ছিল । কেবলমাত্র দালানের ভিত্তি নির্মাণে রোদে পোড়া ইট 
ব্যবহৃত হইত। 


সিদ্কু-সভ্যতার শরহরগুলির ভগ্মীবশেষ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে; 
এগুলির প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল নাগরিক জীবনের সুবিধা ও আরাম 

নাঙ্গরিক জীব- 
নের হুবিধা ও বৃদ্ধি করা। নগরের সৌন্দর্য বর্ধন কর] সেই সময়কার স্থাপত্য- 
আরাম বৃদ্ধি শিল্পের উদ্দেশ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধু-সভ্যতার যুগে 
শিশ্ু-দভ্ততার জনসাধারণ যে অতি উন্নত ধরণের নাগরিক জীবন যাপন করিত 


স্থাপত্য শিল্পের 
সু উদদে্ত . তাহার প্রমাণ মহেঞ্জো-দরে৷ ও হরগ্লার সবাস্তাঘাট, দালান প্রভৃতির 


গঠন-কৌশল দেখিয় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 


সিনু-সত্যত] ২" 


উত্লত ধরণের অনৈতিক জীবন, অর্থাৎ পর্ধাধ পরিমাণ খাস্ত উপযুক্ত পরি-- 
শহর-নগর বহুন-বাবস্থা ওভূতি ছিল বলিয়াই এইভাবে শহর-নগর গড়িয়া 
রে উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল, বল! বাহুল্য । উন্নত অথনৈতিফ জীবনেরঃ 
জীবন, মানপিক সহিত লিঙ্ধু-উপত্যকাবাসীর মানসিক উন্নতি ও উদ্ভাবনী-শক্তির- 
রা শির সময় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাহারা শহর-নগর নির্মাণের এইবপ 
পরিচারক সুন্মর পরিবল্লন! প্রস্তুত করিতে পারিয়াহিল। 
পিদ্ধু- সভ্যতার যুগে জনসাধারণের প্রধান খাস্ক ছিল গম, বাঙ্গি, ধান) খেভুর। 
প্রভৃতি । খেজুর ভিন্ন অপরাপর ফলমূল এবং নানাগ্রকারের শাক- 
দজীও তাহারা ব্যবহার করিত। গো-মাংস, শুকরের মাংস, ভেড়া, 
কচ্ছপ, হাল প্রভৃতির মাংস পিন্বু-উপত্যকাবাসীরা খাইত। টাটুক। মাছ গ্রভৃতিও 
তাহাদের অন্ততম খাছ ছিল। দুধ ছিল তাহাদের শ্রেষ্ঠ খাচ্ছের অন্যতম | 
ভেড়', গরু, মহিষ, হাতী, ষ1ড, উট প্রভৃতির খোদাইকরা প্রতিকৃতি ও বস্কাল: 
পাওয়া গিয়াছে । ইহা! হইতে মনে হয় যে, এই সকল পশুর মধ্যে 
অন্ততঃ কতকগুলি সেই যুগে গৃহপালিত ছিল। মাটির গ্রস্তত 
খেলনায় গণ্ডার, বাঘ, বানর, বাইসন, তন্ভুক, খরগোস, বিড়াল 
প্রভৃতির প্রতিমৃতি পাওয়৷ গিয়াছে। এই সকল জস্ত-জানোয়ার সিন্ধু-লভ্যতা, 
সুগের জনসমাজের নিকট পরিচিত ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে | মঘুরঃ, 
মোরগ, টিয়া! পাখা, হাস প্রভৃতিও তাছান] পুধিত বলিয়! মনে হয়। 
দিশ্ধু-সত্যতার যুগে পশম এবং সুচীবস্ত্ ছুই-ই ব্যবহৃত হইত । সেই যুগের, 
পোশাক-পরিচ্ছদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । একটি শ্বেতপাথরের মুতিতে 
খোদ্াইকর। পোশাক হইতে মনে হয় যে, তখনকার পোশাক, 
পোশাক-পরি- রী 
চ্ছদ ও অলঙ্কার গ্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। পরিধান্রে জন্য ধুতির মতে) 
এবখগু বস্ত্র ছিল এবং দেহের উপরিভাগের জন্ভ চাদরের মতো! এক- 
খণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সিচ্ু-সভ)তার ভগ্নাবশে হইতে হাড়ের হুচ পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা হইতে মনে হয় যে, সেই যুগে সেলাইকরা পোশাকও ব্যবহার, 
করা হইত। হ্বী-পুরুষ-নিবিশেষে লঙ্ছা চুল রাখিবার রীতি ছিল। অলঙ্কারা দিও. 


পশুপাখী 


স্২৮ মানব সমাজের কথা 


স্্ী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত। কানপাশা, হার, নাকের অলঙ্কার, বলয়, আংটি 
গতৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার লেই যুগে ব্যবপ্ধত হইত। এই প্রকার অলঙ্কার 
'স্্রীলেকেরাই বাহার করিতেন। স্বীলোকের অলঙ্কারাদির মধ্যে পাঁচটি কোমরবন্ধ 
পাওয়] গিয়াছে । এগুলির মধ্যে ছুইটির গড়ন অতি অপূর্ব । ব্বপা, লোনাঃ তামা, 
'হাতীর দীত, মূল্যবান পাথর প্রততৃতি অলঙ্ক/রা'দ ব্যবহৃত হইত। প্রসাধন 
:সামগ্রীও সেই যুগে ব্যবস্থত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহ্হত জিনিসপত্রাদির মধ্যে মাটি, তামা, ব্রোঞ্জ, চিনামাটি, 
রূপ! প্রভৃতির দ্ব।র! নিখিত নানা ধরণের পাত্র পাওয়া গিয্লাছে। মাছ 
৬৪৭ ১ ধরিবার বড়শী, ক্ষুর, আয়না, চিরুণী, থালা-বাটি, গগ প্রভৃতি দৈনন্দিন 
পতি. জীবনে ব্যবহৃত নানাবিধ জিনিলপত্রের নিদর্শন দেখিয়া তখনকার 
জীবনযাত্রার মান যে খুব উন্নত ছিল তাহা অনায়ালেই বুঝিতে পারা 
যায়। শিশুদের খেল্নার মধ্যে ঠেঙ্সাগাড়ী, চেয়ার, মার্বেল, পাশ! প্রভৃতির 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । চেয়ার, টুল, খাট, চারপাই, মাছুর প্রভৃতিও লেই ষুপে 
ব্যবহাত হইত বলিয়া মনে হয়। 
ুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তরশন্ত্রাদির মধ্যে ছুরি, কুঠার,বর্শ! তীর-ধন্থক প্রভৃতির নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঢাল, বর্ম প্রস্থতি আত্মরক্ষার কোন জিনিস 
তন্ত্রশস্ম ও 
হাতিয়ার. পাওয়া যায় নাই। গুল্তি আক্রমণের অন্্হিপাবে বাবন্ধত হইত । 


সাধারণ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির মধ্যে কাস্তে, বাটালি, করাত, মুচীর 
-স্মুচ, ছুরি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে । 


কষি ছিল পিদ্ধু-উপত্যকাবাসীর জীবন-ধারণের প্রধান বৃত্তি । ইহা ভিন্ন উন্নত 
ধরণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীও সেই যুগে প্রস্তুত হইত। 
'কৃষিপ্রধান 


'উপজীবিকা মৃৎপাত্র-নির্মাণ, বয়ন-শিল্প, অলঙ্কার-নিাণ, ভাস্কর, ধাতুশিয় 
প্রভৃতিও তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল । 


শিল্পকলার দিক দিয়াও সিন্ধু-সভ্যতার যুগের জনসযাজ পশ্চাদ্‌পদ ছিল ন)। 
মহেঞ্জে-দরোতে প্রান্ত ব্রোপ্রনিমিত নর্তকী মৃতি এবং বহুসংখাক 
শিল্পকলা পশ্তর প্রতিকৃতি হইতে সেই যুগের খিপ্লিগণের শিল্পজ্ঞান যে অতি উন্নত 


নিদ্ু-সভযতা ২১ 


ধরণের ছিল সেই ধারণা পাওয়] যায়। সিন্ধু সভ্যতা ঘুগের শিলিগণ অসাধারণ 
নিডিরন শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন । তাহাদের নিমিত ছোট ছোট 
অসাধারণ পাখীর আকারের বাশী, পা মাটির ঝুনঝুনি, হাত-পা নাড়ান যায়, 
শিল্পকৌশল এইরূপ বাদর, মাথা নাড়াইতে পারে এইরূপ বশড় প্রভৃতি থেল্না' 
তাহাদের অলাধারণ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই । মহেঞ্রো- 

দরোতে দাড়িযুক্ত, ঠোট-কামানে| একটি মৃর্তির উপরের অংশ পাওয়া গিয়াছে। 
মেসোপটামিয়!, মিশর, ত্রীট প্রভৃতি দেশেও এইরূপ মুতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা 
হইতে মনে হয় যে, মেসোপটামিয়া অঞ্চল হইতে এই প্রকার মুতিনির্মাণকৌশল: ' 
সিদ্ধু-উপত্যকায় ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 


শিচ্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ছুই হাজারেরও বেশী সীলমোহর আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এগুলির উপরে অঙ্কিত পশু ও মানুষের মুতিগুলি সেই 
যুগের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করিতেছে । এই সকল সীলমোহরে- 
কতকগুলি চিত্রলিপি আছে। কিন্ত এযাবৎ এগুলির পাঠোন্ধার করা সম্ভব! 
হয় নাই। 


সীলমোহর 


নিন্ু-সভ্যতার যুগের ভারতীয়গণ বিদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত ।' 
আফগানিস্তান হইতে তাহার] সোনা ও তামা! আমদানি করিত। নদীর বালি: 
হইতে অবস্ট সিন্ধু-উপত্যকাবাসী কতক পরিমাণ সোনা সংগ্রহ করিত। কিন্ত 
ইহাতে প্রয়োজন মিটিত ন1 বলিয়া দক্ষিণ-ভারত ও আফগানিস্তান 
হইতে তাহার! মোনা! আমদানি করিতে বাধ্য হইত। দক্ষিণ-ভাবত, 
রাজপুতানা, আফগানিস্তান হইতে সীসা পিদ্কু-উপত্যকায় আমদানি করা হইত |. 
ভাশ্বধ ও স্থাপত্য-শিল্পের গ্রয়োজনীয় শ্বেতপাথর আসিত রাজপুতানা হইতে। 
জলপথ ও স্থলপথ ধরিয়া নিন্ু-উপত্যকাবালীর1 তাহাদের বাণিজ্য পরিচালন! ' 
করিত। আফগানিস্তান ভিন্ন, মধ্য-এশিয়া, পারন্ত প্রভৃতি অঞ্চলের সহিতও 
পিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের বাণিজ্যিক ঘোগাযোগ ছিল। 

সিদ্ধু-সভ্যততার নিদর্শনগুলির মধ্যে তিন-মন্তক-বিশিষ্ট এবং নান প্রকার পশু 
দ্বার! পরিবেষ্টিত এক যোগীপুরুষের প্রতিকৃতি পাওয়! গিয়াছে । পররত্তা কালের. 


ব্যবসার-বাণিজয 


চট মানব পষাজের কথা. 
শইন্দুদেবত| পশুশতি মহেঙ্বরের আভাস এই খোগীপুকষের মধ্যে পরিনফিভ. 
হয়। সিদ্ধু-উপত্যকায় সেই যুগে এক মাহৃমৃতির পুক্তা কর! 
হইত। ইহা পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মের শক্তি-উপাসনার নিন 
বলা যাইতে পারে । 
পিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত নানাগ্রকারের 
নিদর্শন হইতে সিদ্ধু-সভ্যতার যুগের অর্থ নৈতিক জীবন, নাগরিক 
রি জীবন, শিল্পজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি দুম্পষ্ট ধারণ! লাভ করিতে 
মপষ্ট নিদর্শন পারি। সেই সময়ে ভারতবর্ধে যে এক অতি উন্নত ধরণের প্রাকৃ- 
বৈদ্দিক সভ্যতা! গড়িপনা উঠিগাছিল, সে বিষয়ে আমরা জানিতে 
পারিয়াছি। সেই যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কোন ধারণা কর! 
এযাবং সম্ভব ছয় লাই বটে,তথাপি পিদ্ধু-সভ্যতারযুগে জনসাধারণ যে এক মুভ 
-মগর-কেন্দ্রিক ও কৃটিসম্পন্ন জীবন যাপন করিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 
সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত অপরাপর সভ্যতার সম্পর্ক : মাহষের আদি 
সভ্যতার অন্যতম হিসাবেই সিদ্ু-সভ্যতা গড়িয়। উঠিম্াছিল। ইহ] ভিন্ন পিদ্ধু- 
সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সহিত হ্থমার ও মেসো পটামিয়। 
-সঅর্থাৎ ইউফ্রেটিদ ও টাইখ্রিল নদীর মধ্যবর্তা অঞ্চলের আর্দি সত্যতার যথেষ্ট 
'সামাঞহ্াও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে সুমার ও মেসোপটামিয়। 
অঞ্চলের প্রত্্তাস্তিকগণ প্রথমে পিন্ধু-সভ্যতাকে ইন্দে।-সুযাতীন্ন নামকরণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত পরবর্তী] গবেষণায় পিন্ধু-সভ্যতা এবং সুমার ও'মেপোপটামিয় সভ্যতার 
মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পার্থক) পরিলক্ষিত হইগাছে। ম্বংকারের চক্র, পোড়া 
ইট, চিত্র-লিপির ব্যবহার এবং উন্নত ধরণের নাগরিক জীবন-- প্রভৃতির বিচার 
দিদ্সগ্তাতার করিলে সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত স্থমার-মেসোপটামিয়া সভ্যতার সানৃশ্ত 
সহিত স্ছদার ক্বীকার ন। কররির। উপায় নাই। ইহ! ভিন্ন এই হুই সভ্যতার মধ্যে 
জন আদান-প্রদ[লও থে চলিত তাহারও প্রঞ্থাণ অঃছে। মহেঞ্ো।-দরোতে 
প্রস্তুত কয়েকটি সীলমোহর স্যর ও জা পা ওয়! 
,গিয়।ছে ১ আবার নুমার ও মেলোসট। মিম র সাঁনহহাহ্হা হত 


“ধর্মঙগীবন 
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গিয়াছে । এই সকল সাধৃস্ত ও যোগাযোগের প্রযাণ খাকিলেও এই হই সঙ্যতা 

একই মূল হইতে উদ্ভূত কিনা লে বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে 

ক উপনীত হওয়া যায় নাই। কতিপয় সাদৃশ্তের উপর নির্ভর করিস্ধা 

পটামিক এবং. এই ছই সভ্যতা একই মূল সভ্যতার পৃথক প্রকাশমাত্ত একথা বলা 

টড ও অনুচিত হইবে। কিন্তু পিদ্কু-উপত্যকা এবং মিশর, স্থমার, 

বাণিজ্িক ও মেলোপটামিয়া, আফগানিস্তান প্রন্থৃতি অঞ্চলের মধ্যে সেই যুগে 

সাংস্কতিক যেবাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলিত সে বিষয়ে 

যোগাযোগ. সন্দেহ নাই। নিশ্ধু উপত্যকায় মিশরীন্্ শিল্পরীতির অস্থকরণে 
প্রস্তুত জিনিসপত্র হইতে একথ৷ প্রমাণিত হই থাকে | 


| সি্ুসভ্তর হুগে বাহইজগতে সহিত যোগাযোগ 





কোন কোন পণ্ডিত সিন্কু-সভ্যতাকে বৈদিক যুগের পরবর্তী সভ্যত্তা বলির 
এমনে করেন। কিন্ত এই মত আধুনিক এরতিহাপিক মাত্রেই অগ্ান্থ করিয়াছেন । 


২ . মীদব লমাঁজের বধা 

সিল্ু-সত্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাবধি সকলেরই ধারণা ছিল যে, 
রনী ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হইল বৈদিক সভ্যতা । কিন্তু নি্ু- 
সিদ্ধু-সভ্যতার লত্যতার পরিচয়লাভের পর একথা শ্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় 


গুরু সংস্কৃতি নিদ্ধু-সভাযতা ও বৈদিক-সভ্যতা উভয়কেই তিত্তি করিয়। 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 


অনুশীলনী 
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তূর্য অধ্যায় 
আর্য সভ্যতা $1বদিক যুগ 


আর্যদের ভারত আগমন £ প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, «আধ, 
দ্যা? ভাবার একটি ভাষার লাম। “আর্ধ জাতি? বলিয়া কিছু নাই। আর্য ভাষায় 
নাষ--জাতির যাহার! কথা বলিত তাহারাই “আর্য জাতি? বলিয়া অভিছিত হইয়া 
নাষদহে থাকে । গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, পারসিক, সংস্কৃত প্রভৃতি আর্য 
ভাষার অন্তরগত। 


আর্ধদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া ফোন 
কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ-ই আর্ধদের মূল বাপস্থান। কিন্তু অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে আর্ধগণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কোনও এক 
আদি বাসস্থান হইতে আর্ধগণের এক শাখা ইরান ও ভারতবর্ষের 
দিকে এবং অপর এক শাখ। ইওরোপের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল । 
, কিন্ত সেই আদিবাসস্থান ঠিক কোথায় ছিল লে বিষয়ে যথেষ্ট 
যতানৈক্য রহিয়াছে । কাহারও কাহারও মতে আর্ধদের আদি বাপস্থান ছিল 
ভিস্ট,লা! নদীর অববাহিকা-অঞ্চলে । অপর অনেকের মতে লিথুয়ানিয়া ছিল 
আর্ধদের আদি বাসম্থান। কেহ কেহ জার্মানি আর্ধদের মাদি বাসস্থান বলিয় দাবী 
করিয়াছেন । অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আরব সাগরের দক্ষিণস্থ খির্গিজ. পার্বত্য 
অঞ্চলে আর্দের আদি বাসস্থান ছিল। এই আদি বাসস্থান হইতে আরধদের এক 
শাখা প্রাচ্যের পিকে অগ্রসর হইয়। ইরান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। 
অপর এক শাখা পাশ্চাত্যের দিকে ছুড়াইয়! পড়িয়াছিল। 


আধদের তার খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক ছুই হাজান্ন বৎসর পূর্বে আর্ধগণ 
আগমদের ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। দেড় হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাকোই 
কাল-. ভারতীয় আর্ধতর ধ্েদীয় সভ্যতা রূপ লাভ করিয়াছিল। সুতর])ং 
২০** পৃঃ শ্ীই-পূর্ব ২*** হইতে হ্রীঃ-পৃং ১৫৯০-এর যধ্যেই আর্গণ তারতবর্ধে 


প্রবেশ করিয়! এক নূতন লভ্যতা গড়িরা তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, বল! বাহুল্য । 
৩---( ২য়) 


রা 


আধ দের 
আদি বাসস্থান 


৩৪ ধানব সমাজের কথা 


আর্যদের সাহিত্য £ ত্রীষ্টের জগ্গের দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আর্ধঝবিগণ 
“বেদ” নামক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া! এক অত্যাশ্চর্ধ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া" 
ছিলেন। ভারতীয় আর্ধগণ তিক্ন আর্দের অপর কোন শাখা এইরূপ মানসিক 
উংকর্ষের পরিচয় দিতে পারে নাই । আর্ধদের প্রাচীনতম সাহিতোোর নাম বেদ? 
“বিদ' অর্থাৎ জান--শবধ হইতে “বেদ? নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 
রা আর্ধগণ এত প্রাচীনকালে যে সাহিত্য-ষ্টি করিয়াছিলেন উহ খখেদ, 
সাহিতাঃ  সামবেদ,যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ-_-এই চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। 
ছু এই চারিটি বেদের মধ্যে ধথেদই সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল । ইহাতে 
অথর্ব. মোট এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক স্তোত্র আছে। প্রার্কৃতিক 
বর্ণনা, প্রাকৃতিক শক্তি বা দেব-দেবীর স্তুতিগান বেদের বিষয়বস্তু । 
যাগযজ্ঞের সময়ে সামবেদের স্ঞোত্রগুলি দ্বুর করিয়া উচ্চারিত হইত। যাগযজ্জের 
ক্রিপ্না-কলাপের মন্ত্রাদি যূর্বেদে সন্ধিবিষ্ট আছে। বৈদিক সাহিতে)র চতুর্থ গ্রন্থ 
বেদের বিডির অরর্ববেদে স্থষ্টিরহশ্য, পৃথিবীর স্তব, চিকিৎসার মন্ত্র গ্রভৃতি রহিয়াছে। 
অংশ : সংহিতা, প্রত্যেকটি বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারিভাগে 
পক বিভক্ত । বিশুদ্বভাবে বেদপাঠ ও বৈদিক যাগধজ্ছের নিয়মাবলীর 
সংক্ষিপ্তসার হিসাবে "পরবর্তী কালে ছয়টি বেদাজ ও ছয়টি দর্শন 
€ ষড়দর্শন ) রচিত হ₹ইয়াছিল। 

প্রাচীনকালের হিন্দুগণ বেদের গ্লোকগুলি শুনিয় শুনিয়া কস্থ করিতেন । 
প্রথমে দীর্ঘকাল ধরিয়। বেদ লিখিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই । বেদের ন্তায় বিশাল 
চারিটি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বংশপরম্পরায় হিন্দুগণ যে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন,ইহ1হইতে তাহাদের বেদের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধার পরিচয় 
বেদের প্রতি লাভ করা যায়। ভারতের হিন্দুসন্প্রদায় অগ্তাপি বেদের প্রতি অগাধ 
-ী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজের দৈনন্দিন জীবনের 
ক্রিয়াকলাপ, যথা, আহ্কিক, পুজা -পার্বণ, যাগধজ্ঞ,উপনয়ন, বিবাহ, 

শ্রাদ্ধ প্রভৃতির মন্ত্রাদির প্রায় সব কিছুই বৈদিক সাহিত্য হইতে গৃহীত । 
আর্যদের ধর্ম £ তারতীয় সত্যতা তপোবনে জগ্মলাভ করিয়াছিল! ত্বতাবতঃই 


আর্য সন্ত! ২ বৈদিক যুগ ৩ 


প্রক্কৃতি ও প্রান্কৃতিক প্রভাব ভারতীয়দের জীবনের প্রতিদ্দিককেই প্রভাবিত. 
করিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই প্রাক্কৃতিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 
তপোবন-উদ্ভুত পরিলক্ষিত হয়। আর্ধগণের উপাস্য দেব-দেবী ছিলেন তাপ ও 
আয 

প্রকৃতি বার. আলোকের উৎস কুর্য, সুনীল আকাশের দেবত! ন্োঃ,বায়ুর দেবতা 
প্রভাবিত মরুৎ, জলের দেবতা বরুণ, পৃথিবী, সরম্বতী প্রভৃতি । ইন্দ্র ও বরুণ 
ছিলেন দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা 

করিলেও আর্ধগণ সকল দেব-দেবী একই মহাশক্ির বিভিন্ন ব্ূপ বলিয়া বিশ্বাস 

করিত। * | 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সহিত ধর্মের ব্যাপারে আর্যদের কতক কতক মিল 
সিরাত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক-দেবতা এাপোলো (ঞ190110) ছিলেন 
-ও রোমানদের স্র্য-দেবত1 | তাহাদের আকাশৈর দেবতা! ছিলেন জিউস (2558)। 
সহিত সামপ্নন্ত রোমানদেরও আকাশের দেবতা ছিলেন, তাহার নাম ছিল 
জুপিটার (৩ 8101661) | 

শ্ুব-স্তরতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিতে আহুতি দান ছিল আর্যদের ধর্মাচরণের পদ্ধতি | 
বেদীর উপর হোমাপ্সি জালিয়া মন্ত্রপাঠ কর! হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিতে 
পাগঘজ ও. ছগ্ধ, ঘ্বত, পিষ্টক প্রহ্থতি আহুতি দেওয়া হইত। যাগধঞ্জের কালে 
হোমাগ্রি সোমরস নামক এক প্রকার মাদক পানীয় 'আর্ধগণ ব্যবহার 
করিত। পশুবলি, মৃতিপূজা প্রভৃতি অনার্ধদের ধর্মাচরণ হইতেই 

ক্রমে আধপমাজে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আর্ধ-অনার্ধদের ধর্মের সংমিশ্রণের 

ফলেই হিন্দুধর্মের উৎপতি হইয়াছিল . 


ক্রমে বৈদিক যাগ-যজ্ঞে, পৃজা-পার্বন ও মন্ত্রাদি এমন জটিল হইয়া! পড়িয়াছিল 
এল পা বিশেষ জ্ঞনের প্রয়েজন হইত। ইহা! হইতেই আর্ধ- 
শ্রেনীর উদ্ভব. সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই পুরোহিত 
শ্রেণীই ক্রমে ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-আচরণ ও ক্রিয়।-ক লাপ প্রভৃতির 

'্রক্ষক ও নির্দেশক হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
সম।জ £ আর্ধগণ প্রথমে বখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তাহাদের মধ্যে 


ত.. ম্লানব সমাজের কথ! 


কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ছিল'না। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্ধদের আগমনের পূর্বে 
ণ ককক্ষায় আদিম অধিবালিগণ বসবাস করিত । আর্ধগণ ছিল দীর্ঘ-. 
আপ ও অনা কায়, গৌরকাস্তি, উদ্নতনালিকাযুক্ত এবং দেখিতে হুম্ধর | কুষ্কায়' 
আদিম অধিবাদীদের পরাজিত ও প্রভাবিত করিয়াই আর্ধগণ ভাঁরত- 
বর্ষে বলতি-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল । সেই সময়ে শ্বভাবতঃংই আর্ধ ও অনার্য এই 
ছুই শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল । প্রথমে দেছের বর্ণ অর্থাৎ দেহের রংয়ের ভিত্তিতে ই 
শ্রেণীভেদ কর? হয়। কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবন যত জটিল হইয়! উঠিতে থাকে এবং 
লোকসংখ্যা! যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই সমাজকে বর্মক্ষমত1 এবং বৃপ্তি-_অর্থাৎ 
গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ফলে সমাজ চারিটি- 
ভিন্ন তিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত হয়। পুজা-পাধণ, যাগযজ্ঞ ও শাস্তপাঠে ধাহারা 
পারদশী ছিলেন তাছারা ব্রাহ্মণ; অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার, দেশরক্ষা 
সি  প্রত্ৃতিতে ধাহারা পারদশী' ছিলেন তাহারাক্ষতরিয় ধাহারা ব্যবসায়- 
বিভাগ_:. বাণিজ্য, কবি ও পশুপালন কার্ধে রত ছিলেন তাহারা বৈশ্য নামে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পরিচিত হইলেন । এই তিন শ্রেণীর সেবার কাজ যাহারা! করিত, 
তাহারা শুদ্র নামে পরিচিত হইল | এইতাবে বৈদিক সমাজ ব্রাক্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-_-এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল । প্রথমে এই চারি 
শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কোন প্রকার কঠোরতা ছিল না। এক শ্রেণীর: 
লোক নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়৷ অপর শ্রেণীতে যাইতে পারিত। কিন্ত বৈদিক 
যুগের শেষভাগে এই শ্রেণীগুলির মধ্যে জাতিতে প্রথার কঠোরতা! দেখ! দিল । 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি ঝা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে নিজন্ব বৃত্তি ত্যাগ 
কিস! অপর শ্রেণীতে প্রবেশ কর প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়া গেল । 
আর্ধলমাজের প্রথম তিন শ্রেণী-_অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টগণকে জীবনে 
চারিটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিতে হইত | আর্য সমাজ-জীবন ধর্ষের' 
উপন্প নির্ভরশীল ছিল। জীবনে ধর্ষকে রূপদান বরা, ধর্মের জন্য জীবনযাপন 
করাই ছিল সেই সময়ের আদর্শ | আর্ধদের জীবনটাই যেন ছিল একটি বৃত্ত ধর্ম। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টদিগকে জীবনের চতুরাশ্রষ অর্থাৎ চারিটি বিভিন্ন পর্যায়ের" 


আর্ধ লত্যত! £ বৈদিক যুগ ০ 


/খ্বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি মানিয়! চলিতে হইত। প্রথম আশ্রম অর্থাৎ 
জীবনের গ্রথম পর্যায়ের নাম ছিল ব্রহ্ষচর্য বাঁ ব্রঙ্গচর্ধাশ্রম | এই পর্যায়ে প্রত্যেক 
পুরুষকে উপবীত গ্রহণের পর গুরুগৃহে ওকর পারিবারিক জীবনের সুখ-হু:খের 
সমান অংশ গ্রহণ করিয়! ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইত। ছাত্রকে একেবারে 
আপনজনে পরিণত করিয়! সেই যুগের গুরুগণ তাহাপিগকে শিক্ষাদান করিতেন । 

নিন গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনের প্রভাব শ্বভাবতঃই 
জীবনের চারি তাহার শি্ুদের প্রভাবিত করিত। বলা বাহুল্য, ব্রহ্ষচর্য আশ্রমে 
পর্যায় ব্রদ্ষচষ+ অতি পাধারণ, অনাড়স্বর, ভোগবিলালহীন পবিত্র জীবন যাপন 

2 কৰিতে হইত । ছাত্রদের চরিত্র ও মানগিক শক্তির বিকাশের পক্ষে 

এই অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনের সুফল সহজেই অন্মান কর! যাইতে 
পারে । এইভাবে গুরুগৃহে থাকিয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া তাহারা শ্ব দ্ব গৃছে 
ফিরিয়া আসিত। তারপর শুরু হইত গারস্থ্য আশ্রম--অর্থাৎ গৃহীর জীবন। 
বিবাহাদি করিয়া! স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদি-সহ সংসার-ধর্ষ পালন কর! ছিল গার্হস্থ্য 
আশ্রমের প্রধান কর্তব্য । প্রৌঢ় অবস্থায় তৃতীয় আশ্রম-_অর্থাৎ বানপ্রস্থ গ্রহণ 
করিতে হইত । বানপ্রস্থের অর্থ হইল সংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পো্র- 
পৌত্রীদের লইয়! সংসার হইতে কতকট। নিলিপ্তভাবে জীবন যাপন কর1। এইভাবে 
ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইত | ইহার পর 
চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সংসার ত্যাগ করিয়া মন্্যাস গ্রহণ করিতে হইত। সন্গ্যাসীর 
স্যায় জপ-তপ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত কর! ছিল সন্ধ্যাস আশ্রমের 
কর্তব্য । এইভাবে আর্ধগণের সমগ্র জীবনটাই যেন ছিল একটি ধর্ম। 
আর্ধসমাজে নারীর স্থান £ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান 
এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল নারীজাতিকে সম্ম/ন কর ভারতীয় 
পাতি নারীজাতি চিরকালই শ্রদ্ব৷ পাইয়া আপিতেছেন। ঠবদিক যুগে 
অর্থাৎ আর্ধসমাজেও নারীজাতি অত্যুচ্চ সম্মানের অধিকারিশী 
ছিলেন । গৃহস্থালীর যাবতীয় কাক্জ স্বীলোকদের করিতে হইত বটে, কিন্তু অস্তঃ 
স্পুরের বাহিরেও তাহার! পুরুষদিগকে সাহাষ্য-সায়তা দান করিতেন । বিবাহের 


৩৮ মানব সযাজের কথা 


পর তাহারা হ্বামীর যেষন সহধঙ্গিণী হইতেন, সেইরূপ ম্বামীর সহকখজিনীও, 
'আর্ধনারীদের হইতেন। স্ত্রী-শিক্ষা আর্ধসমাজের এক অতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য 
মানসিক উৎকর্ষ ছিল) বিবাহের পূর্বে স্ত্রীজাতিকে পিভৃগৃহে শিক্ষাদানের রীতি 
হছিল। বেদপাঠে শ্রীজাতি অংশ গ্রহণ করিতেন। আর্ধ-নারীদের মধ্যে মমতা, 
বিশ্ববাঁরা) অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুধী রমণীদের নাম বিশেষভাবে" 
উল্লেখযোগ্য। 

স্ত্রীজাতির দৈহিক উৎকর্ষের জন্য নানাপ্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। 
উপযুক্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়া হইত না। সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়1: 
অধায়ন ও অধ্যাপনার কাজে বু নারী কালাতিপাতত করিতেন, এইরূপ" 


প্রমাণও আছে । 


আর্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান £ আর্গণ বংশপরম্পরায় বেদ কঠস্থ করিয়া 
রাখিত, এই কথা হইতে অনেকে অন্থমান করিয়া! থাকেন যে, আরবরা, 
হয়ত লিথিতে জানিত না। কিন্তু কাব্য-হ্থট্টিতে বৈদিক আর্ধগণ 
যে পারদ! ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্যদের কবিত্ব-শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ: 
ধাকৃ-সংহিতায় পরিলক্ষিত হয়। 
স্থাপত্য-শিল্পে আর্ধগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ কগিয়াছিল। সহ শুস্ত ও দ্বার- 
যুক্ত বিশাল প্রাসাদের উল্লেখ হইতে আরগণ গৃষ্াদি নির্মাণে অর্থাৎ 
স্বাপত্য-শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, একথ! অনুমান করা 
হইয়। থাকে । চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তাহাদের জ্ঞান ছিল। নানা- 
প্রকার গাহ.গাছড়ার ওষধ প্রস্তুত তাহার করিতে জানিত | লোহা - 
হার! তৈয়ারী পায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয় অগ্ত্রচিকিৎসাঁও হয়ত তাহাদের জান! 
ছিল। কোন কারণে পা কাঁটিয়! ফেল! প্রয়োজন হইলে তাহার! 
জ্যোতিষ ও 
জোতিবিগ্ঠ লোহার তৈয়ারী নকল পা.এর ব্যবহার করিত একথাও অনুমান 
কর! যাইতে পারে । জ্যোতিষশান্ত্র ও জ্যোতিবিছ্1 তাহাদের জান, 
ছিল। কোন কোন গ্রহ নক্ষত্রের নামকরণ আর্ধগণই করিয়াছিল। 


স্থাপত্য 


চিকিৎসাশান্থ 


আর্থ সত্যতা : বৈদিক ঘুগ ্‌ ও 


আর্যদের অর্থ নৈভিক জাবন £ আর্ধসত্যতা অর্থাৎ বৈদিক যুগের সভ্যতা 
গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়! উঠিযাছিল। বৈদিক যুগের শেষভাগে 
প্রাকেন্দ্রিক নগর বা শহরের উল্লেখ পাওয়া গেলেও বৈদিক সভ্যত। ছিল গ্রাম- 
সভ্যতা-_কৃষি 
ওপণুপালন কেন্দ্রিক । গ্রাম-ই ছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক,সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। কৃষি ও পণুপালন ছিল লেই সময়ের 
প্রধান উপজীবিক1। প্রত্যেক পরিবারের একখণ্ড করিয়! কৃষি-জমি থাকিত। 
প্রত্যেক গ্রামে পশুচারণের জন্ত বিরাট একখণ্ড জমি রাখিতে হইত | ইহা ছিল 
গ্রামবাসী সকলের সম্পত্তি । গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, 
ভেড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আর্ধঘুগে গন্ধার পশমের জন্য এবং যমুনা! উপত্যকা 
গো-ছুগ্ধের জন্ প্রপিদ্ধ ছিল। ঠবদিক যুগে নানাপ্রকার শিল্পদ্রবাও 
বাণিজা প্রস্তুত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য অবশ্ত প্রধানতঃ অনার্ধদের হাতেই 
ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পঃ ধাতৃশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । সেই সময়ের মুদ্র! ছিল “নিষ্ষ”। “নিকষ” ও গরু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত। “মনা” নামে একপ্রকার স্বর্ণথণ্ড ধণ্থেদের যুগে মুন্রা হিসাবে 
প্রচলিত ছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেছ উহাকে ব্যাবিলনীয় “মানা, 
এবং রোমান “মিনার ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করেন । 
বৈদিক যুগে পরিবহনের ব্যবস্থ! ছিল রথ ও গরুর গাড়ীর । ঘোড়ার সাছাধ্যে 
রথ টান] হইত। €বদিক যুগের আধগণ সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
এপ করিত কি না সে বিষয়ে পপণ্ডিতগণ একমত নহেন। তবে “মন! 
নামক ন্বর্ণধগ্ডের এবং ধথেদে সমুদ্রের উল্লেখ হইতে অনেকে মনে 
করেন যে, ব্যাবিলন ও রোম-এর সহিত দেই যুগে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল । 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা! ঃ আর্ধদের রাজনৈতিক জীবনেরও ভিত্তি ছিল পরিবার 
টির গ্রাম । পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন গৃহপতি । পরিবারের 
টক , অপর সকলে তাহার আদেশ মানিয়া চলিত। কয়েকটি পরিবার লইয়া 
এক একটি গ্রাম গঠিত ছিল । রাজ্যকে “বিশ? বা “জন' বলা হইত । 
রাজন্‌, বা “বিশপতি' ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক। রাজা অত্যাচারী ব! 


৪৩ মাধব সমাজের কথা 


ধখ্বরাচারী হইতে পারিতেন না কারণ তাহাকে “সভা, ও 'সঙিতি? নামে ছুইটি 
পরিষদের মতামত 'লইয়! চলিতে হইত । পরবর্তী কালে রাজগণ 
টা রাজ্য-সীম। বাড়াইয়া সম্রাট, একরাট, বিরাট প্রভৃতি উপার্ধি ধারণ 
জোট করিতেন। রাজতন্ত্র ভিন্ন প্রজাতাস্ত্রিক শালনব্যবস্থাও যে সেই সময়ে 
প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়। যায় । গণরাজ্যগুলির প্রধান 
কর্মকর্ত| 'গণপতি? বা! “জ্যেষ্ট' নামে পরিচিত ছিলেন । প্রজাবর্গকে “বলি”, গুষ্ 


ও “ভাগ? এই তিন প্রকারের রাজত্ব দিতে হইত। 


উপরোক্ত আলোচন| হইতে বৈদিক যুগের আর্ধদের মানসিক শক্তি, তাহাদের 
ধর্ম-গ্রতাবিত জীবনযাত্রা এবং তাহার্দের অথনৈতিক জীবনের 

ভারতীর পরিচয় পাওয়া যায় । আজও ভারতীয় সভ্যতা গ্রাম-কেন্দ্রিকই 
ভিন রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ আজিও রৃষিপ্রধান দেশ । ভারতীয় 
দাৰ সভ্যতার মূল তিত্তি-ই হইল ঠবদিক সভ্যতা । ভারতীয় হিন্দুদের 
দৈনন্দিন জীবনে ব1 ধর্মজীবনে বেদের প্রভাব আজিও পরিলক্ষিত 

হয়। আহিকের মন্ত্র, পৃজা-পার্বণে হোমান্লি আলা ইবার রীতি, অন্পপ্রাশন, উপনয়ন, 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে বৈদিক মন্ত্র ই পাঠ করা হইয়! থাকে । অবশ্ট একথা উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যে, আর্ধদের পূর্বেকার সিন্ধু সভ্যতাও ভারতীয় সভ্যতার অন্ত 

ভিত্তি। 

আর্-অনার্য সংমিশ্রণ £ ভারতবর্ষে আসিয়! আর্ধগণকে ভারতের আদ্দিম 
5. অধিবাশী অনার্ধদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অধিকার স্থাপন করিতে 
সুতার, হইয়াছিল। কিন্ত কেবলমা যুদ্ধের হারাই আর্ধগণ অনার্ধদের পদানত 
মিশ্রণে ধলিঠ করিয়াছিল এমন নহে । আর্ধদের উন্নততর সভ্যতার প্রভাবও 
টি অনার্ধদের মন জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ফলে, এই ছুই 

সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটিবার পথ সহজ হুইয়! 

ছিল। ক্রমে অনার্দের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি কতক পরিমাণে আর্যসমাজেও 
প্রবেশ করিয়াছিল। আর্ধ-অনার্ধ সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলেই বলিষ্ট ছিন্দু সভ্যতার 
সুঠি হইয়াছিল । আর্ধগণের অপেক্ষা অনার্ধদের সভ্যতা নিয়স্তরের ছিল বটে, কিন্তু 


আর্ধ বত্যত1 £ বৈদিক কুগ ৪১ 
সে জন্ক অনার্ধগণ অসত্য ছিল এক্থ! মনে করিবার কোন কারণ নাই। উপরস্ধ 
অনারধদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ধরণের ছিল। 

আর্ধ-অনার্ষ সভ্যতার সংমিশ্রণে কোন্‌ পক্ষের দান কতটুকু ছিল তাহা বল 
সম্ভব নহে । তথাপি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশে প্রবেশ 
“করিবার পূর্বে আর্ধদের উপজীবিকা ছিল পশুপালন । কিন্তু এদেশে আমির! 
অর্থনৈতিক ও স্থায়িভাবে বলবাল করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনার্ধদের নিকট হইতে 
রেল তাহাদের রুষি ও কৃষির জন্য জলপেচ প্রভৃতি শিধিবার সুঘোগ 
পাতার হইয়াছিল। থাগ্যশন্তের চাষ, গুড়-প্রস্তত প্রণালী নৌ-চালনা 
সংমিশ্রণ গৃহাদি-নির্মাণ) মৃৎপাত্র প্রস্থত করা, ছবি ও নক্মা! আাক। প্রভৃতি 
আর্ধগণকে অনার্ধদের নিকট হইতে শিখিতে হুইয়াছিল। অপর পক্ষে ঘোড়ার 
ব্যবহার, লোহাদ্বার৷ জিনিসপত্র প্রস্তত প্রণালী, দুগ্ধ, মাদক পানীয় ব্যবহারঃ 
রথচালনা, পেলাই-এর কাজ প্রভৃতি আর্ধদের দান। আর্ধদের মধ্যে মৃতিপৃজার 
প্রচলন ছিল না। মৃতিপৃজার রীতি অনার্ধদের নিকট হইতে গৃহীত । খাগ্যদ্্ব্যাদির 
ক্ষেত্রেও আর্ধ-অনার্ধদের রীতির পরস্পর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । আর্ধদের প্রধান 
খাগ্ছদ্রব্য ছিল যব, মাংস, মাখন, দুগ্ধ প্রভৃতি । অনাধদের নিকট হইতে ডাল, 
ভাত, ঘ্বত, দধি, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ আর্ধগণ শিখিয়াছিল। পুজা-পার্বণে 
গম্ধন্রব্যের ব্যবহার, নারিকেল, সিন্দুর, পান প্রভৃতির ব্যবহার অনার্ধদের 
সামাজিক রীতির অনুকরণ বলিছ্া মনে কর] হয়। 


আর্য ও অনার্ধদের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলে যে ভারতীয় সভ্যতা 
আরধতনা্য গড়িয়া উঠিয়াছিল উহার মূল ভিন্ভি ছিল পরস্পর সৌহার্দ্য, অহিংস! 
সভ্যতার ও সহিষুতাঁ। এই ছুই সভ্যতার সংমিশ্রণে হিন্দুসভ্যতা এক 
শব অতি শক্তিশালী উন্নত ধরণের সত্যতার রূপ লাভ করিয়াছিল। 
মূলকাঠামো এই আরধ-অনার্দের মিশ্রিত সংস্কৃতিই ভারতীয় সভ্যতার 
2 মূল কাঠামে। 

অহাকাব্য রচল। £ বৈদিক যুগের আর্দের রচনায় মহাকাব্যের সচল 


পরিলক্ষিত হয় । ট্বদিক যুগের শেষভাগে রচিত শুত্র-সাছিত্যে গাথ? _অর্থা 


২ মানব সমাজের কথা 


ধান্ষের গুণগাথার উল্লেখ পাওয়া ঘায়। এইবূপ গুণগাথার-হই চরম প্রকাশ 
আমরা দেখিতে পাই রামায়ণ ও যহাভারত মহাকাব্যথয়ে। মুতরাং রামায়ণ- 

মহাভারতের যুগকে বৈদিক যুগের সর্বশেষ পর্যায় বলিয় অভিহিত 
উট করা যাইতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতের রচনা-কাল সম্পর্কে 
রচন! কোন সঠিক ধারণ! করা সম্ভব নহে। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণেরা' 

রচনা-কৌশল উন্নত ধরণের এবং রামায়ণে বণিত সংস্কৃতি 
মহাভারতে বণিত সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর--এই সকল কারণে আধুনিক 
এীতিহাসিকগণ মহাভারত রামায়ণের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান 
করেন। আবার অনেকে রামায়ণই প্রাচীনতর বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, 
ঝ্বামাক়ণ-মহাভারতে বণিত রাজনৈতিক এ সামাজিক বা! অর্থনৈতিক অবস্থার 
বধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। 


এতিহাপিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত 
হইতেই অধিকতর উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তথাপি বৈদিক যুগের শেষ ভাগে 
রামারণ-মহা. ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কে একটি; 
রা মোটামুটি ধারণ! এই ছুইধানি মহাকাব্যেই আমরা পাইয়। থাকি। 
সভাত। ও প্রথমতঃ, রাজতন্ত্রই ছিল তখনকার প্রচলিত শালনব্যবস্থা। শাপন- 
সংস্কৃতির কার্ধে জনসাধারণ সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ না করিলেও জনমত 
খারণালাত উপেক্ষা! করিয়া! চল! বাজার পক্ষে সম্ভব হইত না। শাসনকাধে 
যোগ্যতা-ই ছিল রাজপদ-লাতের প্রধান শর্ত। অনুপযুক্ত রাঁজপুত্রকে সিংহাসন 
হইতে বঞ্চিত করিবার দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ 
উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে নির্বাচন দ্বারা রাজ। 
মনোনীত করা হইত । রাজগণ টশ্বরাচারী ছিলেন না। ্জ্ঞাতি 
ও মস্ত্রবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। রাজ-সভান্র উল্লেখও পাওয়া 
যার । তবে বৈদিক যুগে সত! ও সমিতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্ধাদি করিত, সেইরূপ 
অধিকার আর এখন ছিল ন!। মহাঁকাব্যের যুগে রাঞ্জ-সগ। বলিতে সামরিক 
পরামর্শ সভা-ই বুঝাইত। রাজধানী প্রাচীর ও পরিখ! দ্বার! স্রুক্ষিত ছিল 9. 


রাজনৈতিক 


আর্ধ সত্যতা £ বৈদিক যুগ ৪৬ 


সামরিক অস্শস্তের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি ঘটিয়াছিল। তীরন্দাজ, রখবা হিনী, 
অশ্ববাহিনী, হন্তীবাছিনী প্রভৃতি লইয়া! সেই যুগের সেনাবাহিনী গঠিত ছিল।' 
প্রজার মঙ্গলের জন্ত শালনকার্য পরিচালনা করাই ছিল রাজগণের কর্তব্য।' 
রাষায়ণের রামচন্দ্র প্রজাপালক রাজগণের আদশন্বন্ধপ ছিলেন। রামায়ণ- 
ষহ্াভারতের যুগে সাধারণ প্রজার ছ্ষচ্ছল আননাময় জীবন সেই যুগের শাসন- 
দক্ষতার পরিচায়ক । প্রজাপালন রাজার ধর্ম ছিল। এই কারণে কোন মহামারী বা 
দৈব-ছুধিপাকে ছুতভিক্ষ দেখা দিলে প্রঙ্জাবর্গ রাজাকে পাপী বলিক্া মনে করিত। 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগের রাজনীতিতে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্ত পরিলক্ষিত 

হয়। গ্রামগুলির শাসনভার গ্রামের অধিবাদীদের উপরই স্বস্ত ছিল। বৈদিক, 

যুগের প্রারস্তে ব্রাপ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্র-_এই শ্রেণীগুলির মধ্যে 

পরস্পর সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্কে কোন বাধা ছিল না। কিন্ত 
রামায়ণ-মহাতারতের যুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরত] দেখ! যাঁয়। 


রামায়ণ-মহাভারতের যুগের জনসাধারণের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল 
কৃষি । অল্পসংখ্যক লোকে তখনও পশুপালন ও শিকার করিয়! জীবনযাপন করিত ।, 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের সেই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । 
দেশের একাংশ হইতে অপরাংশে বাণিজ্য-জব্যাদি প্রেরণ করিতে 
হইলে শুকদিতে হইত। বণিকদের সংঘের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল 
সংঘ দেশের রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। এই 
কারণে রাজগণ বণিক সংঘগুলির সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জগ্য সর্বদ1 সচেষ্ট 
খাকিতেন । ব্যবসায়িগণ যাহাতে জনসাধারণকে ওজনে না ঠকাইতে পারে 
সেইজন্ত সরকারী পরিদশনের ব্যবস্থা ছিল । রাজন্ব জমির ফসল অথবা যে-কোন 
উৎপর সামগ্রী রাধা দেওয়া চলিত। কিন্তু জরিমানা অথবা অপরাপর দেয় অথ. 
তাজ মুদ্রা দ্বার! দিতে হহত. 
খাস্ত ও পানীয় বৈদিক যুগের মতোই ছিল। বয়£জ্যেষ্টদের প্রতি শ্রহ্থা' 
পিত-আজা পালনের ন্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সত্যপালনের জন্ত যে'কোন কষ্ট 


অর্থনৈ তক 


মানব সমাজের কথা 


-্বীকার, স্বী-জাতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন, বীরের প্রতি শ্রন্থ প্রতৃতি সেই হুগের 


* শ্বান্ত ঃ 


সমাজ-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সমাজ-জীবন যেমন ছিল 


সহজ, সরল সরল তেমনি অনাড়স্বর। একই পুরুষের একাধিক স্ত্ীগ্রহণ এবং 


জীবন-_ 


' জীবনাদর্শ 


একই স্ত্রীর একাধিক স্বামী গ্রহণ সেই যুগে গ্রচলিত ছিল। এই 
লকল প্রথ। অনার্ধ জাতির প্রভাবেরই পরিচয় । স্রী'জাতির বৈদিক 


যুগের সভায় তখনও স্য়ন্বরা হইবার শ্বাবীনতা ছিল । - 
ধের ক্ষেত্রেও তখন কতক প্ররিবর্তন ঘটিয়াছিল। ভগবান-রূপে শ্রীকফের 


ধর্ম 


সার্ধদের দাক্গি” 


আরাধনা, ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর প্রভৃতির উপাসনা সেই সময়ে 
প্রচলিত ছিল! 
রামায়ণে শ্রীরামচন্জরের গোদাবরী নদীতীরে বাস, লঙ্কা।-আক্রমণ 


শাত্য অভিধান প্রভৃতি হইতে আর্ধদের দাক্ষিণাত্য অভিযানের পরিচয় 


পাওয়া যায়। 


অনুশীলনী 
0153 10 00191 0 80090010601 69 90019], :61101028 20 00163251115 
০1 610৩ 58৫20 4705109, 
বৈদিক আর্দের সামাজিক, ধমনৈতি ও সাংস্কৃতিক জীবন দম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কর। ও 
৬1156 18 608 10200285008 ০0 609 4৮৮2 001609 6০ 605 19৮9৮ [71002 
০81603 ? 
পরবর্তী কালে হিন্দু ষভ্যত! ও সংস্কৃতিতে আর্ধ সভ্য তা-সংস্কৃতির গুরু কি? 
(951৮9 8 €91081%] 1089 01 6৪ 10667508100 ০01 159 ঠা 200 ০020. 
4৮৮৬0 0016099, 
আর্ধ ও অনাষ সভ্যত!-স-ন্কুতির পরম্পর প্রভাব ও সংমিশ্রণ সম্পর্কে আলোচন| কর। 
দ/186 19968229801 8109 4000 .9316009 00 700 200 10. 69 00009 225 
1)01%2) 9003965 2? 
আধুনিক ভারতীয় সমাজ-জীবনে বৈদিক যুগের কি কি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় ? 


পঞ্চম অধ্যায় 
ধর্মবিপরবের যুগ ৪ জন ও বৌদ্ধ ধর্ম 


যোড়শ মহাজনপদের যুগ £ রষ্টের জগ্গের প্রায় ছুই হাজায় বৎসর পুর্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়! গ্রীটপূর্ব ষ্ঠ শতক পর্যস্ত বৈদিক যুখ ও রামায়ণ-মহ।ভারতের- 
যুগ নামে পরিচিত! অবশ্ঠ রামায়ণ-মহাতারতের যুগকে বৈদিক যুগ হইতে 
পৃথক করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ উহা! ছিল বৈদিক যুগের ই সর্বশেষ পর্যায়। 
যাহা হউক, রাজনৈতিক অগ্রগতির দিক দিয়া বিচার করিলে খ্ীষটপূর্ব ষষ্ট শতক 
ও উহার নিকটবর্তী কালকে ধোড়শ মহাজনপদের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে 
হয়। এই যুগে উত্তর-ভারত ও ঘক্ষিণ-ভারতের কিয়দংশ মোট যোলটি 'মহাজনপদ” 
অর্থাৎ রাজ্যে বিভক্ত ছিল. এগুলির মধ্যে কাশী, কোশল, মগধ,. 
পি অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, গন্ধার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকপ 
রাজা রাজ্য ছিল রাজতান্ত্রিক । এগুলি ভিন্ন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসিত উপ- 
জাতির পরিচয়ও সেই যুগে পাওয়া যায়। কপিলাবস্তর শাফাজাতি, . 
পিঞ্লিবনের মৌর্যজাতি প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | রাজগণের 
শাসনকার্ধে অক্ষমত| বা অত্যাচারের জন্ত বহু রাজতাস্তরিক রাজ্য প্রজাতাস্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থ। গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন শ্রী বা রোমেও অন্ুরূপ কারণে 
রাজতন্ত্রের ছলে গ্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবন্থ! স্থাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ষোড়শ মহাজনপদের যুগ অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । এই সকল রাজ্যের 
মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয় এবং ক্রমে দূর্বল রাজ্যগুলি শক্তিশালী রাজ্য- 
গুলি বর্তৃক পদানত হইয়! পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যের উৎপত্তি 
কা্গীও কোশ- ঘটে। প্রথমে কাশী ও কোশল রাজ্য-ই সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী 
উপ ছিল। কিন্ত এই দুই রাজ্যের মধ্যে পরস্পর ঘঘবন্দের ফলে প্রথমে 
কাশীর এবং পরে কোশল র্লাজ্যেরও পতন ঘটে । তারপর মগধ 


বাজ্যের উন শুক হয় । 


4৪৬ মানব সমাজের কথা 


ব্রাঙ্গপ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিমা £ এই যুগে ধর্মের কেতে এক সুদুর-' 
প্রদারী পরিবর্তন ঘটি়াছিল। নৃতন নৃতন দেব-দেবীর উপাদনা, ভক্তিবাদ সেই 
সময়ে প্রাধান্ত লা করে। কর্মফল ও জন্মাত্তরবাদের বিশ্বাস এই যুগের 
ধর্ম ্বীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈদিক ঘুগের শেবভাগ,হুইতে ক্রমেই ব্রাহ্মণ 
ধম- অর্থাৎ বোদক আর্দের ধর্ম অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। পুরোহিত 
শ্রেণীর শ্বৈরাচারিতা ধর্ষনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক কঠোর 
৯ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ব্রান্ধণ্য ধর্ম কতকগুলি প্রাণহীন জটিল 
পুরোহিত যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপে পর্যবপিত হইয়। পড়িগ্নাছিল। আত্তরিক 
রা তক্তি, সততা ও ধর্মবুদ্ধির উপবে স্থান পাইয়াছিল বাহিক আচার- 
অনুষ্ঠান । ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত দ্বারা কতকগুলি বাধাধর নিয়ম 
অনুযায়ী মন্ত্রত্ত্র পাঠ করাইলেই গৃহস্থের পাপক্ষয় ও পুণযলঞ্চয় হইবে এই ধারণা 
জন্িয়াঞ্ছিল। ফলে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। অপর দিকে জাতিভেদ-প্রথাও অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। 
ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গ্রাধান্ ত্বীকার, যাগশ্যজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি যেমন শ্রেঠ ধর্মকার্ধ 
বলিয়! বিবেচিত হইত, তেমনি নিয়শ্রেণীর প্রতি সমাজের উচ্চশ্রেণীর ঘ্বণা প্রদর্শন 
অন্তায় বলিয়৷ মনে করা হইত না। কিন্তু এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘকাল 
অগ্রতিহুত-ভাবে চলিল না। বৈদিক-সাছিত্যের উপনিষদ অংশে 
এ ধধিগণ যে স্বাধীন চিন্তা জাগাইযা তুলিয়াছিলেন, সেই পধ অনুসরণ 
পুক্পাতা . করিয়া-ই শ্রীপূর্ব ষষ্ট শতকে ব্রান্ষণ্য ধমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। দেখা 
দিল। জীবহিংসা, মানুষের প্রতি মানুষের দ্ব্ণা, নিয়শ্রেণীর লোকের 
প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকের খ্ব্ণা শ্বভাবতঃই মানুষের মনে দারুণ অনস্তোষের 
চ্থ্ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে গ্রীঃপূর্ব বই শতকে ধর্মব্যাপারে ধে প্রতিবাগ 
ও প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়াছিল ইউরোপে শ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাবীতে অনুরূপ 
আন্দোলন দেখা! যায়। সেই সময়ে ইওরোপে ক্যাগলিক ধর্মের বিরুদ্ধে 
-প্রোটেস্টান্টগণ প্রতিবাদী হইয়া! উঠিয়াছিল। 
বৈদিক ব্রন্মপ্য ধর্মের হ্বরাচার এবং নিষ্ঠুর পশুবলি-প্রথার বিরুদ্ধে শ্রমণ ও 


ধর্ম-বিপ্লবের বৃ ; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪৭. 


পরিব্রাজকগণ প্রচারকার্য শুরু করিয়াছিলেন। তাছারা স্বার্থত্যাগ ও পার্থিব 

সম্পদের প্রতি অনাসক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনদাধারণেরদৃ্ট 
দের আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইভ।বে যখন বৈদিক ব্রাহ্ধধ্য- 
শন্ত আগ্রহ ধর্মের জটিল ক্রিয়/-কলাপ হইতে সহজতর ও সরল ধর্মজীবনের 

সন্ধান করিতেছিল এবং শ্রমণ ও পর্যটকগণ যখন স্বার্থত্যাগের 
আদশে মানুষকে উদ্বৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিপেন, সেই সময় ছুইটি কষিস় 
রাজপরিবার হইতে ছুইজন ধর্মপ্রবর্তকের উত্তর ঘটে। এই দুইয়ের একজন 
হইলেন মহাবীর এবং অপরজন গৌতম বুদ্ধ। 


মছাবীর দীর্ঘকাল তপশ্চরণের পর দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইগনাছিলেন। কঠোর 
'তপন্য| হবার! তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়। তিনি “জিন” অর্থাৎ 
জিতেন্ত্রিয় নামে পরিচিত হন। তিনি “নিগ্রপ্থ' (অর্থাৎ সংসারের বন্ধনহীন, 
সম্পূর্ণমুক্ত ) নামে এক ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী কালে এই ধূর্ম তাহার 'জিন' 
উপাধির অন্ুলরণে জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। মহাবীর জিন অবশ্য জৈনধর্সের 
মূল প্রবর্তক নহেন। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন পার্খনাথ। 
মহাবীর জিন- 
এরধর্মমত  পার্থবনাথ অহিংস, অনাসক্কি, সত্যবাদিতা ও চুরি না-করা এই 
চাঁরিটি ধর্মনীতির উপর জোর দিয়াছিলেন। মছাখীর এই চারিটি 
ধর্নীতির সহিত ব্রহ্ষচর্ধ-নীতি যোগ করেন । জৈনধর্ণ-মতে বিশ্বত্রষ্টা অর্থাৎ 
ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর। হয় না। মানুষের পবিজ্র ও পূর্ন বিকশিত আত্মাই 
হইল দেবতা । জৈনধর্ম-মতে জাতিভেদ-প্রধার কোন স্থান নাই। পুনর্জন্ম ও 
কর্মফলে জৈনগণ হিন্দুদের ন্ায়-ই বিশ্বাপী। সৎকর্ম, রুচ্ছসাধন ও কঠোর 
লংযমের দ্বার! আত্মার চরম উন্নতি বিধান কর] এবং অবশেষে নির্বাণলাভ কর|-ই 
হইল জৈন ধর্মমতের আদর্শ। গৃহীর পক্ষে এই ধর্মপালন সহজ নহে। 


মহাবীরের সমপাময়িক কালে গৌতমও জীবের ছুঃখ-হূর্দশ1 হইতে মুক্তির পথ 
খু'জিতেছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনিও দীর্ঘকাল যোগাভ্যাল ও আত্মপীড়ন 
করিতে লাগিলেন । অবশ্ট এই পথে তিনি দির্যজ্ঞান ল।ভ করিতে সমর্থ হইলেন 


পা আনব লযাজের কথা 


না। অবশেষে অযথা দেহকে কষ্ট দেওয়ার পথ ত্যাগ করিয়া তিনি গভীয় 
আরাধনার মাধ্যমে 'বোধি+ ব! দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং সেই 
রা রুদ্র লময় হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হইলেন গৌতম, 
যুদ্ধের ধর্ম-মত চারিটি মহান সত্যের উপর প্রতিষ্িত। (১) মানুষ 
মাত্রকে-ই ছুঃখকষ্ট, জরা ব্যাধি ভোগ করিতে হয় । (২) কিন্তু প্রত্যেক ছুঃখ্‌*_ 
কষ্টেরই কোন-না-কোন কারণ থাকে। (৩) প্রত্যেক মানুষকে এই ছুঃখকষ্ট হইতে 
বাচিবার চেষ্টা করা/প্রয়োজন। (8) উপযুক্ত পন্থা অনুসরণ করিলেই মানুষ এগুলি; 
খড়াইতে সক্ষম হইবে । বুদ্ধদেব মনে করিতেন যে, মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ, 
হুইল প্রর্কত জ্ঞানের অভাব এবং আলক্তি অর্থাৎ লোভ। প্রত জ্ঞান লাত করিতে, 
পারিলে এবং লোভ ত্যাগ করিতে পালে মানুষ আত্মার উন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম হইবে এবং ফলে আত্মার আর পুনর্জন্ম হইবে না । মানুষ নিজ কর্মফলের 
জন্ত-ই বারবার পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া থাকে এবং কৃত পাপের শাস্তি ভোগ, 
করে। সৎকর্মের ছ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া নির্বাণ লাভ কর! ধায়--- 
অর্থাৎ পুনর্জস্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। 
বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তিনি মনে করিতেন যে; অত্যধিক' 
তোগ ও পাঁপাচরণ দ্বারা যেমন আত্মার পতন ঘটে, তেমনি অত্যধিক কক্ছুদাধন 
বা আত্মপীড়নের রাও মুক্তির পথে অগ্রসর হুওয়1 যায় না। এইজন্য তিনি ধর্ম- 
ব্যাপারে মধ্য-পদ্থ। অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন । মধ্য-পন্থা অনুসরণের উপায়' 
হিসাবে তিনি আটটি নির্দেশ দিয়! গিয়াছেন। এগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা আটটি 
পথ নামে প্রসিন্ধ। এই আটটি পথ হইল £ সং-বাক্য, সং-দৃষ্টি, সৎ-চিন্তা, সৎ-শ্রম,. 
সৎ-মনোবৃতি, সৎ-আদর্শ, সং-ব্যবহার ও সৎ-জীবন। এই অষ্টার্গিক মার্গ ভিন্ন 
অপর কতকগুলি নীতি অন্থসরণের উপদেশও বুদ্ধদেব দিয়াছেন, 
যথা £ হিংসা ত্যাগ করা, চুক্ধি না-করা, মিথ্য। না-বলা,পশুবলি ত্যাগ 
করা, এখবর্ধ ও অর্থলিগ্স। ত্যাগ করা, পরনিম্্া ত্যাগ কর! ও ব্রহ্াচর্য পালন করা। 
নির্বাণ প্রাপ্তির জন্ত গভীর ধ্যান করা প্রয়োজন বলিয়৷ তিনি নির্দেশ দিদ্বাছিলেন। 
খভীর ধ্যানের 'মধ্য দিয়াই প্রর্কৃত জ্ঞান জন্মায় এবং পরিশেষে নির্বাণ লাভ কর 


জষ্টাঙ্গিক মার্গ 


ধর্ম-বিপ্লবের মুগ £ ক্মৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪ 


যায়। জৈনদের যতো, বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ-প্রথা শ্বীকার কর! হর মা । বৌদ্ধগণও 
টির ভগবান বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব শ্বীকার করে না। তবে জন্মাস্তরবাদ 

ও কর্মফলে তাহারাও জৈন ও হিন্দুদের গ্তায় বিশ্বাসী । বুদ্ধদেব 
তাহার শিষ্যদের লইয়া একটি “বৌদ্ধ সংঘ” স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে সংঘ, 
বৌন্বধর্ষের এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল । 


কেছ কেহ জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে 'বেদ-বিরোধী, ধর্ম বলিয়া! মনে করেন॥ 
ট্রি কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কোনটিই বেদ-খিরোধী নছে। উপ- 
ধর্ম প্রকৃতপক্ষে নিষদের দার্শনিক চিন্তাধার] হইতেই এই ছুই ধর্মের উৎপত্তি হ ইয়া- 
বেদ্-বিরোধী' ছিল। কালক্রমে অবশ্ট এই দুই ধর্মের আদর্শ, অনুষ্ঠান ও উপাসনা 
নি বৈদিক আদর্শ, অনুষ্ঠান ও উপাদনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ ধারণ 
করিয়াছিল । 


ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব ঃ সামাজিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় সহজ ও সরল জীবনের আদর্শ জৈন এবং বৌন্ধ__-উভডয় ধর্মেই প্রচারিত 
হইয়াছে । নৈতিক চরিভ্র-গঠন, ক্ষম1, মৈত্রী, করুণ! প্রভৃতির ভিত্তিতে পরস্পর 
ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণ এই ছুই ধর্শের মূলকথা। জাতিভেদের কঠোরত। এবং বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতার স্থলে সরল সহজবোধ্য ভাষায় জাতিতেদ- 
আদর্শ শুন্ত সবজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়া এই উভয় ধর্ম জনসমাজকে 
ধর্মের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করিয়াছিল। অবশ্ট সমাজ- 
জীবনের দিক হইতে জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব বহুগুণে বেশি । বৌদ্ধধর্ম 
শ্রেণী-বিভেদ ভাঙগিয় দিয়! এবং সকল শ্রেণীর লোক লইয়৷ গঠিত বৌদ্ধ সংঘ স্থাপন 
করিয়! সকলকে সমানভাবে বুকে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল। মগধরাজ বিখিসার, 
কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, বিদ্িসারের পুত্র অজাতশক্র প্রভৃতি রাজগণ, মধ্যবিস্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সািপুত্ত, মোগ.গলান ও অনাথপিগুদের স্তায় বু বণিক, এবং 
আনন্দ ও উপাপির ন্যায় বছু সাধারণ শ্রেণীর লোক এই উদার ধর্শ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 
৪-- (২য়) 


রঃ মানয লমাজের কথা 
ইতিহাসের গতিপথ ধন্ছিয়া চলিতে গিয়া, বছ উান-পতনের মধ্য নিব: 


রা অগ্রসর হইতে হইতে আজ বৌদ্বধর্মের উৎপত্তি-স্থল ভারতবর্থে 
তীয় আদর্শে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ত হারাইয়াছে বটে, কিন্তু গৌতম বৃদ্ধের মূল বাণী. 


পরত. ক্ষমাঁ,মৈত্রী,করুণা ভারতীয় জীবনের চিরত্তন আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের দপাস্তর : জৈন ও বৌদ্ধ--উভয় ধর্মই বৈদিক 
সাহিত্য উপনিষদের চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত একথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
কিন্তু কালক্রমে হিন্দুধর্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক পৃথক রূপ ধারণ 
করে। জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রমে অধিকতর সামজ্জন্যের স্্টি 
জৈন ও বৌদ্ধ ৰ 
ধর্ম হিনুধর্ম হয়। জৈনধর্ে হিন্দুদের দেব-দেবী গণেশ, লক্ষী, প্রভৃতির পুজা 
হইতে উদ্ভুত স্থান পাইয়াছে। বল। বাহুল্য মহাবীর জিন, পার্খ্বনাথ প্রভৃতি জৈন 
প্রতিবাদী ধর্ম তীর্থনকরগণ হিন্দুদের শ্রদ্ধা! পাইয়! থাকেন। অপর্ন পক্ষে বুদ্ধদেবকে 
হিন্দু্গণ অবতারশ্বরূপ বিবেচনা করিলেও বৌদ্ধধর্মাবলদ্থিগণ ত্রাহ্মণ্য অর্থাৎ হিন্দু- 
ধর্মের সহিত কোনপ্রকান্র যোগাযোগ রক্ষার পক্ষপাতী নছে। বৌদ্ধধর্মে হিন্দু 
দেব-দেবীর কোন স্থান নাই । তথাপি জৈনধর্ম ব! বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতেই 
উদ্ভূত প্রতিবাদী ধর্ম, একথা অনন্থী কার্য । 
প্রথমে বৌদ্ধধর্ম কোনপ্রকার মৃত্তিগঠন বা মৃত্তিকূপে কোন কিছুর উপাসনা 
করা! হইত না । এই নিরাকার অর্থাৎ আকারহীন উপাসনার পদ্ধতি 
রর ও. হীনযান বৌদ্ধধর্ম-মত নাহ পরিচিত. কিন্তু সম্রাট অশোক, ক পি, 
বৌদ্ধধর্ম.মত প্রভৃতি শক্তিশ!লী ন্থপতিদের পৃ্পোয়কতায় ষখন বৌদ্ধধর্ম ভারত- 
। » নবর্ষের সীম। আুঙ্ছিক্রম রুরিয়। বিদেশেও গ্রসারলাভ করিতে লাগিল, 
তখন বিদেশীদের নিকট সহজভাবে বুদ্ধের ন্বরূপ ও তাহার উপাসনার মর্ষ বুঝাইতে 
গিয়া বুদ্ধের মৃতি নির্যাণ করা শুরু হইল | ইহা মহাঁধান বৌদ্ষধর্*মত নামে 
অভিহিত। বৈদেশিক ভাস্কর্ষের গ্রভাবও এক্ন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল। 


ভারতবর্ধের অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্ম অশোরু, ফণিফ, হর্যবর্ধন গ্রড়ৃতির আমলে 
ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিলেও শেষ পর্বস্ত এদেশেই বৌদ্বধর্মাবলম্বী সংখ্যা্ছ 


: ধর্ম-বিগ্রবের যুগ : ৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৫১ 


বর্াপেক্ষা অধিক হ্বাস পাইয়াছে। ইহারও কতকগুলি বিশেষ কারণ 
ছিল। বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ-লাভের ফলেই ভারতে প্রসারলান্ত 
চি করিয়াছিল। রাজান্ুগ্রহের অভাধ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্সেবও 
“অবনতি অবনতি ঘটে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধধর্ষে কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মাচরণও 
স্থান পাইলে উহার ভ্রুত পতন ঘটিতে থাকে । ঠিক সেই সময়ে 
হিন্দু-সমাজে শঙ্করাচার্ধ, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টায় 
হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইবার ফলেও বৌদ্ধ-সমাজ হিন্দু-সমাজের অন্তহূক্তি হইয়! 
'পড়িতে লাগিল । মহাযান বৌদ্ধধর্ম রীতিতে বুদ্ধের মৃতিপৃজ! প্রচলিত ছিল। 
মুতি-পুর্জক হিন্দুসমাঁজের পক্ষে সেই হ্থুযোগে বৌদ্ধ-মাজকে গ্রাস করা সহজ 
'হুইয়। পড়িল। তথাপি ভারতীয় জাতীয়-জীবনের আদর্শ গঠনে বৌদ্বধর্ষের 
শাস্তি ও মৈত্রীর বাণীর গুরুত্ব অপরিলীম । 
বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহির্জগতের 
.পহিত ভারতবর্ষের ধোগাযোগ ছিল । দিন্ুপভ্যতার যুগে বিদেশের সহিত ভারত- 


নি মুখে বছিজরতের সহিত বালাজ্যক যোগাযোগ... চার্চ রাড 
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'বর্ষের যোগাযোগের কথ। নদ আলোচন। কর হইয়াছে । পরবর্তী কালেও এই 
আদান-প্রদান ও যোগ|যোগ যে বিচ্ছিন্ন হয় নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ 


বীর থানব সমাজের কথা 


ইহুদিদের রচনায় উল্লেখ আছে যে, সলোমনের রাজস্বকালে (৮০০ খ্রীঃ পুঃ) ট।য়ার* 
গর রাজ! ভারতবে বাণিজ্যের জগ্ত প্রতি তিন বৎসরে একব।র করিয়া বাণিজ্য'পোজ 
প্রেরণ করিতেন । ইহুদি গ্রস্থাদিতে ভারতীয় শব্ধাদির প্রয়োগ হইতে ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের রাজ! অন্থরবানিপাল-এর 
গ্রন্থাগারে “সিদ্ধু' শবটির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । ইহ? হইতে ব্যাবিলন ও ভারত* 
বর্ষের যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায় । বৌদ্ধজাতকে “বাবেরু 
রী দেশের সহিত ভারতবধের বাণিজ্য-সম্পর্কের উল্লেখ আছে। 'বাবের' 
সহিত সম্পর্ক ব্যাবিলন দেশ ভিন্ন অপর কিছু নহে, এই কথা পণ্ডিতগণ মনে করিয়। 
থাকেন। ব্যাবিলনের রাজ! নেবুকাড -নেজার ঘ্রৌঃ পৃঃ যষ্ঠ শতক)-এর 
প্রাসাদে ভারতীয় সেগুন কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই প্রমাণ পাওয়! যায়। এই 
সকল তথ্য ব্যাবিলন ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।, 
«বোঘাজ, কোর নামক স্থানে প্রাপ্ত গ্র্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের শিলালিপিতে 
মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার নামের উল্লেখ আছে । ইহা হইতে. 
পারহ্য-ভারত 
যোগাযোগ. ইন্দো-ইরাণীয় অর্থাৎ তারত ও পারস্যের আর্ধদের সাংস্কৃতিক 
সা এক্যের পরিচয় পাওয়! যায় । 
স্থানের মাধমে খাইবার গিরিপথ এবং হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিরা বথ 
মধ/-এশিয়া, নামক স্থানের সহিত ভারতব্ষের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত । 
চীন প্রভৃতির রি 
সহিত কষসাগরের তীরস্থ যাবতীয় বাণিজ্য-বন্দর, মধ্য-এশিয়া, চীন 
বাণিজ্যিক প্রভৃতি দেশের বণিকগণ সেই সময়ে বখ.-এ বাণিজ্যের উদ্দেস্টে 
মোগামোগ. উপস্থিত হইত। ভারতীয় বাণিজ্য-পোত পারস্য-উপকূল এবং 
ইউফ্রেটিস্‌ নদাপথে চলাচল করিত বলিয়! অনুমান করা হয়। 
অনুশীলনী 
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জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের উৎপত্তি সম্পর্কে কি জান? 
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মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ভারত-ইতিহাসে ভাহ'দের+ 
ধর্মমতের গুরুত্ব নির্ণয় কর। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
আর্য যুগ 
মখধ রাজ্যের অভ্যুত্থান ? ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাণী ও কোশল 
রাজ্য-ই ছিল গ্রধান। পরম্পর ঘন্দে এই ছুইটি রাজ্যেরই পতন 
রর ঘটিলে মগধ রাজ্যটি শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মগধরাজগণের মধ্যে 
নন্দবংশ  বিশ্বিলার ও অজাতশক্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিপেন, একথা! পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্বিসার ছিলেন অতি পরাক্রমশালী রাজ! ॥ 
তাহার বংশের রাজত্বের পর মগধে শৈশুনাগবংশ রাজত্ব করেন। ইহার পর 
(নিংহাসন নন্দবংশের রাজগণের অধীনে আসে । 

স্রীপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে পারস্য সম্রাট দরায়ান (৫২২. ৪৮৬ ত্র: পৃঃ) 
'গম্ধার রাজ্যটি আধকার করিয়া লইয়৷ পারগ্ত-সাত্রাজ্যের সীম! উত্তর-পাঞ্জাব পর্বস্ত 
বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকবীর আলেকঙ্জাগারের হস্তে 
দরায়াস-এর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তর-পাশ্চমাংশে যে 
'শ্ীক পারপিক অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল উহার অবদান ঘটে। 
আলেকজাগ্ডার পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে গ্রবেশ করেন। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারতবর্ষ তখন মশ্পর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল; সুতরাং আলেকজাগ্ডারকে 
বাধা দিবার মত শক্তি বা মনোবৃত্তি অনেকেরই ছিল ন1। একমাত্র পুরুরাজ 
আলেকজাগারকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নেই সময়ে মগধ রাজ্যে 
নন্দবংশের রাজা ধননন্দ রাজত্ব কৰিতেছিলেন। আলেকজাগার অবশ্য বিপাশ! 

নদীর তীর অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। 
আলেকজাগারের অভিযান ভারতীয় রাজগণকে অন্ততঃ একটি শিক্ষা দিরা গিয়া- 
হক ভারত ছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
_কক্গুপ্ত : বিচ্ছিন্ন থাকিবার অবশ্ঠস্তাবী ফল হইতেছে বিদেশী আক্রমণকারীর 
হন্তে পরাজয়। ইহার ফলে-ই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে পিগ্ললিবনের এক 
'হ্বাযত্ব-শামিত উপদল-সম্ভূত বীর মগের অবর্মণ্য এবং অত্যাচারী নন্দবংশের 


বিঃ মানব সমাজের কথা 


উচ্ছেদ সাধন করিয়া এবং পাগ্রাব অঞ্চল হইতে আলেকজাগ্ডারের প্রতিনিধিবগফেগ 
বিতাড়িত করিয়া এক এঁক্যবছ্ধ বিশাল সাআজ্য স্থাপন করিলেন। ইহা মৌর্য? 
সাম্রাজ্য নামে পরিচিত । 


মৌর্ববংশ : মহারাজ অশোক : মৌর্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট: 
অশোকের পিতামহ চন্্গুপ্ত মৌর্ঘ (৩২৪-_-৩০০ খ্রীঃ পুঃ১। তিনি কুখ্যাত নন্দ- 
ংশের ধ্বংসাধন এবং গ্রীকদের শাসনের অবসান করিয়াই ক্ষান্ত" 
ছিলেন না। তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত এবং দাক্ষিণাত্র মহীশ্র- 
সেলুকাসের রাজ্য পর্ধস্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । আলেকজাগারের মৃত্যুর" 
পর তাহার সাআজ্য তাহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
শিয়াছিল। সেলুকাস লীরিয়া ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।, 
আলেকজাগারের সহচর হিসাবে তারতবর্ষে আসিয়া সেলুকাস সেই সময়ে ভারত- 
বর্ষে রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র দেখিয়া গিয়ছিলেন। চন্ত্গুপ্ত মৌর্য পাঞ্রাবের- 
গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইলে সেলুকাস সেই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেন্ট্যে 
অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এইবার তাহাকে চন্ত্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে এ্রকাবদ্ধ ভারতের 
সহিত যুঝিতে হইল। চন্ত্রপ্প্তের হন্তে পরাজিত হুইয়! সেলুকাস তাহাকে কাবুল, 
কান্ধাহার, হিরাট ও মকরান্‌-_-এই চারিটি প্রদেশ অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। 
চন্দ্র ও সেলুকাসের মধ্যে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল! ইহার পর" 
হইতে ভারতবধ ও গ্রীক দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়! এক পরম 
জীপ শ্রীতির সম্পর্ক বিছ্ধমীন ছিল। সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে একজন. 
হীতির সম্পর্ক দূতকে মৌর্য সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । চক্জরগুপ্তের! 
রাজসভায় দূত হিসাবে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস সেই সময়কার, 
ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি স্ুন্বর বর্ণন! লিখিয়া 
গিয়াছেন। এই বিবরণের অনেকাংশ-ই অবশ্ঠ উদ্ধার কর সম্ভবপর হয় নাই। 


সৌধ সাষাজ্য 
বিস্তার-_ 


চন্্রগুপ্ডের পৌত্র এবং বি্দুসারের পুত্র অশোকের সিংহাসন-আরোহণ ভাবত- 
. ইতিহাস তথ! অগৎ-ইতিহাসের এক অবিন্বরণীয় মূহুর্ত । প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্বা). 


মৌর্য যুগ ৪$ 


প্রাচীন এবং আধুনিক এঁতিহাঁসিকগণ মৌর্ধ সঘরাট অশোককে পৃথিবীর শেঠ রাজা 

বলিয়া! একবাক্যে খীকার করিয়াছেন। অশোকের শাসদ-নীতি, 
সিহাসন-লাভ ধর্ম-নীতি প্রন্তি সম্পর্কে তাহারই শিলালিপি ও স্তভলিপি হইতে 
(২৭৩ তপু) হুম্পষ্ট ধারণা লাত করা যায়। 


অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন। বিশাল ভারত-সাপ্রাজ্যের 
ভাবী সম্রাট যুবরাজ অশোক শ্বভাবতঃই আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়'+ দ্যুত-ক্রীড়া, 
টিটার যুদ্ধবিগ্রহাদি ভালবাসিতেন। দিংহাসন লাভের পর সাম্ত্রাজ্য-বিশারে 
হরলত হনোবৃত্ি তিনি মনোনিবেশ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; 
সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বৎসর পর অশোক প্রতিবেশী কলিঙগ- 
রাজ্য আক্রমগ করিলেন । কলিঙ্গরাজ্যে্র লেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল 
এবং কলিঙ্গরাজ্য অশোকের সাত্রাজ্যতুক্ত ছইন। এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক 
অশোকের সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়াছিল, একলক্ষ সৈন্ভ যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আম্ুষঙ্গিক লুটতরাঙ্জ, অগ্নিকাণ্ড 
প্রসৃতির ফলে মার! গিয়াছিল। 


কলিঙ্গ বুদ্ধ অশোকের জীবনে তথা ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা । 
যুদ্ধক্ষেত্রের বীতৎসত] ও মর্মান্তিকতা অশোকের মনে এক বিরাট 

কলিঙ্গ ঘুদ্ধ £ 
অশোকের পরিবর্তন ঘটাইল। অশোকের অন্তরে যে মহামানব নুপ্ত ছিলেন তিনি 
মনের পরিবর্তন যেন জাগিয়! উঠিলেন। দিপ্থিঙনয়ী, সাত্রান্্যলোলুপ অশোকের স্থলে 
সভাঁরত-ইতি- 
হাসের এক. যেন রাজধি অশোকের জন্ম হইল। কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্য সম্রাট অশোকের 
৯ পূর্ব পরিচয়ের উপর বনিক! টানিয়। দিয়া এক নবপরিচয়ে তাঁহাকে 


প্রকাশ করিল । তাহার অন্তরের এই পরিবর্তন শুধু ব্যক্তিগত জীন 


ব! শাঁদন-নীতির পরিবর্তন নহে, ইহা ভারতের জাতীয়-জীবন ও ইতিহাসের এক 
বিরাট পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক তগবান 
বৃদ্ধের ধর্মমত অশোক গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনের এই পরিবর্তন সাআাজ্যেনর 
আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতেও প্রতিফলিত হইল। . 


৫০ মানব লমাজের কথ। 


আভ্যস্তরীণ ক্ষেত্রে অশোক রাজকর্তব্যের এক নৃতন আদর্শ অনুসরণ করিস 
চলিলেন। রাজকর্তব্য সম্পর্কে তাহার এই নুতন আদর্শ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক 
যুগান্তর আনিল। পৃথিবীর লকল দেশের সকল রাজার মধ্যে একমান্ত 
উন 7র মহারাজ অশোক-ই ঘোষণ| করিলেন £ "সকল মানুষই আমার 
জাদর্শ সন্তান; আমি যাছ।] কিছু করিতেছি উহ্থার একমাঝ্ উদ্দেশ হইল 
তাহাদিগকে ইহজগৎ ও পরজগতে সুখী করা । এই কর্তব্য পান 
করিয়া জীবের প্রতি আমি আমার খণ শোধ করিতে চাই।” অশোক নিজেকে 
সমগ্র জীবজগতের কাছে খণী বলিয়া মনে করিতেন । অপরাপর রাজগণ যখন 
বিংহাসন-লাভকে ম্বাথসিদ্ধি ও ভোগের শুযোগ বলিয়! মনে করিতেন, তখন 
রাজকর্তব্য সম্পর্কে অশোকের এইরূপ ধারণা রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তর 
'আনিয়াছিল, বল! বাহুল্য । শপন-ব্যবন্থার নানাক্ষেত্রে তিনি সংস্কার সাধন 
করিয়। গ্রজাবর্গের ইহজগৎ ও পরজগতের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 


পররাষ্রক্ষেত্রেও অশোক এক নৃতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। প্রতিবেশী 
রাজ্যগুলিকে আশ্বাল দয় তিনি বলিলেন যে, তাছারা যেন অশোকের শক্তিকে 
ভয় ন। করে। কারণ অশোক প্রতিবেশী রাজ্যের মঙ্গল তিন্্' অমঙ্গল কখনও 
করিবেন ন। এই কথা যে তিনি নিজ অস্তর হইতে বলিয়াছিলেন তাহা আমরা! 
তাহার যুদ্ধ-নীতি অর্থাৎ দিগ্জয় ত্যাগ করিয়! ধর্মবিজয়-গ্রহণের 
মধে)ই দেখিতে পাই । তিনি ঘোষণ করিয়াছিলেন যে. তিনি নিজে 
ত' যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেনই, তাহার পুত্র-পৌত্রগণও যেন আর যুদ্ধ না করেন। 
€পৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের দ্বারা অপরের শ্রীতি অর্জন করাকেই তিনি 
ধর্মবিজ্রয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিজয় বলিয়া মনে করিলেন। যুদ্ধের ভেরীনিনাদকে তিনি 
ধর্মনিনাদ ব! ধর্মের ভেরীতে পরিণত করিলেন এবং সকলের প্রতি মিভ্রতাপুর্ণ 
'ব্যবছাঁরের নাতি গ্রহণ করিলেন। অহিংসা, সংযম, সাম্য, বিনয় প্রভৃতি গুণ 
যাহাতে দকলের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, সেজন্য তিনি ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইলেন। মেত্রী-নীতি বারা তিনি স্দূর দক্ষিণ-ভারতের কেরল, চোল, পাঞ্জ, 
মত্যপু্ প্রভৃতি তামিল রাজ্য মিশর, ম্যাসিডন, সীরিয়া ইপাইরাস প্রতাত খ্ী 


খর্মবিজায 


মৌর্য যুগ ১৬ 

রাজ্য এবং দিংহলের সহিত পরস্পর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সকল দেশে তিনি দত প্রেরণও করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্দকে তিনি অধিকতর উদার এবং সর্বজনগ্রাহ্ করিয়া তুলিলেন! 

অশোক গৃহীর নিকট-ই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । সেজন্ত পরিবার ও পারিবারিক 

.মানবধমী . জীবলই ছিল তাহার ধর্মের মূলভিত্তি। ত্বভাবতঃই তাহার ধর্ম- 

খর্মমত নীতিতে পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি 


শ্রদ্ধাশীল হইবার নির্দেশ ছিল। দাসদাসীদের প্রতি দয়া-প্রদর্শন, 
আত্মীয়বর্গের প্রতি বিনয়ী, ব্রাঙ্ষণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি . প্রদর্শন, 


মত্যকথ|-কথন, ইন্ত্রিয-দমন, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির উপর অশোক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । অশোক তাহার ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে; পাপ 
যত কম করাযায় ততই ভাল। কিন্তু সংসা্রধীর পক্ষে হয়ত অনিচ্ছাসত্বেও 
অনেক অধর্মের কাজ করিতে হয় । এজন্য সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম, দয়া, দান, সত্য- 
বাদিত1 ও পবিভ্রত। প্রভৃতি সদ্‌গুণের অন্থশীলন করাও প্রয়োজন । আত্মপরীক্ষা, 
মিতব্যয়িতা, সামান্য সঞ্চয় প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে, একথ! অশোক বলিয়াছেন । 
অশোকের ধর্মনীতির অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরধর্ম-সহিষুণতা । নিজ ধর্মকে 
বড় করিতে গিয়া অপরের ধর্মে আঘাত দেওয়! নিজ ধর্মের অবনতি ঘটিয়া থাকে, 
একথা অশোক বিশেষভাবে প্রজাবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
নীতি ও বাণী যাহাতে সকলে পাঠ করিয়া সেইভাবে জীবন যাপন 


করিতে পারে, সেজন্য অশোক এগুলি পবরতগাত্রে ও স্ততভগাতে 
খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। পর্বতগান্রে খোর্দিত লিপির মোট চৌদ্দটি সংস্করণ 


তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া! গিয়াছে । ছোট ছোট পর্বতগাত্রে 
খোদ্িত দশটি এবং স্তস্তগান্রে খোদ্িত সাতটি পিপি পাওয়। গিয়াছে । এগুলিতে 
অশোকের জীবন, শাসন-ব্যবস্থা, ধর্ম-নীতি প্রভৃতির অতিশয় নির্ভরযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায়। 

ইতিহাসে অশোকের স্থান £ উপরোক্ত আলোচনা! হইতে অশোকের 
মানবতা, রাজার কর্তব্য লম্পর্কে তাহার উচ্চ আদর্শ এবং দেশবাসীকে প্রকৃত 
আহুষ হিসাবে যে গড়িয়। তৃলিবার তিনি চেষ্ট! করিয়াছিলেন তাহা ম্পঃ বুঝিতে 


“শিলালিপি 


৫৮ মানব সমাজের কথা 


পারা যায়। মাহষ ও গুশাধক ছিসাবে অশোক পৃথিবীর সর্বকালের রাঁজগ্ণেকঃ 
এট মধ্যে শেষ্ঠ জান অধিকার করিয়া আছেন। বিখ্যাত ইতিহাস- 
রানা সাহিত্যিক এইচ. জি, ওয়েল্স্‌-এরর মতে £ “সহশ্র সহশ্র নৃপতি 
বাহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিড় করিয়া আছেন, তীহাদের মধ্যে 

একমাত্র সম্রাট অশোকের নাম তারকার ন্যায় গৌরবোজ্জল 1” 
জন্হিতকর কার্ধের পরিমাণ ছারা যদি রাজ! বা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা' 
হয় এবং গ্রতিবেশীর সহিত মৈত্রী, ক্ষমা ও করুণ? প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহিষুঃতা 
যণ্দ সংস্কৃতির মাপক!ঠি হয় তাহা হইলে সগ্রাট অশোক কেবল শ্রেষ্ঠ 
উর সতরাট-ই ছিলেন না, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূর্ত প্রতীকও, 
শ্রতীক-. ছিলেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে । আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্র 
ক্ষেত্রে অশোকের মহান্‌ নীতি ও মানবতার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্তি, মৈত্রী ও অহিংসার মধ্যেই তিনি পৃথিবীর মঙ্গল, 
নিহিত, এই কথ! উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে ভারত-সঘ্রাট অশোক প্রজার মঙ্গল ও জগতের মঙ্গলের যে আদর্শ 
অনুসরণ করিয়! গিয়াছিলেন, সেইব্ূপ অপর কোন দেশের রা বা সম্রাট 
কল্পনাও আনিতে পারেন নাই। ভারতীয় কুষ্টির মূর্ত প্রতীক রাজধি অশোক স্বর্ণ- 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়া জনসেবার উদ্দেশ্টে পথের ধূলিতে নামিয়! আলিয়াছিলেন। 
পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান-পততনের দৃষ্টান্তের অভাব 
নাই। বনু বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কালের অতল তলে তলাইয়1 গিয়াছে । বহু 
্বর্ণসিংহাসন কালের নির্মম আঘাতে নিশ্চিন্ক হইয়াছে। বহু শক্তিশালী সম্রাটের 
রাজদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু ভারত-সম্াট অশোঁক জনসেবা, মানবতা, 
আত্মত্যাগ, মৈদ্রী ও সহিষুততার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাছা! 
চপ আজও অমর হইয়া আছে। পরম্পর-অলহিষণু, হিংলাপরায়ণ, যুদ্ধ- 
সন্ধান দান বিগ্রহে বিহ্বব্ধ পৃথিবীতে প্রকৃত পথের সন্ধান রাজধি অশোকই দিয় 
গিয়াছেন। তিনি যে পথের ইজিত রাখিয়া গিয়!ছেন একমাজ্ সেই 
পথ অনুসরণ করিলেই বর্তমান জগতে নিঝাপত্তা রক্ষা এবং জনকল্যাণ সাধন রর 


মোর্য ঘুগ 8৯. 


সন্ভব। তাই আজ স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূলনুত্রই হইল শাস্তি, ক্ষমা 
ও মৈত্রী। এই মহান্‌ সম্রাট কর্তৃক গুদশিত পন্থার কথা ম্মরণ করিয়াই অশোক- 
তভ্ভ-ঈর্ষ ্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গৃহীত হুইয়াছে। 


অশোকের শান্তি ও মৈত্রীর নীতি, তাহার যুদ্ধবনীতি-পরিত্যাগ প্রভৃতি রাজ- 
নৈতিক দিক দিয়! হয়ত ক্ষতিকারক হইয়াছিল। তাহার সৃত্যুর অল্লকালের মধ্যেই 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণে মৌর্ধ সাম্রাজ্য বিধবস্ত হইয়!. 
পাঁড়য়াছিল। সম্রাট অশোক যদি দিথিজয়ের নীতি অনুসরণ করিয়। 
রা চালতেন, তাহা হইলে সামগ্রিক কালের জন্ত হয়ত বিদেশী আক্রমণ 
প্রভাব-বিস্তার হুইতে মৌর্য সাত্রাজ্য রক্ষা! পাইত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই শেষ 
পর্যন্ত পৃথিবীর অপরাপর সাম্রাজ্যের ষ্ভায় মৌর্য সাম্রাজ্যেরও পতন, 
ঘটিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু অশোক ধর্মবিজয়, শাস্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃ”. 
'তাবের ঘার। পৃথিবীর এক বিশাল অংশের উপর ভারতবর্ষের যে নৈতিক ও, 
সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করিয়! গিয়াছিলেন তাহ আজও বিনাশপ্রান্ত হয় নাই। 


মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি £ সীরিয়ার গ্রীকরাজা সেলুকাস- 

প্রেরিত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস এবং অপরাপর গ্রীক ও রোমান: 

নক " গ্রতিহাসিকদের বিবরণ হইতে মৌর্ধ যুগের লামাজিক, অর্থ নৈতিক, 

রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় । মৌর্য 

যুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্্র এবং অশোকের শিলালিপি ইইতেও বহু তথ্য, 
গ্রহ করা যায়। 


সে যুগের শাসন-ব্যবস্থার বর্ণন। করিতে গিয় মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, 
রাজ? অমাত্য ও সচিব নামক রাজকর্মচারিগণের পরামশক্রমে এবং 
সহায়ায় শাসনকার্য পরিচালন! করিতেন। সমর পরিচালনা, 
বিচারকার্য, শিকার ও পুজ| উপলক্ষে সম্রাট প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন। বস্তুতঃ. 
রাজ! ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষদেশে । আইন-প্রবর্তন, বিচার, যুদ্ধ-পরিচালন! 
এ্রবং শালন.পরিচালন1 ছিল তাহার বিভিন্ন দায়িত্ব। 


শাসন-ব্যবস্থ! 


ই মানব সমাজের কথা! 


সম্রাট মন্ত্রিপরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় সভ। এবং করেকঙ্গন মহা-মস্্রীর 
সাহায্য লইয়া শাসন পরিচালনা করিতেন। মৌর্য শাপন-ব্যবস্থা যে একফ- 
অধিনায়কত্ব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়! 
শের দুল মৌরধশাসন েচ্ছাচারী ছিল ন]। মৌর্য শাদনের মুপ নীতি-ই ছিল 
কল্যাণ দাধন প্রজার মঙ্গল সাধন করা। কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন গ্রত্যেক প্রদেশে 
এক একটি প্রাদেশিক শাপন-ব্যবস্থ! ছিল । প্রাদেশিক শাসনকাধ 
কেন্দ্রীয় মর কারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইত। গ্রাম গুলির স্বায়স্তশাসনের 
অধিকার ছিল। গুগুচরের মাধ্যমে রাঙ্জের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সংগ্রহের 
ব্যবস্থা ছিল। দগুবিধি অত্যধিক কঠোর ছিল, কিন্তু অশোকের 
“্গুবি 
কঠোরতা. আমলে এবিষয়ে কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অশোক রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বিচারকার্ধ 
অশোক কর্তৃক যাহাতে হুৃতাবে পরিচালিত হয় এবং জনদাধারণের মধ্যে ধর্মভাব 
শশাসন-ব্যবস্থার যাহাতে জাগ্রত হয়, সেক্জন্ত অশোক ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর 
উন্নতি-সীধন 
কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন । রাজুক নামে অপর এক শ্রেণীর 
কর্মচারীকে তিনি শাপনকাধে অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া! তুলিয়াছিলেন। 
রাজন্ব প্রধানতঃ “বলি ও “ভগ” এই ছুই পর্ধায়ে বিভক্ত ছি | জমির 


ফপলের এক-যষ্ঠাংশ “ভাগ” হিসাবে এবং অপরাপর উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুরাংশ 
বলি” হিসাবে গ্রহণ করা হইত। বিক্রীত মূল্যের এক-দশমাংশ, জন্ম ও মৃত্যু 
কর, অর্থদগুপ্রভৃতি হইতেও লরকারী আয় হইত । 

জনসাধারণের অবস্থা, মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্য আমলে জন- 
-সাধ।রণ এক অতি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ভীবন যাপন করিত, একথ| জানিতে পার! 


যায়। খাগ্দ্রব্যের প্রাচূর্য ছিল। ফলে জনসাধারণ সুস্থ ও সবল ছিল। স্বাস্থ্য প্রদ 
আবহাওয়ায় বসবাস এবং খাগ্ত্রব্যের প্রাচ্যের ফলে তাহার! থে 
'খাগ্দ্রবের 


্রা্য-সবল কেবল শরীরের দিক দিয়াই সুস্থ ছিল এমন নহে; তাহাদের মানসিক 
দে ও হুস্ত মন স্ুস্থতাও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেছ নাই। নান। প্রকার শিল্পকার্ষে 
পারদর্ণিতা প্রদর্শন করিয়া তাহারা তাছাদের দুস্থ মনেরও পরিচয় দিয়াছিল। 


মৌর্য যুগ ৬৯, 
নধী-বাতৃক দেশ বলিয়া জমির উর্বরতা ছিল অত্যধিক । বৎসরে দুইবার 
কৃষি, খনিজ ও করিয়! ফসল তোলা হইত। কৃষি ভিন্ন খনিজ ও অরণ্য সম্পদেরও, 
অরণ্য সপদ_ তখন প্রাচুর্য ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রছের কালেও কৃষিকার্ধ বা কৃষকের 
বৃতির কোনপ্রকার ব্যাঘাত করা চলিত না। মেগাস্থিনিস কৃষির সমৃদ্ধি ও, 
জমির উর্বরত। দেখিয়া মন্তুব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়, 
না। বস্ততঃ এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে বা দৈবছুধিপাকে- 
কোন কোন সময়ে দুভিক্ষ যে দেখা না দ্রিত এমন নছে। 


মৌর্য আমলে জনসাধারণের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষিকার্য। জনসংখ্যার এক 
বিপুল অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত। আর্লত্যতার যুগ হইতে 
রা শুরু করিয়! মৌর্য যুগে তথা আজও ভারতবাসী গ্রামবালী 
রহিয়াছে । মৌর্য যুগে বহু লোক নগর ও শহরে যে বাস করিত, 
তাহা সেই সময়ের নগর ও শহরগুলির সংখ্য! হইতেই অহ্মান করা! যায়। 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ ও স্বচ্ছল ছিল। মিতব্যয়িত৷ ও সংযম ছিল' 
সেই যুগের জীবনযাত্রার মূল-নীতি। জনসাধারণ অলঙ্কারপত্র 
বর : ব্যবহার করিতে ভালবানিত। বণিক ও সওদাগরের সংখ্যাও তখন 
জীবনযাত্রা যথেষ্ট ছিল। থনিজ দ্রব্যাদির একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে 
ছিল। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ তেমন ছিল ন!। 
এই বর্ণনা হইতে মৌর্য যুগে জনসাধারণ যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত ও. 
শান্তিপূর্ণ জীবন ধাপন করিত সে কথ! স্পষ্টই বুঝিতে পার যায়। 
মৌর্য যুগের সমাজের বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস সাতটি জাতির' 
(5০5 ০8525) উল্লেখ করিয়াছেন । এই সময়ে ভারতীয় সমাজ্ 
ষেগাছিনিস ব্রার্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্ত 
৬ সাতটি সেদিকে মনোযোগ না দিয়! মেগাস্থিনিস জনসাধারণকে তাহাদের 
উল্লেখ ভ্রান্ত বৃত্তি অনুসারে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা অহ্ুসারে সেই 
সময়ে সমাজ (১) দার্শনিক, (২) কৃষক, €৩) পশুপালক, (৪)শিল্পকার, 
€৫) বণিক, (৬) সৈনিক, (৭) পরিদর্শক ও সতাসদ--এই লাতটি জাতিতে বিতক্ত- 


প্ : মানব সমাজের কথা 


“ছিল। ভারতবর্ষে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল না একথাও মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন । 
“এই কথার অবশ্ঠ ফোন এঁতিষ্থাসিক সত্যতা নাই । কিন্ত মেগাস্থিনিসের উক্তি 
হইতে অন্ততঃ এইটুকু বুধিতে পার! যায় যে, লেই সময়ে কীতফাস- 
ক্রীতদাসীনের প্রতি এমন উদার ব্যবহার কর! হইত যে,মেগাস্থিনিল 
ক্রীতদাস শ্রেনীর অ্িত্থই উপলদ্ধি করেন নাই। বলা বাহুল্য দাসদেন প্রতি 
এইরূপ উদ্ারত1 সমসামগ্গিক গ্রীল বা রোমে প্রদর্শন কর! হইত না। 


“দানত্ব-প্রথ! 


পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণনা £ মেগাস্থিনিপের বিবরণে চন্তরগুপ্ত মৌর্ষের 
রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্স নগরীর এক অতি নিখুত বর্ণনা 
পাওয়1 যায় । রাজধানীর পরিচালনার জন্য ভ্রিশজন সদন্ত লইয়া গঠিত একটি 
পৌরসভা ছিল। এই পৌরলভ! আবার ক্ষুত্র ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলি। 
এগুলির প্রত্যেকটি ছিল এক একটি বিশেষ কার্ষের দরিত্বপ্রাপ্ত। 

নিজ প্রথম সমিতি বা বোর্ড ছিল শিল্লোৎপাদন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধের 
পৌরমভ। তারপ্রান্থ। উৎপাদনকারিগণ উৎপাদন-কার্ধে ভাল কাচামাল 
ব্যবহার করিতেছে কি-ন! নেদিকে লক্ষ্য রাখ! এবং উৎপন্ন সামগ্রী 

বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইলে উহাতে সরকারী ছাপ দেওয়। প্রভৃতি কাজের তার 
ছিল এই বোর্ডের উপর । দ্বিতীয় বোর্ড বা সমিতির উপর বিদেশীয়দের অভ্যর্থনা, 
তত্বাবধান এবং অহ্থস্থ হইলে তাহাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার ভার 
ছিল। কোন বিদেশী মার! গেলে তাহার যাবতীয় প্রিনিপপত্র তাহার উত্তরাধি- 
কারীকে পৌছাইয় দিবার দায়িত্বও এই বোর্ডের উপর গ্ভান্ত ছিল। তৃতীয় বোর্ড 
-বা সমিতির কাজ ছিল পাটলিপুত্র নগরীতে জন্ম-মৃত্যুর ছিলাব রাখ! । চতুর্থ বোর্ড 
বাজানে বিক্রয়ার্থ জিনিলপত্রের ওজন ঠিক দেওয়া হইতেছে কি না 

"পাচজন করিয়া এবং পচনশীল জিনিস নিি্ সময়ের মধ্যে বিক্রীত হইতেছে কি ন! 
পিস ৭.” লে বিষদ্বে নজর রাধিত। পঞ্চম বোর্ডের কাজ ছিল শিল্লোৎপত্ জিনিশ- 
পত্রের বিভ্রয়ের তদারক কর! । পুরাতন সামগ্রীর সহিত নুতন সামগ্রী 

'মিখাইপ্না। কেহ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে কি-না প্রতি খেবিবার তারও এই 


“বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল । যঠ বোর্ডের দায়িত্ব ছিল বিজ্তীত- বিলি যুল্যের এক- 


যৌধ ঘুগ গ 


দশমাংশ সরকারী কর হিসাবে আদায় করা । করদানে কোনপ্রকার প্রভারণ! 
বা. প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইলে বিচারে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 

মেগাস্থিনিস কেবলমাত্র মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণনা রাখি! 
'পরাপর  গিয়াছেন বটে, কিন্তু কৌশাম্ী, উদ্জ্কিনী, তক্ষশীলা, পু, নগন্স 
০৪ প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত নগরগুলির পরিচালনার কাঙ্গও এইরূপ 
পৌরসভার মাধ্যমে করা হইত, মনে করা অনুচিত হইবে না। 

স্বামরিক কার্ব-শরিচালন] £ . সাময়িক বাহিনীর প্ারচালনার তারও 
ভ্রিশজন সদ্স্তের একটি লভার হাতে হ্যন্ত ছিল। এই সামরিক সভার সদস্কগণও 
সামরিক লতা পাঁচজন করিয়া ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিজেন। প্রত্যেকটি বোর্ড 
_ ছয়টি বোর্ড সেনাবাহিনীর এক একটি বিশেষ বিভাগের দ্বারিত্ব প্রাপ্ত ছিল, যথা 

(১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, (৩) যুদ্ধরথ, (৪) হস্তিবাহিনী, 

€৫) সৈন্তের থাগ্সরবরাহ ও সামরিক পরিবহন ও (৬) নৌবাহিনী । 

রাজপ্রাসাদ : মেগাস্থিনিপ রাজ প্রালাদেরও একটি সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া 
গিয়ােন। প্রাসাদটি কাঞ্ঠনিমিত ছিল। প্রাসাদের সম্মুখের উদ্ভানে নানাপ্রকার 
রাঁজপ্রাদাদের বৃক্ষ রোপিত ছিল । এই উদ্চানে অতি সুন্দর হুম্বর পোব! পশুপাখী 
বর্ণন! ছিল। উগ্ভানের মধ্যস্থানে একটি জলাশয় ছিল । ইহাতে নান 
রংয়ের মাছ খেল! করিত । মেগাস্থিনিস পাটলিশুত্রকে ভারতের সর্বাপেক্ষা 
না শিহরন বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। ইহ ট্র্ধ্যে ৯ মাইল এবং 
দেওয়াল হার প্রন্থে ১ মাইল ছিল। পাটপরিপুত্র নগরটি চন্ুর্দিকে ৬০৬ ফুট 
-মগরটি প্রশস্ত এবং ৪৫ ফুট গভীর একটি পরিখা এবং একটি দেওয়াল 
সি বার পরিবেষ্টিত ছিল। এই দেওয়ালের স্থানে স্থানে মোট ৬৪টি 
তোরণ এবং ৫৭০টি গণুজ ছিপ । 

মৌর্ম যুগ্নের শিল্পকল। ও স্থ(পত্য ; মৌর্য যুগে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের 
বথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । মেগান্ছিনিল, স্টাবো» এরিয়ান প্রভৃতির বিবরণে 
ফৌর্ঘ আসাদের যে বর্ণনা রহিক্নাছে, তাহা হইন্তে সেই যুগের স্থাপত্য-রীতির 
সউন্নতির কথ! সহব্জেই ঙ্কমান করা যায়। কয়েক শত বৎসরের পরে চীন! 


০ মানব লমাজের কথা 


পরিব্রাজক ফাঁছিয়েন মৌর্ধসআটের প্রাসাদ দেখিয়া বিস্য় গুকাশ করিয়াছিলেন & 
সেই যুগে নদী ব! সমুদ্ব-তীরের গৃহাদি কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। দেশের 

অভ্যন্তরে ইট ও দুরকীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়াতেল ও স্পীনার নামে ছুই- 
চির জন ইওরোপীয় প্রত্বতাত্বিকের খননকার্ষের ফলে পাটলিপুত্র নগরের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই লকল নিদর্শন হইতে মনে হয় 
ফে, মেঘান্থিনিস মৌর্য সম্রাটদের যে প্রাসাদের বর্ণন! রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহার 
কতক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পরবর্তী সম্রাটগণ করিয়াছিলেন । কয়েকটি 
তুস্তযুক্ত একটি কক্ষের আবিষ্কার হইতে মনে হয় যে, উহা! অশোকের আমলে 
দিন নিমিত হইয়াছিল। মৌর্য যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে অশোক- 
ও সুপ নিগিত বরাবর ও নাগাঙ্জুন পর্বতের গুহাগুলির উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন । পরব্তণ মৌর্যসম্ত্রট দশরথণ কয়েকটি গুহা নির্মাণ 
করাইয়াছিসেন । এই সকল গুহা পাথরের পাহাড় কাটিয়া নিষিত হইয়াছিল । 
কিন্ত গুহার দেয়ালগান্্র ছিল কাচের ন্যায় মহুণ। কাহিনী-কিংবদস্তীয 
হইতে জান! যায় যে, সম্রাট অশোক মোট ৮৪ হাজার স্তুপ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন । যাহা হউক, এগুলির মধ্যে সাচী স্পটি সেষুগের স্তৃপ-নির্মাণ 


শিল্পের নিদর্শন হিসাবে আজও বিচ্যমান। 

অশোকের স্তস্ভশীর্ষের সিংহ,যাঁড় প্রস্থতি পশুমূতি এবং অপরাপর আলঙ্কারিক 
তান্বঃ . কারুকার্য সেযুগের ভাস্বর্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন | উড়িয্যার ধোঁপি 
্তভশীর্ষের পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা হাতীর বিশাল মৃত্ির নিখু'ত গড়ন 
৪ম সেযুগের শিল্লিগণের শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করিতেছে । স্তস্ত 
কারুকায-. ও স্তসুশীর্ষ-নির্নাণেও সেযুগের শিল্লিগণ তাহাদের অনহ্যসাধারণশিল্প 
সারনাথ শত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ত্তস্তশী্ষের পণ্ুমুর্তিগুলির নিথু'ত গড়ন 
এবং গস্ভগুলির মন্থণত1 আজও দর্শকের বিদ্ময় হুষ্টি করে। বারাণসীর নিকটে 
সারনাথের স্ততশীর্ষের সিংহ্মৃতিগুলি মৌর্য যুগের শিল্লিগণের অস্পাতজ্ঞানও শিল্প- 
স্ীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। একখণ্ড পাথর হইতে ৪০ হইতে &*ফুট উচ্চ স্তন 


নির্সাণ কর! এবং সেগুলকে একস্থান হইতে অপর স্থানে স্থানাস্তরিত করিবার 


সশচী ভৃপ 
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সাচীর তোরণ খার ( কুষাশ যুগ ) 


মৌর্ধ যুগ ৬ 


প্রয়োজনীয় শিল্পজ্ঞান এবং যাস্ত্িক কৌশলও (87817055:1286 ৪৮11) মৌর্য যুগে 
জানা ছিল। 


মৌর্য যুগের পূর্বে নিগ্িত পাথরের মুতি পার্খাম নামক স্থানে পাওয়! গিয়াছে । 
উহার সহিত তুলনায় মৌর্য-শিল্প ও ভাস্কর্-রীতি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা! সহজেই 
বুঝিতে পার! যায় । মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের উন্নতির 
মূলে পারদিক ও শ্রীক প্রতাব পরিলক্ষিত হয়। সান্সনাথের ত্স্ত- 
নির্মাণ কৌশল সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিকল্পন1 সন্দেহ নাই, কিন্তু হ্যস্ত- 
গুলির মনণতায় পারসিক শিল্পকৌশলের স্থম্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । স্তস্তশীর্ষের 
পশ্তমুধ্তিগুলির নির্মাণ-কৌশলে গ্রীক ভাব্বর্ষের প্রভাব আছে বলিয়া! মনে কর! হয় | 


পারসিক ও 
গ্রীক প্রভাব 


বোদ্ধধনের বিস্তার 2 বৌদ্ধধর্ম প্রথম হইতেই রাজ-অন্ুগ্রহ লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম একটি 
স্থানীয় ধর্মহিলাবেই বিবেচিত হইত। কিন্ত অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম 
ভারতের সীম! অতিক্রম করিয়া দেশদেশাস্তরে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তাহার 
আমলে কাশ্মীরে ও গন্ধারে মজ্জস্তিক নামক ধর্মপ্রচারককে প্রেরণ কর] হয় । ইহা 
ভিন্ন মহারক্ষিত নামে একজন ধর্সপ্রচারককে বুদ্ধের বাণী প্রচারের: 
জন্য সীরিয়|, মিশর, ম্যাসিডন, ইপাইরাস, কাইরিনি প্রভৃতি গ্রীক- 
দেশে প্রেরণ করা হয়। নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ের পার্ধত্য অঞ্চলের দেশগুলিতে 
গিয়াছিলেন মজ্জিম নামে জনৈক ধর্মপ্রচারক । সোন ও উত্তর নাষে দুইজন ধর্ম- 
প্রচারককে হ্ববর্ণভূমি__মর্থাৎ ব্রদ্ধদেশ ও উহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশগুলিতে 
ধর্মপ্রচারের জন্ত প্রেরণ কর হইয়াছিল | সিংহলের রাজ! তিশ্ঠ 
সিংহল ও সম্রাট অশোকের নুহাদ ছিলেন । রাজা তিশ্তের ইচ্ছাক্রমে মহেন্দ্র 
মবর্ভূমি 
ও সংঘমিত্র একদল ধর্ম প্রারকলহ সিংহলে গিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের 
চেষ্টায় সিংহলে ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য-শিল্পেরও বিস্তার ঘটিয়াছিল । 
অশোক ন্বীয় জীবনে কার্যকলাপ, উন্নত ধর্মনীতি পালন ও প্রবর্তন, বিদেশে 
ধর্মদূত প্রেরণ প্রভৃতি হারা একটি স্থানীয় ধর্মকে এক জগদ্ধর্মে পরিণত 
৫--( ২য়) 


প্রীক দেশসমূহ 


৬ মানব লমাজের কথা 


রুরিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ষের উৎপতিস্থল ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ড না 
থাকিলেও জগতের এক বিশাল লোকসংখ্যা আজও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। 
লস বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে রাজধি অশোকের দান অপরিসীম । অশোকের 
লোক বৃদ্ধের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতের সংস্কতি ও সত্যতা ভারতের বাহিরে 
শরপাগত . বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
এ পরবর্তী কালে মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, কোরিয়। এবং কোরিয় 
ওজাঁপানা হইতে জাপান পর্যস্ত বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাত করিয়াছিল । 
বহিজ গীতের সহিত যোগীঘোগ £ আলেকজাগ্ডারের ভারত-অভিযানের 
আলেকজাণ্ড পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ 
ক পি ঘনিষ্ঠতর হুইয়। উঠিয়াছিল। আলেকজাপ্ডারের অনুচরবগের মধ্যে 
ভারতীয় ভারতীয়গণও ছিল। ফলে, গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান আদান-প্রদান স্বতাবত:ই ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন পাঞ্জাব অঞ্চলে 
গ্রীক অধিকার সাময়িক কালের জন্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে গ্রীক-ভারতীয় আদান- 
প্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আলেকজাগ্ার ভারতবর্ষে বুকিফালা, নিকাইয় ও 
আলেকজান্দরিয়া নামে তিনটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলি স্থাপনের 
উদ্দেশ্ট ছিল গ্রীক-ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সাধন করা। 
আলেকজাগারের পরবর্তী কালে সেলুকাস ও চন্ত্রগুপ্তের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অশোকের পরবর্তী কালেও কিছুদিন বজায় 
ভি ছিল। চন্দ্রগুঞ্ত মৌর্য ও সেলুকাসের মধ্যে এক বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত 
(মেখাস্থিনিস ও হইয়াছিল একথা আমা জানি ॥ সেলুকাসের রাজসভা হইতে 
ডাইওনিদিয়াস্‌ মেগাস্থিনিস চন্দুগ্প্চের রাজসভায় দূত হিসাবে আসিয়াছিলেন। 
সেলুকাসের পরে ডেইমেকস্‌ ও ভাইওনিসিয়াস্‌ নামে আরও ছুইজন গ্বীকদূত মৌর্য 
বাজনভায় আপিয়াছিলেন। ই হারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে তাহাদের অভিজ্ঞতা 
সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য যুগের সকল তথ্য আমাদের সময় পর্যন্ত 
আসিয়া পৌছায় নাই। তথাপি গ্রীক রাজগণের লভা হইতে আরও অনেক দূত ও 


পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এইন্প মনে কর! তুল হইবে না। ভারতবর্ষ 


মৌর্য বুগ গুণ 


'হইতেও খ্রীক রাজসভার দৃত গ্রেরিত হইয়াছিল বলা বাল্য । বিশ্ুসার সারিয়ার 
'বিনুসার কতৃকি গ্রীক রাজ এন্টিয়োকাস্‌ সোটার-এর নিকট কিছু মিই মদ, শুক্না 
রা এর ডুমুর ও একজন গ্রীক অধ্যাপক চাহিয়! দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
নিকট দূত মহারাজ অশোকের আমলে বহির্জগতের সহিত সম্পক অধিকতর 


রা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল । অশোক তাহার ধর্মগ্রচারের জন্তু 


সীরিয়ার রাজ] এন্টিয়োকাস্,ম্যাসিডনের রাজা! এ্টিগোনাস্‌ গোনোটাস্‌, মিশরের 
গ্রীক রাজ! টলেমী, ইপাইরাস বা কোরিস্ের রাজ! আলেকদাগ্ডার, কাইরিনির 
'রাজ। ম্যাগান্‌ প্রভৃতি রাজগণের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল 
আদান-প্রদানের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে কতক পরিমাণে 
প্রতাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চান্ত্য সভ্যতা ও ভারতীয় সংস্কতির প্রভাব এড়াইতে 
পারে নাই। মৌর্ধ যুগে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের যে যোগাযোগ ছিল, 
উহার পরিচয় পাটলিপুত্র নগরের পৌরসভার কার্কলাপ হইতেই বুঝিতে পার! 
যায়। পৌরসভার একটি বোর্ড কেবলমাত্র বিদেশীয়দের তত্বাবধানের 
তাকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। অশোকের আমলে বহির্ভারতের সহিত যোগা- 
ননল প্রভৃতি যোগের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম খোরালান, পারম্ত, 
লে দন ইরাক, মন্ল এবং সীরিয়ার সীম! পযন্ত যাবতীয় দেশে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। অল্-বেরুনীর বর্ণনায় এই তথ্য পাওয়! যায়। মৌ” 
রাজনভার আদব-কায়দ ও মৌয" শিল্প-রীতিতে পারসিক প্রভাব পঞ্গিলক্ষিত হয়। 
ভারতীয় দর্শন গ্রীক দশনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
ঠা একথা অনুমান কর তুল হইবে না। এরিস্টোক্সেনাস্‌ নামে 
দর্শনের প্রভাব সক্রেটিসের জনৈক শিল্তের রচন! হইতে জানিতে পার যায় যে, 
জনৈক ভারতীয় দার্শনিক সন্রেটিসের সহিত দার্শনিক আলোচন! 
করিতে গিয়াছিলেন। কোল্ক্রক্‌ নামক খ্যাতনাম। এতিহাসিক শ্রীক ও ভারতী 
তপশ্চারী দর্শনের সামগ্ুস্ত দেখাইয়া এই কথ! বলিয়াছেন যে, এই ছুই দেশের 
এপ সাংস্কতিক আদান-প্রদানের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। শ্রীধর্সের 


বে 
প্রভাব প্রচারকদের সংঘ বা মঠ (211079557165 ) স্থাপন বৌধধর্ষের 


চাও মানব সমাজের কথ 


প্রভাবের পরিচায়ক বলিয়া! অনেকে মনে করেন | ত্রীষটধর্মাবলম্বীদেরমধ্যে তপশ্চারী” 
একদল 'লো্টিক শ্রীষ্টান? (37098610 071150515) নামে পরিচিত । তাহাদের” 
এই তপম্চঘর্ণর ধারণাও বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত বলিয়া! মনে করা হয়। 
প্রাচ্য অঞ্চলের সহিতও মৌর্য যুগে সাংস্কতিক আদান-প্রদান চলিত । ব্রহ্মাদেশ 
ও উহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের যাবতীয় দেশ তখন স্থবর্ণভূমি নামে: 
৯৯ পরিচিত ছিল। এই সকল অঞ্চলের সহিত সেই যুগে বাণিজ্যিক ও 
চীনের সহিত সাংস্কতিক ষোগাযোগ ছিল। অশোক সুবর্ণভূমিতে দূত প্রেরণ, 
যোগাযোগ. করিয়াছিলেন । সিংহলেও অশোকের ধর্মদূতগণের মাধ্যমে কেবল: 
বৌদ্বধর্মই নহে, ভারতীয় শিল্প এবং স্থাপত্যরীতিও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
কোটিল্যের অর্থশান্ত্রে বিভিন্ন প্রকার চীনা রেশমের বর্ণনা হইতে সেই যুগে চীনদেশ 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বুঝিতে পারা যায়। মৌর্য যুগের 
পরবর্তী কালে উপরি-উক্ত যোগাযোগের পথ ধরিয়! ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতেয়' 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও ব্যাপক হইয়া! উঠিয়াছিল। মৌর্য- 
যুগেই স্থাপত্য ও ভাস্কয -শিল্পের উপর পারপিক ও গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। 
মন্তব্য £ মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে মৌ” যুগে ভারতীয়দের নাগরিক 
জীবন যে অত্যধিক সমুদ্ধ ও উন্নত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরমভা, 
সমর-পরিষদ প্রভৃতি আধুনিক ধরণের ব্যবস্থা আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়!' 
থাকে । এঁতিহাসিক শ্মিথ বলেন যে, আকবর এমন কি ব্রিটিশ 
০ শাসনকালেও মৌ” যুগের পৌরশাসনের মতো সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা 
বিশ্লুরকর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই। মৌধ্যুগের ভারতীয়গণ অতি উন্নত 
ধরণের নাগরিক ,জীবন যাপন করিতেন মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ভারতীয় সভ্যত। গ্রাম-কেন্ত্রিক হইলেও শহর-নগর প্রতি! এবং নগর-পরিচালনায়, 
মৌরণসআআাট- সেইযুগে ভারতীয়দের উৎকর্ষ তাহাদের অলাধারণ ক্ষমতার 
গণের পিতৃঙ্লভ পরিচায়ক । সামরিক পরিচালনার ক্ষেত্রেও যৌযণ সম্রাটগণ 
০০ আধুনিক ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । জনসাধারণের: 
সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের উল্লেখ হইতে মৌধ-শাসনের পিতৃদ্গুল্ভ দায়িত্ববোধের- 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


মৌর্য যুগ ৬৯ 


স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ও মৌর্ধ যুগে, বিশেষতঃ অশোকের আমলে যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অশোকের আমলের স্তস্তশীর্ষগুপির গড়ন এবং 
ডা সতম্তগুলির মহ্ুণূত1 আজও দর্শকের বিস্ময়ের হৃহি করে। “সুদর্শন, 
ভান্ব্যের উৎকর্ষ জলাশয়টির নির্মাণ-কৌশল সেইধুগের শিল্পীদের অসাধারণ ক্ষমতার 
পরিচায়ক । মৌধযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃত্তির যান যে অতি উচ্চ 

ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


ধম প্রচারক- সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতের বাহিরে ভারতীয় 
রা মাধ্যমে নংস্কৃতি বিস্তারে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। এইভাবে পৃথিবীর 
সংস্কৃতির বিস্তার নানাদেশে তারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়্াছিল। ভারতীয় 
সংস্কৃতির ইতিহাসে মৌর্য যুগ এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচন| করিয়াছে । 


অনুশীলনী 


15101500598 6129 701900 ০01 448015% 2 1180:0, 
ইতিহাসে মহারাজ অশোকের স্থান নির্ণয় কর। 


2, 0159 80. %000080% 0৫ 0৪ (1) 90201610130 09 00000000. 09001, (11) 68৪ 


8,0111018675102 01 60৪ 0167 ০01 79651200065 %00 (11) ৪07880 ০£ 
13580010180 0007206 1১9 1120/5% &£9, 


মৌধ যুগে (১১ জনসাধারণের অবস্থা, (২) পাটালিপুত্র নগরের শাসনব্যবস্থা! এবং 
(৩) বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর। 

0156 10. 0190, 80. 89920000601 1096 ৮০০ 000৬৭ 01 036 1180:5% 17536 
1700 110988,9 01591398, 

মেগাস্সিনিসের বিবরণ হইতে মৌধ ঘুগ সম্পর্কে যাহ! জান লিখ । 

45, 0153 ১০০৫ 01) 10098510101 69 11010, 0016019 10092 09 11905 98, 
মৌ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তোমার যে ধারণা জন্গিয়াছে তাহ। সংক্ষেপে লিখ । 
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মৌর্য যুগে বহির্দগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযে।গ সম্পরকে একটি প্রবন্ধ 
লিখ । 


৬ 


সতম অধ্যায় 


মৌর্য যুগের গরবর্তা কারে ভারতবর্ষ 
ভারত ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ : উ্থান ও পতন প্র্কতির নিয়ম) 
বিশাল মৌ সামাজ্যের ক্ষেত্রে ৪ এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
মৌর্য ৫ ূ 
তি? ঘটিল না। তারপর শুরু হইল ভারত-ইতিছাসের এক অন্ধকারময়: 


যুগ। রাজনৈতিক দুর্বলতার স্থযোগে এঁক্যবন্ধ ভারত সাগ্রাজ্য- 

বাহিরের শত্রগণ কতৃক আক্রান্ত হইল । মৌর্য বংশের নআ্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা 
করিয়া তাহারই সেনাপতি পুস্যমিত্র গুগগ সিংহাদন অধিকার করিয়। 

টস লইলেন। শুঙ্গ বংশের (১৮৭-৭৫ খ্রীঃ পৃঃ) অধীনে বৌদ্ধধর্মের 
শরীপূঃ) . বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। এই বংশ্বে রাজত্বকালে ছুইটি' 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । শুঙ্গ বংশের শাসনকালে হিন্দু 

হিন্দুধর্মের ধর্মের পুনজ্জীবনের যে হৃত্রপাত হইয়াছিল .তাহা! পরবর্তা কালে-_ 
৪ গুপতযুগে চরম পরিণতি লাভ করে । শুঙ্গবংশের রাজগণ ব্যাকৃট্রিয়ার' 
গ্রীকদের আক্রমণ হইতে আর্ধাবর্ডের নিরাপত্তা বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
শুঙ্গ বংশের দশম রাজাদেবভূতিকে হত্য1 করিয়া তাহার মন্ত্রী কা 
(৭4৬ ীঃ গু) বংশের বন্থদেব লিংহাদন অধিকার করিয়া লইলেন | অবশ্ঠ শু: 
বংশের কয়েকজন ক্ষমতাহীনভাবে নিজেদের রাজ্যের একাংশে 

টিকিয়। ছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের আক্রমণে কা বংশ এবং 
শুঙ্গ বংশের শেষ বংশধরগণ গমতাচ্যুত হইলেন। আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 

রে রক এইরূপ অব্যবস্থার সুযোগে বাহিলক বা ব্যাকৃট্রীয় গ্রীকগণ উত্তর- 
আক্রমণ ও পশ্চিম ভারতের কতকাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। বাহিলক 
সির গ্রীক রাজগণের মধ্যে ডেমেট্রীয়াদ ও মিনাগারের নাম বিশেষ 
শক অধিকার উল্লেখযোগ্য । ব্যাকৃট্রীয়ার গ্রীকগণের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম 
ভারত ক্রমে শক নাযে এক জাতির অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। শকগণ মূলতঃ. 


মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে ভারত বর্ষ থ্১ 


মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি । শকগণ ক্রমে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-ভারতেও 
রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । উজ্জয়িনীর শকরাজগণের মধ্যে কুদ্রদামন- 
এর নাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শকরাজগণ নিজেদের “ক্ষত্রপ” বা “মহাক্ষত্রপ” 
উপাধিতে ভূষিত করিতেন । গ্রীহঠীয় প্রথম শতাববীতে পাঞ্জাবের একাংশ শকদের 
অধিকার ছইতে পহলবগণের অধীনে চলিয়া যায়। কাম্পিয়ান 
সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে পহলব জাতির আদিবাস ছিল। 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল পহ্লব রাজা রার্জত্ব করিয়াছিলেন 
তাহাদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রাজ ছিলেন গণ্ডোফানিদ। পহলব শাসনের অবসান 
ঘটিয়াছিল কুষাণ জাতির আক্রমণে । 


অন্ধকারের অবসান £ কুষাণ জাতির ভারত-আক্রমণ ও ভারতে সাআাজ্য- 
বিস্তারের ফলে মৌর্য যুগের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে অন্ধকার 
নামিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। রান্রির পর প্রভাত-আলো দেখা দিল। 
কুষাণগণ ছিল “ইউচি নামে এক যাধাবর জাতির শাখা। ইউচিগণের 
ইউচি জাতির আদি বাসম্থান ছিল চীনদেশের উত্তর-পশ্চিমে। প্রথমে ইউচিগণ 
টিটি পিরদরিয়! ও আমুদরিয়! নদীর উপত্যকায় আসিয়া বসতি স্থাপন 
আগমন করে। ক্রমে তাহার! পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়। পড়ে । 
এই পাঁচটি শাখার মধ্যে একটি কুধাণ নামে পরিচিত ছিল। 
কুষাণগণ-ই ক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়! উঠে এবং ক্রমে ভারতবর্ষে 
রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কুষাণগণ ভারতে প্রবেশ করিবার পর সম্পূর্ণ 
ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কুষাণবংশের রাজগণের মধ্যে কণিফ্কের নাম ভারত- 
ইতিহাসে অমর হইয়' আছে। 


পহলব অধিকার 


সাআজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়? কুষাণরাজ কণিক্ষ যেমন নিজ অ্েষটত্ব প্রমাণ 
করিয়াছিলেন, তেষনই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
মধ্য-এশিয়ার খোটান, ইয়ারকন্দম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আরম্ত 

বিস্তৃতি করিয়া কাশী প্যস্ত সমগ্র ভূ-ভাগ কণিষ্কের সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল। 
কণিকের পূর্ববর্তী কুষাণ বাজ! দ্বিতীয় কদৃফিদিস্‌ একবার চীন] সেনাপতির হন্ডে 


খই, মানব সমাজের কথা 
পরাজিত হইয়া চীন সমত্রটকে করদানে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কণিষ্ক চীন! 


বাহিনীকে পরাজিত করিয়া পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
৭৮ গ্রীষ্টান্ হইতে শকাৰের প্রবর্তন কারয়াছিলেন। 


শেষ্ঠ কুষাণ সম্রাট কণিফের রাজত্বকাল বোদ্ধধর্মের বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক 
কার্যাবলীর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার রাজধানী পুরুষপুর বা 
পেশওয়ানন তদানীন্তন ভারতের বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া 
উঠিয়াছিল ; অল্‌-বেক্ুনী ও হিউয়েন সাং-এর বর্ণন| হইতে জানা যার যে, কণিষ্ক 
পেশওয়ারে একটি বিশাল বৌছটচৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভাহার সময়ে 
বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান ও “ীনযান” এই দুই সম্প্রদায়ের উত্তব 

মহাধান ও ঘটিয়াছিল। বুদ্ধের নিরাকার অর্থাৎ কোন প্রকার মূত্তি বা প্রতিকৃতি 
টিন সন্ভুথে না রাখিয়া কেবলমাত্র একটি শূগ্ত আসন ব| বুদ্ধের পায়ের 
বৌদ্ধ ধম'সভ! ছাপ উপাসনার পদ্ধতিকে “হীনধান? বৌদ্ধমত বল হইত। এই 
উপাসন] পদ্ধতি অতি সুম্ষ্স ধরণের ছিল। মহাষান-পদ্ধতিতে বুদ্ধের 

মৃতিপৃ্জার রীতি ছিল। এই ছুই প্রকার উপাপনা-পদ্ধতির মধ্যে কোন্টি গ্রহণ 
কর] উচিত হইবে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত এবং বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় 
পাওুলিপি সংগ্রহ করিয়] লেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তত করিবার জন্ত 
কণিফ একটি বৌদ্ধ ধর্মসভ| বা সঙ্গীতির আহ্বান করিয়াছিলেন । এই ধর্মসভার 
সভাপতি ছিলেন তদানীস্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌস্বধর্মজ্ঞানী অশ্বঘোষ। এই সতা৷ 
মহাষান ধর্মমতের হ্বপক্ষে দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্মসভার 


যাবতীয় সিদ্ধান্ত একটি তাঅশাসনে লিপিবদ্ধ করিয়! কাশ্মীরের একটি শপে রক্ষিত 
হইয়াছিল। ৃ 


কণিষ স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলহ্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গ্রীক, পারপিক, স্থমারীয 
ও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি যথেষ্ট শ্রন্ধাশীল ছিলেন। তাহার মুদ্রায় অস্কিত দেব- 
দেবীর মৃতি হইতে একথা অহ্থমান কর] হইয়া থাকে । বৌছথার্মর 
পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে তিনি মহারাজ অশোকের পদাস্ক অনুসরণ 
করিয়া চলিতেন। বৌদ্ধ ধর্মসভা আহ্বান কর] তিন্ন তিনি বুদ্ধের বহু 


্রন্তর-মুতি নির্যাণ করিয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় থে, তিনি হ্বয়ং “মহাযান” 


ধম ব্যাপারে 


মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ ৭৩ 
এবৌদ্ধ উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। ভাহার আমলে ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধ 
'ধর্মমত-ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। 

সাহিত্য, শিল্প, তাস্কর্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও কণিষ্ক ভারত-ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। নাগাজুবন, অশ্বঘোষ, বস্থমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ 
সাহিত্য, শিল্প, সাহত্যিক কণিফের বাজলভা৷ অলঙ্কত করিতেন। অশ্বঘোষ কেবঙ্গ- 
ওভাক্ষ্ষ  মান্র বৌদ্ধশাস্্জ্ঞ-ই ছিলেন না, তিনি একজন প্রথম পর্যায়ের কৰি, 
তাকিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিদ্বানও ছিলেন। তাহার রচিত “হুত্রালঙ্কার” ও 'বৃদ্ধচরিত” 
বোদ্ধগ্রস্থাদির মধ্যে যথেষ্ট প্রপিদ্ধি অর্জন করিয়াছে । নাগাজুন ছিলেন মহাযানধর্ম- 
মতের পক্ষপাতী । মহাযান ধর্মমতের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি রচনার অন্ত তিনি প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তাহার “মাধ্যমিক স্থত্র' ও “মিলিন্দ পঞ হে” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বন্গুমিত্র মহাবিভাষা” নামক দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কণিফের 
চিকিৎসক চরক ছিলেন একজন আফুর্বেদ-শাস্্বিশারদ । চরক-রচিত “চরক- 
সংছিতা' এবং সুশ্রতের “হুশ্রত-্সংহিতা' আমুর্বেদশাস্ত্রের অমূল্য ভাগার।' 
'ক্ামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় এই যুগেই বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া 
ছিল। “মনুসংহিতা বাতন্যায়নের “কামস্ুত্র” কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র, 'যাজ্ঞবন্ধ্য- 
স্মৃতি”, এই যুগে সংকলিত হুইয়াছিল। কাত্যায়নের “বিভাষা” এবং পতঞ্জলির 
*মহাভাব্য”ও এইধুগে রচিত হইয়াছিল । 
কণিক্ষের আমলে গন্ধারে গ্রীক ও রোমান প্রভাবে প্রভাবিত বৌদ্ধ তাস্কর্ষ-রীতি 
এক নুতন রূপ ধারণ করিয়াছিল । ইহা! গন্ধার-শিল্প নামে পরিচিত ॥ 
ঠা গ্রীক দেবতা এযাপোলে1 (4১0০110), জিউস্‌ (2558) প্রভৃতির 
শিপু: অন্থকরণে গদ্ধারের শিল্লিগণ বুদ্ধমূতি নির্মাণ করিতে পারিতেন। 
অমরাবতী ও ক্ষণ! নদীর উপত্যকায় বিদেশী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত ভারতীয় শিল্পও তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতী অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তরে 
খোদাই-কর! বৃহৎ পদক সেই সময়কার সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প-রীতির সাক্ষ্য 
মধুরায় ভাক্ষর্যু: বহন করিতেছে । মধুর! অঞ্চলেও তাস্কর্ধ-শিল্পের উন্নতি সাধিত 
শিল্প হইয়াছিল। এখানে কণিষ্কের একটি মস্তকহীন প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। কণিষের পৃষ্ঠপোষকতায় যমুনা নদীর তীরে বহুসংখ্যক সুপ নিগিত 


৪ মানব সমাজের কথা 


হুইয়াছিল। মধুর! নগরীর নির্মাণে কণিফ গ্রীক পূর্তশিল্পীদের সাহায্য গ্রহণ" 
করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। পুরুষপুরে নিষিত বিরাট চৈত্য, 
পরধর্তী কালের দর্শকদেরও বিদ্ময়ের হ্ষ্টি করিয়াছিল। সীচী ভ্তপের তোরণ' 
এই যুগের আলঙ্কারিক ভাক্বর্ষের চমৎকার নিদর্শন। কান্হেরী, নানাঘাট, 
নাসিক প্রভৃতি স্থানে গুহাচৈত্য এবং বরহুত, বুদ্ধগয়া, ভাজ! প্রভৃতি স্থানের" 
বিহার ও মঠ এই যুগের শিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 


মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বহিজগতের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ £ মৌর্য সাআ্রাজ্যের পতনের পর হইতে গ% সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের" 
সময় পর্যস্ত দীর্ঘ পাচ শত বৎসর ভারতীয় সভ্যত ও সংস্কৃতি বহির্জগতের বিভিন্ন 
হয়া সভ্যত1-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল। মৌর্ধ যুগের পূর্বে পারপিক 
আক্রমণ আক্রমণ এবং আলেকজাগ্ারের অভিযানের ফলে পারহ্য, পশ্চিম 
ও সাংস্কতিক এশিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের ষে যোগাযোগ বৃদ্ধি 
মোগাযোগ  পাইয়াছিল, সেই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। মৌর্য যুগে এই 
সকল অঞ্চল এবং স্ুবর্ণভূমি, সিংহ্ল প্রভৃতি দেশের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিরাছিলঃ সে কথাও পুর্বে বলা হইয়াছে । 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল,. 
সেই দ্ুযোগে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অধিকার বিস্তারে 
সমর্থ হয়। এই সকল জাতি ছিল বাহিলক বা ব্যাকৃটায় গ্রীক, শক, পহলব, কুষাণ 
বৈদেশিক গ্রভৃতি। কিন্ত একমাত্র কুষাপগণই ভারতবর্ষে এক বিরাট সাত্রাজ্য 
আন্রমণকারি- গড়িয়। তুলিতেসমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিদেশ জাতি ভারত- 
গণ তে বধে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশের পর 
ওধর্সের সবার তাহারা আর বিদেশী ছিল না। ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রভাবিত প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হইয়া ভাহারাও ভারতবাসীতে 
পরিণত হইয়। গিয়াছিল । পরকে আপন করিয়া] লইবার ক্ষমত1 ভারতীয় সভ্যত! ও 
সংস্কৃতিতে যে-পরিমাণ বিদ্কমান,অপর কোন সভ্যতা-সংস্কতিতে সেইরূপ আছে কিনা 
সন্দেহ । মুতরাং এই সকল জাতির নিজন্ব সভ্যতা -সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা 


মৌর্ধ যুগের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ ৭) 
সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিবে, ইছাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতীয় ও, 
বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কতির সংমিশ্রণের ফল বিভিন্ন দ্বিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
রাজনাতি £ রাজনীতিক্ষেত্রে গ্রীক ও পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
উজ্জ্য্নিনী, তক্ষশীল মথুর1 প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকগণ কক্ষআ্রপ”” 
বৈদেশিক (9867) নামক পারসিক উপাধি ধারণ করিতেন । গ্রীক “ট্ট্রাটি- 
প্রভাব গোস”? (96:856008) অর্থাৎ সামন্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক 
শাসকদের অন্নকরণে সাতবাহন রাজগণ তাহাদের জেলা-শাসনবর্তাগণের' 
“মহাসেনাপতি* নামকরণ করিয়াছিলেন । অবশ্থট দেশের অপরাপর অংশে তখনও 
সম্পূর্ণ ভারতীয় শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। 
সমাজ £ সমসাময়িক গ্রীক রচন। হইতে জানিতে পার। যায় যে, জাতিভেদ-. 
প্রথা তখন অত্যন্ত কঠোর হুইয়। পড়িয়াছিল। কিন্ত পর পর গ্রীক, 
টা শক, পহলব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আগমনে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 
কতক পরিমাণে প্রভাবিত ও পরিবতিত হুইয়াছল সে বিষয়ে: 
সন্দেহ নাই । সাতবাহন রাজগণ ও শকজাতির মধ্যে বিবাহাদি ঘটিত এ প্রমাণ. 
"মাছে । যবন (গ্রীক ), শক, পহলব প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিকে মন্ছুসংহিতায়: 
“নী5স্তরের ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । যাহ! হউক, বিশাল সংখ্যক 
বিদেশীকে ভারতীয় সমাজ নিজন্ব করিয়া লইয়াছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । ভোগ-বিলাস এবং আত্মার উন্নতির চেষ্টা-_-এই 
ছুইয়ের মধ্যে সামগস্ত রক্ষা করিয়। চল ছিল সেই যুগের সমাজ জীবনের মূলনীতি । 
এই নীতি ভারতীয় সভ্যতার প্রারভ্ত হইতে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সমাজকে 
পরিচালিত করিয়াছে । 
ব্যবসায়-বাণিজ্য £ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশর এবং পশ্চিম-এশিয়া স্থ 
দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। মৌর্য যুগে এই অঞ্চলের সহি, 
জলপথে সাংস্কতিক যোগাযোগের কথ পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
মিশরের সহিত মৌর্যদের পরবর্তী যুগ্নে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ. যোগাযোগ জলপথ ধরিয়া সরাসরিভাবে চলিতে থাকে । গ্রীইপূর্ব 
প্রথম শতকে মাইয়স*হোরমস্‌ নামক মিশরীয় বন্দর হইতে কদেক মাসের মধ্যে 


উন্নত জীবনাদর্শ 


প্পীনড মানব সমাজের কথা 


১২০ খানা বাণিগ্যপোত ভারত অভিমুখে যাত্র। করিয়াছিল বলিদা প্রমাণ পাওয়া 
'যায়। এইভাবে প্রতিবৎসরই যে বহু বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের জন্ত 
আপা-যাওয়া! করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীর বণিকগণও মিশরের 
বন্দর গুলিতে বাণিজ্যপোত প্রেরণ করিতেন। একবার একজন ভারতীয় নাবিক 
পথ হারাইয়া জার্মাশিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপর একজন এইভাবে পথ 
“হারাইয়া আব্ব উপপাগরে চলিয়া গিয়াছিলেন। 
রোমান সামাজ্যের সহিত স্থল এবং জলপথে বাণিজ্য চলিত। খ্রীষ্টের জন্মের 
পরবর্তা ছুই শতাব্দীতে রোমান সাআ।জ্যের সহিত জলপথে বাণিজ্য-চলাচল বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ভারতীয় সৌথীন জিনিষপত্রের চাহিদা রোমে এত 
নে বেশি ছিল যে, প্রতিবংসর প্রায় পাচলক্ষ পাউগ্ড মূল্যের জিনিসপত্ঞ 
াণিজিক মপর্ক ভারতবর্ষ হইতে একমাত্র রোমে রপ্তানি কর! হইত। রোমান 
এঁতিহাসিক প্রিনী (11705) দুঃখ করিয়া] বলিয়াছিলেন যে, রোমান 
জাতির শৌখীন জীবন-যাপনের ফলে রোমের সকল সোনা ভারতবধে চলিয়। 
যাইতেছে । ভারতবর্ষে রোমান সম্রাটদের নামাঙ্কিত অসংখ্য লোনা, রূপা ও 
তামার মূদ্রা পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতেও রোমের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের 
ধারণা করা ষায়। কুষাণ রাজগণ রোমান মুদ্রার অন্ৃকরণে মুদ্রা প্রস্তুত 
করাইতেন, ইহাও রোম-ভারত যোগাযোগের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল । 
সেই যুগের রোমান সাহিত্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বু উল্লেখ পাওয়! 
যায়। 


বানিজ্যের স্তর ধরিয়া রোমের সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্কও স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই যুগের ভারতীয় রাজগণ রোমান সম্রাটদের নিকট 

পপ দূত পাঠাইয়াছিলেন। রোমান সম্রাট টাজান, হাড়িয়ান্‌, এপ্টো- 
রাজনৈতিক নিয়াস্‌ পায়াস্‌, কন্স্টান্টাইন্‌ প্রভৃতির রাঁজসভায় ভারতীয় দূত 
যোগাযোগ. প্রেরিত হইয়াছিল বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের সুত্র 
'ধরিয়! ভারতীয় বণিকদের কয়েকজন আলেকক্গাল্জরিয়ায় বলতি স্থাপন করিয়াছিগ। 


সাহিত্য ও শিষ্ধ £ গ্রীস ও রোমের সহিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক 


মৌর্য যুগের পরবর্তা কালে ভারতবর্ষ ৭৭৮ 
যোগাযোগের মাধমে এই দুইদেশের সত্যতা-সংগ্কতির প্রভাক' ভারতীয়: 
সাস্তিক সাহিত্য ও শিক্ষাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিল, তেমনি গ্রীক এবং" 
আদান-প্রদান রোমান সাহিত্য ও শিক্ষার উপর ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হুইয়াছিল। 

গ্রীক বাণী ক্রাইসোস্টোম্এর রচনা হইতে জানিতে পারা ধায় যে, হোমারের 
মহাকাব্যহবয়_-ইলিয়াড ও ওডেসি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। 
প্রাচীন ভারতীয় লেখকগণের রচনায় বিজ্ঞান-সম্পর্কে গ্রীকদের 

সাহিত্য জানের প্রশংসা! করিয়। বল হইয়াছে যে, গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ 
ভারতবাসীদের নিকট খধিদের ন্যায় সম্মান পাইতেন। গ্রীক- 

রাজগণ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও কৌতুহল প্রদর্শন করিতেন । খ্রীষটয় 
দ্বিতীয় শতাবীতে রচিত একটি গ্রীক প্রহসনে ভারতবর্ষের কানাড়া উপকূলে 
জনৈক গ্রীক রমণীর নৌকাডুবির কথা উল্লেখ আছে। ইলিয়ান (46118) নামে 
জনৈক গ্রীক লেখকের রচনায় ভারতীয় জন্ত-জানোয়ারের তালিকা পাওয়া! যায় ॥ 
রোমের এঁতিহাপিক প্রিনীর গ্রন্থে মিশরদেশ হইতে ভারতবর্ষে জলপথে পৌছিবার 
বিশদ বিবরণ এবং ভারতীয় জন্ত-জানোয়ার, থনিজ দ্রব্য, গাছপালা ও ওষধির 
বর্ণনা পাওয়] যায়। গ্রীক ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট হইতে কুষাণ 
যুগের পূর্তশিল্লিগণ নানাকিছু শিখিয়াছিলেন বলিয়! অনুমান করা? 
হয়। কণিক্ষ মথুরা নগরী-নির্নাণে গ্রীক ইঞ্চিনিয়ারদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন: 
বলিয়। জানা যায়। রোমান মুদ্রার অনুকরণে কণিফ তাহার মুদ্রা প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। সেই যুগে জ্যোতিবিগ্ভ/ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রাক প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। কণিফের চিকিৎসক চরকের আযুর্বেদ-গ্রন্থে গ্রাক 
চিকিৎসাশান্ত চিকিৎসাশান্ত্র সম্পর্কে তাহার জ্ঞানের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।, 


ও জ্যোতিবিদ্ধ। 
কিন্তু গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্রও ভারতীয়দের নিকট ধণী হিল। তারতীয় 


চিকিৎসকগণ পারস্তে চিকিৎসা-শাস্ত শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন এক্প 
প্রমাণ আছে। 

গ্রীক ও রোমানদের সহিত যোগাযোগের ফল ভারতীয় শিল্পেও প্রতিফলিত 
হইয়াছিল । কুষাণ যুগে গন্ধারে বৌদ্ধ শিল্পরীতির উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের 
সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া] যায়। ভারতীয় শিল্পিগণ গ্রীক ও রোমান-- 


পূ কার্য 


মানব লমাঙ্গের কথা 


স্পা 
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বিশেষভাবে গ্রীক ভাস্করদের শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন । গ্রীক দেবতা 
খ্যাপোলো (4০11০), জিউস্‌ (2958) প্রভৃতির অনুকরণে বুদ্ধের 
মুতি-নির্ধাণে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গন্ধার শিল্পে বৌদ্ধ- 
গ্লীক-রোমান শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আবার গ্রীক এবং রোমান শিল্লেও ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় 
সৃতির অন্থকরণে মু্তি-নির্মাণের নিদর্শন গ্রীস ও রোমের কোন কোন স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে । 


শিল্পক্ষেত্রে- 
'গান্ধার শিল্প 


ধর্ম £ ধর্মের ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগের ফল দেখা গিয়াছিল। হেলিওডোরাস 
নাক জনৈক গ্রীক ভারতে আসিয়। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বেসনগরে 
তিনি ধাস্থদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে জন্য একটি গঞুড়ন্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। 
হেলিওডোরাস ভিন্ন আরও বহু গ্রীক ভারতীয় ধর্মে ধর্মাস্তরিত হইয়াছিলেন। 

উপরি-উক্ত আলোচনা! হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কতি ও বৈদেশিক সভ্যতা- 
সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 


কুষাণ যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। 
কুষাণগণ মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন। চীনদেশের সহিতও তাহাদের নিকট-সম্বদ্ধ ছিল। 
"সী কুষাণ আমলেই মহাঁধান বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করে। 
এশির়! ও চীন এই অঞ্চলে লেই সময়ে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । 
সার্‌ অরেল স্টেন্‌ কর্তৃক প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ধের ফলে এখানে 
ভারতীয় সংস্কৃতির চিহাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই পথেই বৌদ্ধ- 
ধর্ম চীনে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চীনদেশের সহিত তারতের যোগাযোগ সুদূর 
অতীত হুইতেই বিছ্যমান ছিল, কিন্ত ঠিক কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত 
হইয়াছিল দে বিষয়ে মতানৈক্য আছে । খ্রীস্টীয় প্রথম শতাবীতে কাশ্ঠপ মাতঙ্গ ও 
ধর্মরতু নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ত 
গিয়াছিলেন। 
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কণিষ্কের আমলে ভারতীয় সত্যতা-সংস্কৃতির একটি বিবরণ দাও। 
দ্বাঃ96 00 700 100 0 009 0016019] 00106906801 [0019 100 029 
00000116501 006 010 07170 076 06000 0969960 606 00151) 
01109 ]19077%। [07001 900 089 01 619 00064 ? 
মৌর্য সাজের পতন ও ওগু সাগ্রাজোর অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী কালে বহি্গতের 
সহিত ভারতীয় সভ্যত-মস্কৃতির যোগাযোগ সম্পর্কে কি জান? 
ডা 00668 ০001 (1) 09001:917 8, (1) 118061617610708 0৪6ঢা9৫] 
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টীকা লিখ: (১) গন্বার শিল্প, (২) রোম.ভারত বাণিজ্য মম্পর্ক। 


অফম অধ্যায় 
গুপতয়ুগ ও ভারতের সুবণযুগ 

গুগু শাসনকাল £ রাত্রির পর প্রভাত এবং ক্রমে মধ্য।হু আসে। মৌর্ধ- 
যুগের পরবর্তী কালে যে অন্ধকার যুগ আসিয়াছিল, কুষাণ আমলে তাহা অপহৃত 
হইয়া! পুনরায় প্রভাত-আলোক দেখ! দিয়াছিল। গুপ্ত শাসনকালে সেই প্রভাত 
যেন মধ্যাহ্কে আসিয়া পৌছিল। সভ্যত্তা ও সংস্কতির অগ্রগতি বজায় রাখিতে হইলে 

৮ তি আদর্শ, নৃতন জ্ঞান, নৃতন ধারণার প্রয়োজন হয়। অপরাপর 
১ সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ও সমস্বয়ের মধ্য দিয়াই নূতন ধারণার স্থষ্কি হইতে 
সস্কতির পারে। আবদ্ধ জলে যেমন শোত আসে না, সেইরূপ বহির্জগতের 
মধ্যাহকাল সহিত সম্পর্কহীন সভ্যতায়ও অগ্রগতি থাকে না। কিন্তু প্রাচীনকাল 
হইতেই ভারতীয় সভ্াযতা-সংস্কৃতি বহির্জগতের সভ্যতা -সংস্কৃতির সংস্পর্শ বজায় 
রাখিয়! চলিয়াছিল। মৌর্ধ যুগের পরবতী কালে বৈদেশিক আক্রমণের স্থত্র ধরিয়। 
সেই সংস্পর্শ ও সংযোগ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। পারশ্য, গ্রীস রোম, মধ্য 
এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগের এবং গুপ্ত রাজগণের ব্যক্তিগত প্রতিভার ফলে ভারতীয় 
সভ্যতার এক নুবর্ণযুগের সি হইয়াছিল । নমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্্ুগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, 
কুমারগুপ্ত প্রভৃতির দানে পুষ্ট গুগ্তযুগ শাসন, সমাজ, ধর্ম,সাহিত্য ও সংস্কৃতি সকল 
দিক দিয়! চরম উতকর্ষের পরিচয় দিয়াছিল। 

শাসন 2 গুঞ্জসভ্রাটগণের অধীনে ভারত সাম্রাজের পুনগঠন ভারতীয় ইতি- 
রাঁজতন্ত খৈরা- হাসের এক গৌরবময় স্মরণীয় অধ্যায়। চৈনিকপরিক্রাজক ফা-হিয়েন- 
চারী, কিন্ত এর বিবরণ ও সমনাময়িক কালের অন্থশাসন ও শিলালিপি গপ্ত 
সেচ্ছাচারী নহেশ্রাসনের নুম্পষ্ট ধারণা হ্ছট্টির সাহায্য করে। রাজ! স্বৈরাচারী 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু হ্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। মঙ্তরিবর্গের সাহায্য 
লইয়া তিনি শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতেন কেন্দ্রীয় পরিষদ হয়ত সেই সময়ে 

৬-- (২য়) 


৬২ মানব সমাজের কথা 


ছিল। এবিষয়ে কোন নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় নাই। শাসন-ব্যবস্থা 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-_এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত 
শাসনের মূল শাসন-দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা আছে। জনসাধারণের সন্ত্িবিধান 
আদর্শও করাই ছিল গুপ্ত শাসনের মূল আদর্শ । পরধর্মনহিষ্ুতা, দণ্ডবিধির 
বৈশিষ্ট উদরতা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পুষ্ঠপোবকত। গধ শাসনের 
"অপরাপর বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 
ফা-হিয়েনের বিবরণ £ জনসাধারণের অবস্থা £ সভ্যজগতে শাসনের 
মাপমাঠি হইল জনসাধারণের সুখ-ম্বাচ্ছন্দ্য । চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে 
গুপধ্ধযুগের জনসাধারণের স্খ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তির কথা জানতে পারা যায় । জন- 
সাধারণ যে অতি সুখে কালাতিপাত করিত তাহা দ্গুবিধির উদ্দারত1 হইতেই 
বুঝিতে পারা যায়। অপরাধিগণকে কোনপ্রকার কঠোর দণ্ড ন! 
আব দিয়া গুপ্ত রাজগণ যে শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতে পারিতেন তাহা 
হইতে জনসাধারণের সম্তত্ি এবং গুপ্ত শাসনের দক্ষতা উভয়ই 
বুঝিতে পারা যায়। সেই যুগে পথিমধ্যে সোনা বা মূল্যবান কোন জিনিস ফেলিয়া 
রাখিলেও কেহ তাহা লইয়। যাইত ন|। দীর্ঘদিন পরেও সেই লোন] পড়িয়া আছে 
দেখ। যাইত । বিদেশী পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় এইরূপ উক্তি হইতে 
তখনকার লোকের নৈতিক জ্ঞান ও সন্ধষ্টি যে কতদুর ছিল; তাহ! অনুমান কর! 
যায়। জনসাধারণ দরজ। খোল। রাখিয়াই নিদ্রা যাইত। চুরি-ডাকাতি তখন এক- 
প্রকার ছিল না! বলিলেই চলে | জনসাধারণের বিচারালয়ে বিচার- 
৮ প্রার্থী হইবার কোন প্রয়োজন হইত না, এমন কি তাহাদের সম্পত্তি 
রেজেন্ট্রি করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। জনসাধারণের 
অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণন। করিতে গিয়া! ফাঁঁহিযেন বলিয়াছেন যে, তাহার! 
সকলেই ধনবান ও সমৃদ্ধশালী ছিল। জনসাধারণের মধ্যে সংকর্ম করিবার জন্য 
ব্ীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত । দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য রাজপথ ছিল। 
পথের স্থানে স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করাইয়। দেওয়1 হইয়াছিল । সরকারী খরচে 
দাতব্য চিকিৎসালয়ও তখন পরিচালিত হইত । পাটলিপুত্র নগরে একটি বিশাল 


গুগ্তযুগ £ ভারতের স্বর্ণযুগ ফা 


ঝাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। দয়াপ্রবণ ও শিক্ষিত নাগরিকদের দানে এই প্রতি- 
ষ্ঠানটি চলিত। দরিদ্র ও সঙ্লহীন রোগীদের চিকিৎসা বিন! খরচে করা হইত $ 


দেশের জনলাধারণের মধ্যে বৌদ্বধর্মের-ই প্রাধান্ত ফা-হিয়েন লক্ষ্য করিয়া" 
ছিলেন । যমুন1 নদীর অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্ত লাত 
বৌধর্ম. করিয়াছিল । জনদাধারণ বৌদ্ধ-নীতি মানিয়৷ জীবন যাপন করিত ( 
প্রভাবিত দেশের কোন অংশেই প্র[ণিহিংস1 ছিল ন1। পেঁয়াজ, রহ্থুন বা মঘ- 
লনাকস-লীবন মার কেহ খাইত না। শূকর বা মোরগ প্রভৃতি কেহ পালন করিত 
না। এই বর্ণন৷ হইতে সেই লময়কার সমাজ-জীবন যে বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত ছিল 
তাহ ম্পই-ই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ফ/-হিয়েনের বর্ণনায় জাতিভেদ-প্রথা ও 
অম্পৃগ্তত। তথন অত্যন্তকঠোর আকার ধারণ করিয়া ছিল সে কথা উল্লিখিত আছে। 


গুপ্ত সম্রাটগণ নিজেরা ব্রাঙ্গণ্যধর্ষের পৃষ্টপোষক ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্ম- 
মতের প্রতি তাহারা যে সম্পূর্ণ সহিষুটতা ও উদারতা প্রদর্শন করিতেন তাছা দেশে 
রা বৌদ্ধপর্মের প্রভাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন গুপ্ত 
লহিফুতা সমত্রটগণ বৌদ্ধ মঠগুলিতে পর্য[ঘু পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিতেও 
ক্রট করেন নাই। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সর্বত্র যাহাতে অধাচিতভাবে ভিক্ষা 
পাইতে পারেন সেই ব্যবস্থাও তাহারা করিয়াছিলেন । 


গপ্তযুগের শাসন-ব্যবস্থার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া 
স্মগুবিধির যায়। দগুবিধির উদারতা, পরধর্মসহিষুত। প্রভৃতি বিশেষ গুণের 
উদারতা] কথা উল্লেখ করিয়া ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্াটগণের উচ্ছুলিত প্রশংস! 
করিয়াছেন। 

গুগুযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ সত্যত। ও সংস্কৃতির দিক দিয়া গুপ্ততগ 
ভারত-ইতিহীলের এক সুবর্ণ যুগ ,রচন! করিয়াছে । বিশালতা 
গপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ন! হইলেও সংস্কৃতির 
দক দিয়। গুপ্ত সাম্রাঙ্গ্য মৌর্য সাম্রাজ্যকেও হার মানাইয়াছিল। 


রাজনৈতিক উৎকর্ধ £ মৌর্য সাত্রাজ্যের পর দীর্ঘকালের অন্ধকার দুর হয়! 


“স্বর্ণযুগ 


৪. - মানধ সমাজের কথা 


ুগযুগে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যাহ্কাল উপস্থিত 
হইয়াছিল । গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হিন্দু সাম্রাজ্য 
পুনঃসঞ্জীবিত হইয়াছিল । ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত ও স্থদুর 
দক্ষিণ ভিন্ন ভারতের অন্ান্ত অংশ গুপ্ত সাজাজ্যের অধীনে ছিল । গুপ্ত সম্রাটগণ 
কেবলমাত্র সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না । উছার স্থুশাসনের' 
ব্যবস্থা করিয়] এবং প্রজার মঙ্গলসাধনকেই শাসনের একমাত্র আদর্শ বলিয়। ধরিয়া 
লইয়! তাহার! নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

সমসাময়িক অনুশাসন ও শিলালিপি এবং নিক পর্যটক ফা-ছিয়েনের বিবরণ" 
হইতে গ্প্ত সআ্রাটগণের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে হুম্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। গুপ্ত. 
হক শাসন. সঙ্রাটগণ নিজেদের কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, মর্ত্যরাজ্যের ঈশ্বর, অচিস্তয 
ব্যবস্থা পুরুষ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন । শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও 

প্রাদেশিক-_-এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার 

সর্ষোচ্চে ছিলেন সম্রাট | সম্রাটপদ বংশানুক্রমিক ছিল। কোন কোন সম্রাট. 
জীবদশায়ই লিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া খাইতেন। 


' শাসনকার্ধের “চাবিকাটি' রাজার হাতেই থাকিত। দেশের আইন-কাছন 
বলবৎ রাখা, শাস্তি ও শৃঙ্খল! অব্যাহত রাখা, বিদেশী আক্রমণ 


হইতে দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করা ছিল রাজার কর্তব্য | বিচার- 
পরিচালনা, যুদ্ধ ও শাস্তি ঘোষণা করাও তাহারই অধিকার ছিল। অবশ্য রাজা 
প্রধানমন্ত্রী, ঘুদ্ধ ও শাস্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সরকারী দলিলপত্র" 
রক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই তিনজনের সাহায্য লইয়া শাসনকার্খ 
পরিচালনা করিতেন । যুদ্ধের কালে রাজা হুবয়ং যুদ্ধ পরিচালন! করিতেন । গুপ্ত 


আমলে সামরিক ও বেসামূরিক কার্ধাদির কোন বিভাজন ছিল না। রাজাকে 
সাহাষ্য করিবার জন্ত কোন কেন্দ্রীয় পরিষদ ছিল কিনা এবিষয়ে সঠিক কিছু জানা 


যায় নাই। 
গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি দেশ ও ভূক্তিতে বিভক্ত ছিল। দেশ 


ভি, ক ভুক্তিগুলি পুনরায় জেলা বা বিষয়ে বিভক্ত ছিল। দেশের 
শাসন-বাবস্থ|া শাসনকর্তা ছিলেন “গোপত্রি” এবং ভৃক্ির শাসনকর্ত। ছিলেন, 
উপারিক মহারাজ । ইহার! শাসন, বিচাত্ষ ও পুজিশের কাজ” 


বশাল সাম্রাজ্য 


রাজার কর্তব] 


মস্ত্রিগণ 


গুপ্তযুগ £ ভারতের মুবর্ণযুগ ৮ 
ব্করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রার্দেশিক শাসনকর্তার অধীনে বিভিন্ত পর্যায়ের 
বহু বাজকর্মচারী থাকিতেন। 

গুপ্ত শাসনাধীনে জনপাধারণ নুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত! দগ্ুবিধির 
উদারতা হইতেই তাহা বুঝিতে পার1 ষায়। ফাঁহিয়েনের বিবরণ হইতে 
জনসাধারণের জনসাধারণের স্থখ-সমদ্ধির কথ! জান। গিয়াছে। সাধারণতঃ 
.সম্ৃদ্ধি-রাজন্ধ ফললের মাত্র এক-যষ্ঠাংশ রাজস্ব ছিসাবে গ্রহণ করা হইত। ইহা! 
ভিন্ন শ্ু্ব, খেয়া প্রভৃতি হইতেও সরকারের আয় হইত। কোন 

কোন সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের কাজ গ্রহণ কর! হইত। 
গুপ্চ শাসনের অগ্ততম প্রধান টবশিষ্ট্য ছিল পরধর্মপহিষুত| । নিজেরা 
্রাহ্মপ্যধর্মে বিশ্বাসী হইলেও গুপ্ত সম্াটগণ পরধর্ষের প্রতি কোন- 


প্রকার অসহিষুতা প্রদর্শন করিতেন না। উপরস্ বৌদ্ধ ভিক্ছু ও 


বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্তহন্তে আথিক সাহাযা দান করিতেন। রাজনৈতিক 

সাহিত্য, শিল্প ক্ষেত্রে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবার ফলে শ্বভাবতঃই বাণিজ্য, 
“9 বিজ্ঞানের ৃ্‌ 

ক্ষেত্রে টরম সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সবদিক দিয়া গ্প্তযুগে এক চরম উৎকর্ষ 


উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই লেযুগে ভারতীয় মনীষার এক চরম 
অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 


সাহিত্য £ গুপ্ত সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল । সেইযুগে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সাছিত্যিক তাছাদের সাহিত্য- 
সাধনার দ্বার গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । খতুসংহার, মেঘদুত, শকুস্তলা 
কালিাস, প্রভৃতি অমর গ্রন্থ-প্রণেতা কাপিদাস ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। 
শুদ্রক, বিশাখ মহাকবি কাশিদাস ভিন্ন মৃচ্ছকটিকম্-প্রণেত! শুদ্রক, মুদ্বারাক্ষস- 
৯ প্রণেত| বিশাঁখ দত্ত, নৌদ্ধ দার্শনিক বস্থবন্ধু, অনঙ্গ, দিগ নাগ, 
কুমার জীব, এলাহাবাদ-প্রশস্তির রচগ্নিত। হরিষেণ প্রভৃতি গুপ্তধুগের 

জ্ঞানতাগারকে সমুদ্ধ করিয়! তুলিয়াছিলেন। এই যুগেই পুবাণগুলি বর্তমান 
আকারে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছিল। গ্তপ্তবুগের সাহিত্যের সযৃদ্ধিকে ইংলগ্রের 
. এলিজাবেথের যুগের সাহিত্যের উৎ্কর্ষের সহিত তুলনা কর! হইয়! থাকে। 
*শেক্সপীয়র, গ্রীষ্টোফার মার্লো, ফিলিপ পিড.নী প্রমুখ খ্যাতনাম1 সাহিত্যিকগণ 


-পরধর্ম সহিষ্ুতা 


চি মানব সমাজের কথা 


যেমন এলিজাবেথের যুগকে চির-অমর করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ কালিদাস-- 
রর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তারত-ইতিহাসে গুপুযুগকে এক চিরস্মরণীয়ঃ 
এলিজাবেধ গৌরবোজ্জল অধ্যায়ে পরিপত করিয়াছিলেন । গ্রীসের আঘেন্স? 
সক নামক দেশের জননায়ক পেরির্লিসের শাসনাধীনে সেখানেও 
যুগের সহিত  ইউরিপিডিস্‌, সফোরিস্‌, এরিস্টোফেনিস্‌ প্রভৃতি অনভ্ঠসাধারণ” 
তুলনীয় সাহিত্য-সেবীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এজন্য গুপ্তযুগকে পেরিক্রিসের, 
যুগের সহিত তুলনা কর] হুইয়া থাকে । 

শিল্পকলা ও ভাস্কর্ধ £ গুপ্তযুগে শিল্পকল' ও ভাস্কর্ষের এক অতি সুন্দর" 
অভিব্যক্তি আমর] দেখিতে পাই । ধর্মপন্বন্বীয় বিষয়কে আশ্রয় করিয়া গুধ্ধযুগের 
শিল্পিগণ যেন প্রস্তরে প্রাণ-প্রতিষ্া করিয়াছিলেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকার্ষে, 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নীতিকে রূপ দেওয়া! হইয়াছিল। সারনাথে গুপ্তধুগের 


শিল্পকল! ও ভাক্কষের নিদর্শন পাওয়| গিয়াছে । এগুলি হইতে এ যুগের শিল্পকলার 
রে উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থাপত্য শিল্পেও গুপ্তযুগে যথেষ্ট' 


ভাশ্ঘ উদ্নতি ঘটিয়াছিল। মুপলমান আক্রমণকালে গুধযুগের স্থাপত্য ও 


ভাস্বধ শিল্পের নিদর্শনগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই কারণে গুপ্ত” 
ফুগের শিল্পকলার সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি 


বর্তমান উত্তরপ্রদেশে গুপ্তযুগে পাথর নিষিত একটি এবং ইট দ্বারা নিমিত একটি 
মন্দির পাওয়া গিয়াছে । এগুলি গ্রগুযুগের স্থাপত্য ও ভাক্কর্য শিল্পের উন্নাতর চিন্ব 
অন্ত গুহা, বহন করিতেছে। অজস্তা পাহাড় কাটিয়! সেইযুগে যে-সকল গুা- 
মন্দিরগুলি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, পেগুলি আজিও দর্শকের বিশ্ময় 
উৎপাদন করে:। এ সকল গুহামন্দিরের দেওয়াল-গাত্রে অস্কিত চিত্র 
ভপগ্তযুগের চিত্রশিল্লের চমৎকার নিদশন। অজন্তার দেওয়াল-চিত্রগুলির মধেচ 
মাত! ও পুত্র, চীন! ভিক্ষু সমভিব্যাহারে বৌদ্ধ সভা, রাজকুমারীর মৃত্যু প্রভৃতি 
কয়েকটি চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সঙ্গীতশাস্ত্রেও গুপ্চযুগে যথেষ্ট উন্নতি" 
সাধিত হইয়াছিল, একথা সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মুতি-অঙ্কিত মুদ্রা দেখিলেই: 


ঝুঝিতে পার! যায়। 
গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইজ্ঞ 


গুধযুগ £ ভারতে জুবর্ণযুগ ৮. 


দিল্লীর নিকটে চন্্ররাজের লৌহন্তস্ত। উহার মহ্থণতা| ও কাক্ষকার্য আজও দর্শককে 
ধাতুশিল্স-_. বিল্ময়াতিভূত করিয়া থাকে । ইহা ভিন্ন নালন্দায় প্রাপ্ত বৃদ্ধদেবের 
চআরাজের একটি তাত্রমূর্তি এবং বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের অসংখ্য মুদ্রা 
দেই যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শন বহন করিতেছে । 

বিজ্ঞান 2 জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুগুযুগে যথেষ্ট উন্নতি লাধিত হইয়া 


ছিল। গণিতশাস্ত্, জ্যোতিষ, জ্যোতিধিগ্া প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ে সেই- 
. যুগে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নত ছিল। আধভট্র ছিলেন সেইযুগের শ্রেষ্ঠ 
ইঁ গণিতশাস্্রবিদ এবং বরাহুমিহির ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধিদ | 
চিকিৎসাশান্ত্রেও সেইষুগে যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। সেই 
সময়ে অস্ত্রচিকিৎসাও যে অবিদ্িত ছিল ন সেই পরিচয় পাওয়া যায়। 
ধর্ম গুপ্ত রাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্মের 
প্রতিও তাহার! শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । গুপ্ুযুগে 
বৈষ্ণব, শৈব এবং বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্র 
বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে ফা-হিয়েন ভারত-পর্যটনে আসিয়া 
হিন্দুধমে 'র 
পুনরজ্জীবন বৌদ্ধধর্ম দ্বারা তারতীয়দের সমাজ-জীবন প্রভাবিত ছিল, এই কথ। 
তাহার বিবরণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ট- 
পোষকতায় হিন্দুধর্ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত তাহাদের ধর্মানুলাগ 
ভারতীয় ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় 
টি সংস্কতির অন্ততম মূলনীতি ছিল সহিষ্ণুতা । গুপ্ত সম্রাটগণ এই 
মূলনীতি-_ মূলনীতি বজায় রাখিয়া ভারতীয় এঁতিহ মানিয়া চলিয়াছিলেন। 
সহিক্তা .  গপ্তযুগে ভক্তিবাদ__অর্থাৎ ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান-প্রাপ্তি, 
যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল । 
গুপগ্তযুগে বহিজদীতের সহিত যোগাযোগঃ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ভারতবর্ষের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ বিগ্যমান ছিল। আলেকজাগ্ডার ও লেলুকাসের অভিযানের পর 
পণশ্চান্ত্য জগতের সহিত যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের 


৮ মানব সমাজের কথা 


পতনের পর ব্যাকটী,য়-বছিলিক গ্রীকগণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজা স্থাপন 
করিয়াছিল। এইসব স্থত্রে এবং বিশেষভাবে মধ) ও পশ্চিম-এশিয়ায 
বহছির্পগতের 
সহিত ভারতবর্ষ, চীন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এক মিলনক্ষেজ- 
যোগাযোগ. ,ম্ববূপ ছিল। কুষাণ যুগেও এই সাংস্কতিক যোগাযোগের ফলে 
ূর্বালোচনা গন্ধার অঞ্চলে এক মিশ্রিত শিল্প-রীতির উত্তব ঘটিয়াছিল। পরবর্তী 
কালেও এই পরম্পর আদান-প্রদান ও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ইংলগ্ডের 
ইতিহ্বাসে এলিজাবেথের যুগে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলে যেমন এক 
অতি উন্নত ধরণের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়! উঠিয়াছিল, ঠিক সেইন্বপ দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীত্ব মনের যে প্রসার 


ঘটিয়াছিল তাহারই প্রকাশ গুপুযুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
পাশ্চান্ত্যের সহিত সংস্কৃতির যোগাযোগের ফল ভারতীয় জ্যোতিষশান্ত্র ও 
জ্যোতিবিষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জ্যোভিধিদগণ রোমান 
সিল জে]াোতিবিগ্ভার সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রভাব সপ্তাহের দিনগুলির তারতীয় নাম ও পাশ্চান্ত্য নামের সামঞ্জস্য 
এবিষয়ে লক্ষণীয় । গ্রীক জ্যোতিখিগ্যার প্রভাবও ভারতীয় জ্যোতি- 
বিদ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। 
রোমান মুদ্রার অনুকরণে কুষাণ রাজগণ তাছাদের মুদ্রা প্রস্তত করিতেন, 
সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্তপ্ত আমলেও এই রীতি চালু ছিল। 
এমন কি, গু রাজগণ রোমান মুর! “দেনারিয়াস্‌্ত (1957087188)- 
রা উর এর অঙ্থকরণে তাহাদের মুদ্রার নাম ধিয়াছিলেন 'দীনার” ৷ ওজনের 
অনুকরণ  দ্দিক দিয়াও গুপ্ত আমলের মুদ্র। ও রোমান মুদ্রার সম্পূর্ণ সামঞজন 
ছিল। গুধ্চযুগের শেষভাগে অবশ্ত এই ওজনের পরিবর্তন কর! 
হইয়াছিল। গুপ্তযুগের রৌপ্য-মুদ্রার ওজন শকদের মুদ্রার ওজনের সমান । 
কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যখন পরিপুর্ণত। ঘটে, তখনই উহা নিজ 
দেশের সীম! অতিক্রম করিয়! অপরাপর অঞ্চলকেও প্রভাবিত করিবার শক্ত 
সঞ্চয় করে। গুপযুগে ভারতীয় সভ্যতা! ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল 


গুধযুগ £ ভারতের স্বর্ণযুগ ৬ 


বলা বাহুল্য । সেই যুগে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোজ, আনাম, সুমাআা) যবস্থীপ 
নি বঙগী, বোণিও প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়। উঠিতে 
-নিবেশঃ মালয় দেখ! যায় । এই সকল অঞ্চল সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিঙ্গ। 
১০, া অবস্ত গুপ্রযুগের পূর্ব হইতেই এই সকল অঞ্চলে বাণিজ্যের স্ব 
নাম, হমাত্রা, ধরিয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছিল। 
যবস্বীপ, বলী, গুপ্তযুগে এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী রাজগণের পরিচয় 
'বোণিও প্রসৃতি পাওয়। যায়। এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম, সামাজিক রীতি- 
নীতি, ভাষা, লিপি প্রভৃতি সব কিছু সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
,এতদঞ্চলে শৈব ধর্মেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 


্রীষটীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ভারতীয় উপনিবেশগুনি 
গড়িয়। উঠিয়াছিল। এগুলির কয়েকটি দীর্ঘ এক হাজার বৎসর 
টিকিয়াছিল। চম্প। (বর্তমান আনাম) ও কম্বোজ ছিল এই 
উপনিবেশ রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । কালক্রমে 
কন্থোজ রাজ্যটি চম্পা অপেক্ষাও শক্তিশালী হুইয়! উঠিয়াছিল। বর্তমানে কোচিন- 
চীন, লাওস্‌, শ্টাম, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের একাংশ ক্রমে কম্বোজ 
আকার রত রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। কথ্োজের আধকোর-ভাত ও আংকোর-খোম 
থোঁম ভারতীয় উপনিবেশে ভারতীয় সংস্কতির ব্ন্মি়কর নিদর্শন হিসাৰে 
আজিও বিদ্যমান । আংকোর-ভাত-এর মন্দিরটি একটি বিষুমন্দির ! 
মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, যবদ্ধীশ, বলী, বোণিও প্রভৃতি লইয়। শৈলেন্দ্রবংশ 
নামে এক প্রতাপশালী রাজবংশের সাআজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশের 
কির রাজগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী । চীনদেশ ও 
ভারতও ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের দূত আদান-প্রদান চলিত। বাংলার 
চীনের সহিত পালবংশের রাজ। দ্রেবপালের নিকট রাজা বাপপুত্রদেব নালন্দায় 
যোগাযোগ. একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের জন্ত পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া! দত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । দ্েবপাল তাহার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
ন্ববন্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া বছ মন্দির নিমিত 


চম্পা ও কন্বো- 
জের প্রাধান্য 


মানব সমাজের কথা 
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হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে তিত্তি করিয়া! পুতুলনাচও 
নেখান হইত। 
ভারতের সভ্যতা] ও সংস্কৃতির এইরূপ ব্যাপক বিস্তার সে যুগের হিন্দু সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ এবং বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস করিবার 
৪০ শক্তির পরিচায়ক | সমগ্র স্থবর্ণভূমিতে এবং পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব- 
শালী প্রভাব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব-বিস্ৃতির কথা ম্মরণ করিলে 
সেইধুগে ভারতবাসী যে এক শক্তিশালী সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল 
তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার! যায়। 
্রীনটীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য- 
এশিয়া ও চীনদেশে প্রচারলাভ করিয়াছিল । পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে অর্থাৎ 
গুগুযুগে মধ্য-এঁশয়। ও চীনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব: 
রা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল | মধ্য-এশিয়া, কাশ্মীর, মধ্যভারত, 
বাণারস, গন্ধার প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ প্রচারকগণ সেইযুগে চীন- 
দেশে বৌদ্ধধর্ম গুচার করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে কুমারজীব, সঙ্ঘভূতি, 
বুদ্ধজীব, ধম'মিত্র, ধর্মযশ, বুদ্ধযশ গভৃতি ধর্মপ্রচারকদের নাম বিশেবভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । কাশ্ীরের বৌদ্বধর্ম-প্রচারক গুণবর্মন ববন্ধীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়।- 
ছিলেন। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনদেশে ধর্মগ্রচার ও সংস্কৃত ধর্মগ্রস্থাদি চীন! 
ভাবায় অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্টে গুণবর্মণ ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং পেশীছিয়া- 
ছিলেন । ইহা! ভিন্ন বাণারসের প্রজ্ঞারুচি, মধ্য-তারতের গুণভদ্র, গন্ধারের জিনভদ্র 
ও জিনযশ চীনদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। 


খ্র্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ও বষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ হইতে বনুসংখ্যক ধর্মদূত চীন- 
দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য যাওয়ার অবশ্রন্ভাবী ফল হিসাবে ভারতীয় 

রা সং. সংস্কৃতিও চীনদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা তিন্ন চীনাদের 
্কৃতির প্রভাব মধ্যে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জনের এক প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল ॥ 

ইছার ফলেই ফা-হিয়েন পাচজন অন্ুচরসহ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য রওয়ান% 


৯২ মানৰ সমাজের কথা 


'হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে আরও পাঁচজন চৈনিক পরিব্রা ক তাহার সহিত যো 
দিয়াছিলেন। ইহাদের সকলেই অবশ্ট ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌছিতে পারেন নাই । 
চে-মং নামে অপর একজন চৈনিক পরিত্রাঙ্জকের সহিত পাঁচজন চীনাবাসী 
ভারত্তবর্ষে আনিয়াছিলেন (৪২৪ খ্রীষ্টান্ধে)। এইভাবে পরবর্তী কালেও চীনদেশ 
হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী তারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। 
'তুকাঁদের মধ্যে এইঘুগে বৌদ্ধধর্ম তুকাঁদের মধোও ঘে প্রচারিত হইয়াছিলঃ 
বৌদ্ধর্ষের সে প্রমাণও আছে। জনৈক চীন! পরিব্রাজক পশ্চিন তুকীস্থানে 
হি উপস্থিত হইয়া তু দলপতি টে।-ফো-কঘান্‌-কে বোদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
“করিয়াছিলেন । 


গুগু সাআাজ্যের পতন £ উত্থান ও পত্তন প্রতিক নিরষ-_প্রাচীন তার ত- 
ইতিহাসের গৌরবোজ্জল গুপ্ত স্থবর্ণযুগের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
স্বটিল না। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। 

পরবর্তী কালে গুপ্ত রাজগণের মধ্যে যখন সমৃদ্রপুপ্ত, চন্ত্র€প্ত 
সপ রী 'বিক্রমাদিত্য বা স্বন্দগুণ্ডের ন্যায় গুপ্ত সমটদের আর উদ্ভব ঘটিল না, 
আক্রমণ তখন গুপ্তবংশের পতন শুরু হইল। হীনবল গুধ্কবংশধরগণের 
আত্মকলহের সুযোগে পুধ্যমিত্র জাতি বিত্রোহী হইয়া উঠিল। 
্কন্দগুপ্ত পুষ্তমিব্র জাতিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত গপ 
সাম্রাজ্যকে কোন স্থাক্রিত্ব দান করিতে পারেন নাই। আবার পুধ্যমিত্র জাতিকে 
দমন করিতে না করিতেই হুণ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ কিল | তুরধর্ধ হণ জাতির 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! করিবার মত শক্তি ছুর্বল গুপ্তরাঞ্জগণের ছিল ন1। 
তোরমাণ, মিহির গুল প্রভৃতি হিলেন হুণ জাতির নেতা । এইভাবে 
পুস্সৃতি বংশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও দুর্বলতা! এবং বহিরাগত আক্রমণের ফলে 
'অভ্যুথান 
গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য বিনাশ- 
প্রাপ্ত হই! কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের সই হইল। এই সকল রাজ্যের মত্ধ্য 
-থানেশ্বরের পুধ্ভূতিবংশ ক্রমেই প্রতিপঞ্ডি অর্জন করিতে লগিল। এই বংশের 
শ্রেষ্ট রাজ ছিলেন হর্যবর্ধন। 


গুপ্তযুগ $ ভারতের হুধর্ণযুগ ৯৩, 
হর্যবধ প-_-(৬০৬--৪৭): হর্যবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষে পুনরায় রাজ- 
রা নৈতিক এঁক্য সাধিত হইল । সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি নিজ রাজ্যতুত্ক- 
এ করিতে না পারিলেও গুপুযুগের পতনের সঙ্গে লঙ্গে যে রাজনৈতিক 
বিচ্ছিন্নতা! দেখা দিয়াছিল উহার স্থলে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টা" 
করিয়া তিনি শান্তি ও শৃঙ্খল! ফিরাইয়৷ আনিয়াছিলেন। 
হর্যবর্ধনের আমলে বাংলাদেশের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক । শশান্ক পুত্যভূতি 
বংশের প্রধান শত্রু ছিলেন । রাজ। শশাঙ্ক ও হ্র্যবর্ধনের মধ্যে. 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক কারণে শত্রতার কৃষি হইয়াছিল । 
শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্বর্ধন বাংলাদেশের উপর অধিকার বিস্তার 
করিতে সমর্থ হন নাই। দক্ষিণভারতের শক্তিশালী চানুক্যরাজ দ্বিতীয়: 
পুলকেশী হ্ধবর্ধনের সমলাময়িক ছিলেন। পুলকেশীর সহিত যুদ্ধে হর্যবধনের 
শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। 
হ্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়া-- 
ছিলেন । তাহার বর্ণন! হইতে হ্ষবর্ধনের শালন-ব্যবস্থা, ধর্মমত, 
জনসাধারণের অবস্থা, দেশের শিক্ষা-দীক্ষা-সব বিষয়ের একটি 
সুন্বর চিত্র পাওয়া যায়। 
গুপ্যুগের মতো হর্ষবর্ধনের আমলেও রাজ? শাসন-ব্যবস্থার সকল ক্ষমতার” 
অধিকারী ছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র স্থশাসন বজায় রাখা, ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের- 
পালন কর! ছিল রাজকর্তব্যের আদর্শ। শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজপ্রতিনিধিগণ প্রদেশের শাসনে: 
দাযিত্বপ্রা্ত ছিলেন। সেই সময়কার শাসন-ব্যবস্থার দক্ষতা ও 
উদ্দারতা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাউ.কে মুগ্ধ করিয়াছিল । কিন্ত গুপ্তযুগের 
দগুবিধির উদারত। হ্বর্ধনের আমলে পরিলক্ষিত হয় ন!। এই সময়ে কঠোর দণ্ড, 
যথা, হস্তপদ ও নাক-কান ছেদন প্রভৃতি দেওয়া হইত।:রাম্তাঘাটও তখন বিপদ- 
সঙ্থুল হইয়। উঠিয়াছিল। র্লাজন্ব অবস্ত পূর্বের মতই ফগলের এক-বষ্টাংশের বেশী 
ধার্ধ কর! হইত ন1। সর্বধর্মে সম ব্যবহার হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল । 


'হিউয়েন-সাঙ 


৯৪ মানব লমাজের কথা 


হর্যবর্ধন বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সম্ভবতঃ 
শিবের উপানক ছিলেন পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্ত তিনি তখনও 
'বুন্ধঃ সুর্য ও শিবের উপাসনা করিতেন। সম্রাট অশোকের পান্থ অন্থসরণ 
...., করিয়া তিনিও জনকল্যাণকর নানাপ্রকার কার্ধাদি করিয়াছিলেন । 
হাতিও শু সরাইখানা, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল প্রস্থতি স্থাপন করিয়া তিনি 
মঙ্গলের চেষ্টা পথিক ও জনপাধারণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। চৈনিক 
পরিব্রাজক ছিউয়েন সাঙ হ্র্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোবকতা লাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর অভ্যর্থনার জন্ত হ্ধবর্ধন কনৌজে ধর্মসভার 
আহ্ব।ন করিয়াছিলেন । হর্যবর্ধন মপর একটি অতি স্থন্দর নিয়ম পালন করিতেন । 
প্রতি পাঁচবৎদর অন্তর তিনি গঙ্গ! ও যমুনার সঙ্গমন্থলে এক একটি মেলা আহ্বান 
করিতেন এবং এই কয়বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্বাদি সমবেত বৌদ্ধ, জৈন, ব্রান্ধণ 
সাধু-সন্ন্যাসী ও গরীব-ছুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। ইছা হইতে 
তখনকার রাজ্য-শাসনের আদর্শের পরিচয় পাওয়1 যায় । সঞ্চিত 
উচ্চ রাজ- ৃ 
নৈতিক আদর্ণ অর্থ যে জনলাধারণের মধ্যে গরীব-ছুঃখী এবং অপরের সাহায্যের 
উপর নির্ভরশীল সাধু-সন্ন্যাপীদের প্রাপ্য এই শুন্বর নীতি হর্ষবর্ধনের 
রাজত্বকালে প্রবর্তিত হইয়াছিল । এখানে উল্লেধ কর! যাইতে পারে যে, সম্রাট 
অশোকও নিজেকে জনসাধারণের নিকট খণী বলিয়া! মনে করিতেন এবং জন 
সাধারণের সর্বাগীণ মঙ্গল কামন! করিয়| সেই খণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্ট। 
করিতেন। 
হিউয়েন্‌ মাউ.এর বিবরণ হইতে জানিতে পার! যায় যে, মোট রাজদ্বের 
এক-চতুর্থাংশ সাহিত্য সেবার জন্য ব্যয়িত হইত। সেই যুগে নালন্দা 
বিশ্ববিস্তালয়'বৌদ্ধশাস্ত্ ব্রান্্যধর্ম, অপরাপর বিভিন্ন দর্শন, গণিত- 
শাস্ত্র, জ্যোতিবিগ্া1, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্তর 
ছিল। ছিউয়েন্‌-সাঙ, শ্বয়ং কয়েক বসর নালন্দ। বিশ্ববিস্ভালয়ে অধ্যয়ন কিয়! 
ছিলেন । নালন্মার অধ্যাপকদের জানের গভীরতাত' তিনি যথেই প্রশংস। 
'করিয়াছেন। বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভ্র ছিলেন নালন্দখ.£. 2:২0. অধ্যক্ষ । 


।শিক্ষ! ৫ নালন্দ! 
পবিশ্ববিষ্ভালয় 


' গুগ্তযুগ £ ভারতের জুবর্ণযুগ ৯৫ 


হ্র্ষবর্ধনের আমলে,.চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের দূত বিলিময় হইত। চীনদেশ 
হইতে বহু শিক্ষার্থী নালন্দ! বিশ্ববিদ্ালয়ে অধ্যয়নের জন্ত আসিতেন। 


হর্ষবর্ধম নিজেও একজন স্থ্সাছিত্যিক ছিলেন। রত্বাবলী, নাগানন্দ ও 

... প্রিযদশিকা নামে তিনখানি সংস্কত নাটক তিনি রচন! করিয়াছিলেন। 

টি পন তাহার হস্তাক্ষর ছিল অতি সুন্দর । এইভাবে শাসকের দায়িত্বের 

সহিত সাহিত্য-সেব! ধর্মপরায়ণতা এবং শিক্ষ/ ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠ- 

পোষকতা৷ করিয়া হ্ষবর্ধন ভারতীয় রাজগণের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ছিসাবে নিজেকে অমর 

করিয়। গিয়াছেন। 

ছিউয্েন্-সা £ বৌদ্ধতীর্ব ভারতভূমি পর্িভ্রমণে আসিয়! হিউয়েন-সাউ, 

মোট চৌদ্দ বংসর এই দেশে কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
(তিনি একটি বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 


সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে তিনি দীর্ঘ আট বৎসর বাস করিয়াছিলেন । তাহার 
বিবরণে তখনকার দ্গুবিধির কঠোরতার উল্লেখ আছে । ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাটে 
চলাচলও খুব শিরাপদ ছিল না, একথা ছিউয়েন্‌ সা. বলিয়া গিয়াছেন। তিনি 
নিজেই একাধিকবার দস্থ্যর কবলে পড়িয়াছিলেন। কিন্ত গুধযুগে চৈনিক 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দণ্ডবিধির উদারতা এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্ার 
রহ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় যে, গুপ্তযুগের 
পরবর্তী কালে দেশের অবস্থার কতকটা অবনতি ঘটিয়াছিল। 
যাহ! হউক হ্র্ষবর্ধনের তুশালন এবং প্রজার কল্যাণের জন্ত যাবতীয় চেষ্টার কথ! 
হিউয়েন্‌ সাও. উল্লেখ করির। গিয়াছেন। কোন কোন সময়ে সরকার হইতে কষক- 
দ্িগকে বীজ ও কৃষির অপরাপর প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করা হইত। 
বিন! পারিশ্রমিকে কাহাকেও খাটান হইত ন!। 


জনসাধারণের এক বিরাট সংখ্য। বৌদ্ধধর্মাবলমী ছিল বটে, কিন্তু খপ্ুযুগে 
যেষন দেশের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সমাজ জীবনের চিত্র দেখিতে পাওয়া 
যাইত, হর্ষবর্ধনের আমলে বৌদ্ধধর্মের সেইরূপ প্রভাব ছিল ন1। বারাণসীতে সেই 


৬ মানব সমান্ের কথা 


সময়ে হিন্দুধর্মের প্রাধান্থ পরিলক্ষিত হয়, তবে বৌদ্ধ ভি্ুগণ ও বৌদ্ধ ও 
নালন্দা. সেখানে ছিল। নালন্দায় হিউয়েন সাও, দীর্ঘ পাচ বৎসর বৌদ্ধ ধর্ম- 
বিশ্ববিষ্ভালয় : শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি বুদ্ধগয়, পাটলিপুত্র প্রভৃতি, 
টিন স্বানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । পাটলিপুত্র নগরটি তখন ধ্বংস- 
পুলকেশী প্রাপ্ত হুইয়। গিয়াছিল। 
ভারতের হিউয়েন্সাউ সেই লমরকার মোট ১৩টিরাজ্যের উল্লেখ 
রাজগণের রর 
মধ্যে প্রে্ঠ : করিয়াছেন। এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে হ্ধবর্ধন ও দ্বিতীয় 
পুলকেশীকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
ংলাদেশের তাত্্রলিপ্তি বশ্দরটি তদানীন্তন ভারতের অন্ততম শেষ্ঠ বন্দর ছিল । 
এখান হইতে সওদাগরগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ, 
সমগ্র স্থবর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্ত যাতায়াত করিতেন । সেই সময় 
টি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হাস পাইয়াছিল। হ্র্যবর্ধণ কভু ক 
খমমেল/ আহুত কনৌজের ধর্মসভ1 ও প্রয়াগের মেলার বিশদ বিবরণ 
হিউয়েন সাঙ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় তদানীস্তন ভারতের জন- 
সাধারণের অথনৈতিক জীবনেরও এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া 
কধিঅর্থ যাঁয়। কৃধি-উংপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষ!, আদা, লাউ, 
জীবনের ভিত্তি কুমড়া প্রভৃতি এবং ফলের মধ্যে আম, আপেল, কলা, কাঠাল, 
পেয়ারা, পিচ, আপ্রিকট্‌, বেদানা, আহ্কুর, কমলালেবু তরমুজ, 
তেঁতুল প্রভৃতির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। 
গুণ্তযুগোত্তর কালে বহি গ্তের সহিত যোগাযোগ : গুপ্ত শাসনের" 
পরবতা যুগেও বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত 
ছিল । এই যুগে সমগ্র চীনর্দেশ ও মধ্য-এশিয়া একই সম্রাটের অধীন হওয়ার ফলে 
ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি এই ছুই অঞ্চলে অধিকতর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের 
ীনও মা আুযোগ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার ধর্ম- 
এশিয়ার সহিত প্রচারক বণিক ও অপরাপর বুক্তির লোক চীনদেশের নগরগলিতে 
যোগাযোগ র্যা! যাতায়াত করিতেন । চীনদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও 
রলাজদুত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নালন্দা! বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সেই সময়ে; 
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এশিয়ায় ছড়াইর! পড়িয়াছিল। এশিয়ার সকল অংশ হইতেই বৌঁন্ধ ভি ও 
শিক্ষািগণ নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আদিতেন। 

এই যুগে চীন! ভিক্ষুদের মধ্যে হিউয়েন-সাডই সর্বপ্রথম তারতবর্ধে আসিয়া- 

হিউরেদসাত. ছিলেন তিনি ভারতবর্ধ হইতে বহুদংখ্যক বৌস্ ধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ- 

_. মুতি চীনদেশে লইয়া গিয়া চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কতি- 

প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ধ হইতে শ্বদেশে 

ফিরিবার কালে হিউয়েন-সাঙ. সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্ত 

লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সার্‌ অরেল স্টেন্এর প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ধের ফলে 

খোটান, কালগড়, সমর কন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীর ধর্ম ও সংস্কৃতির চিহাদি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


ছিউয়েন-সাউ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়! চীন, কোরিয়া, সমরকন্দ,তুকস্তান 
চীন, কোর, প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষে আসিয়া- 
সমরকন্দ, তুকী- ছিলেন | হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণে এইব্প বিতিন্ন দেশের ধাটজন 
উদ পরিব্রাজকের জীবনী লিপিবদ্ধ আছে । হিউয়েন-সাউ..এর পরবর্তী 
বৌদ্ধ পর্টক- টৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ই-সিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দের ভারত তিনি চীনদেশ হইতে সমুদ্রপথে ঝুমাত্রায় উপস্থিত হন । সেখানে 
আগমন 
কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ৬৭৩ গ্রীষ্টাবকে বাংল দেশের 
তাত্রলিপ্ত বন্দরে পৌছান। তিনি এফ বিরাট সংখ্যক সংস্কত পাওুলিপি চীনদেশে 
লইয়া গিয়াছিলেন । অপর পক্ষে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত 
জি পণ্ডিত প্রভাকর মিত্র চীনদেশে এক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনার 
বৈদেশিক কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রভাকর মিত্র ভিন্ন বোধিরুচি নামে 
শিক্ষাধিণ অপর একজন পণ্ডিতও নালন্দা হইতে চীনদেশে সেই সময়ে 
ভীনদেশের  গিয়াছিলেন । ৬৪১ ্রীষ্টা্ধে সম্রাট হর্ষবর্ধন চীনদেশে একজন দূত 
সহিত দু্- প্রেরণ করিলে সেই স্থত্রে চীন সম্রাট পর পর তিনজন দত হর্ধবর্ধনের 
নর সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । হ্ষবর্ধনের পরবর্তী কালেও গদ্ধার, মগধ, 


কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত চীনদেশের দূত-বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়। বায় । 
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৯৮ মানব সমাজের কথ! 


চীনদেশের সহিত এইরূপ যোগাযোগের ফলে তারতীয় সংস্কৃতির প্রভার সেই 
এ চি, দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বলা বাহুল্য । সেই যুগের চীন দেগীয 
স্থাপত্য পিল্স, চিত্র ও ভান্বর্ষে সারনাথ, অজস্তা, গন্ধার ও মথুরা প্রভৃতি স্থানের 
৮৯৯ ভারতীয় শিল্পরীতির অস্থকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাখরের 
ওজ্যোতি পাহাড় কাটিয়! গুহা-নির্মাণের বীতিও ভারতবর্ষ হইতেই চীনদেশে 
বিস্তায় ভার বিস্তারলাভ করিয়াছিল । ইহা! ভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীত, গণিতশাহ্, 
খনি চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রভাবও চীনদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 
ভারতীয় জ্যোতিবিষ্যা বিষয়ের উপর রচিত একখানা সংস্কত গ্রন্থ-্-নবগ্রহসিদ্ধান্ত 
-চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল । এইভাবে চিকিৎসা-বিষয়ক বহু সংস্কৃত 
্রন্থও চীন1 ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল । 
গুপ্তযুগের পরবর্তা কালে সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য- 
চলাচল বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দু বণিকগণ চীনদেশের 
বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেখ্যে যাইতেন। সেখানে 
অবস্থানকালে উপাঁসনার জন্ত তাহার] বহু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
মধ্য-এশিয়ার খোটান, ভারুকা, কাসগড়, কুচি, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পূর্ণমানত্রায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
টা হিউয়েন-সাঙ. খোটানে বন বৌদ্ধর্মপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাইয়া 
্কৃতির প্রভাব ছিলেন! ইতিপূর্বে ফা-ছিয়েনও খোটানে চারিটি বিশাল.বৌদ্ধ মঠ 
দেধিগ্নাছিলেন। এগুলির মধ্যে গোমতী মঠ-ই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। 
ইছাতে সেই সময়ে মোট তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন । মধ্য-এশিয়ার কুচি 
অঞ্চলে ভারতীয় সঙ্গীতশান্্র ও চিকিৎসাশান্ত্ের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
আরবদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল, একথা আরবীয় 
হি কাহিনী-কিংবদস্তীতে পাওয়া যায়। করিত আছে যে, আরবের 
ভারতীয় স- থলিফা-অলু-মন্নুর-এর উজীর ব৷ প্রধানমন্ত্রী খালিদ জনৈক বৌক্ধ 
ইতি হার পুরোহিতের পুত্র ছিলেন । বখ, অঞ্চল আরবগণ বক অধিকৃত 
হইলে খালিদসহ তাহার মাতা আরবগণ কর্তৃক ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 
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ছিলেন। খালিদ, তাহার পুত্র ও দুই গৌত্র আরবের আব্বাসীয় সম্রাটদের" 
€৭*৬--৮৯৩ খ্রীঃ) দক্ষিণহস্ত-ত্বপ্ূপ ছিলেন । তাহাদের চেষ্টায়ই আরবে ভারতীয়: 
সংস্কৃতি ও সত্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । ভারতীয় জ্যোতিবিগ্ভা, গণিত শাস্ত্র. 
চিকিৎসশাত্ত্র ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাদের চেষ্টায় আরবদেশে বিস্তারলাভ - 
করিয়াছিল। 


তুকণস্তান, আফগা নিশান, কাফ্রিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত 
আফগানিত্তান, সেইধূগে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল।, 
কাজিত্তান ও তিব্বতের রাঁজ| স্টং-দান্-গামপোর আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয়, 
সংস্কতি তিবতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহার আমলেই; 

তিব্বতে সংস্কৃত লিপির প্রবর্তন হইয়াছিল । 


বৌদ্ধধর্ম এবং উহার সহিত ভারতীয় সংস্কতি চীন, তিব্বত ও মধ্য-এশিয়! 
হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যস্ত বিস্তারলাত করিয়াছিল । 
2 কোরিয়। ও জাপানের লহিত সরাসরি যোগাযোগও ছিল । টঠৈনিক 
জাপান পরিব্রাজক ই-সিং-এর বর্ণন| হইতে জান! যায় যে, কোরিয়া হইতে 
পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আলিয়াছিলেন। বোধিসেন নাষে। 
জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ৭০৬ গ্রীষ্টাব্ধে জাপানে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে. 
সংস্কৃত ও জাপানী উভয় ভাষাতেই জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদদের সহিত আলাপ- 
আলোচনা করিয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় যে, বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়, 
সাংস্কৃতিক প্রভাব জাপানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল 


পাশ্চান্ত্য দেশগুলির মধ্য রোমের সহিত সমগ্র গুধযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
' ফ্বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । কিন্তু পরবর্তা কালে উহা ক্রমে হ্াসপ্রাপ্ত হইতে 
খাকে। গুপ্তযুগের পরবর্তা কালে পারগ্ত, আরব ও পশ্চিম-এশিয়ার অপরাপর, 
দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাঁণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। আরবের "“দব” নামক বাণিজ্য- 
বন্দরে গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য উপস্থিত 
হইত । এইযুগে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতির উপর ভারতীয় সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব, 


গুপ্তধুগ ১ ভারতের স্বর্ণযুগ ১৪১ 


'বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থধানি আবুবী, নীরীয়, 
পাশান্তা দেশে পারসিক, হিক্র, ল্যাটিন, স্পেনীয় এবং ইতালীয় ভাবায় অনৃদিত 
ভারতীয় হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের চায় হিন্দু গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস 
সস্কতির প্রভাব প্রভৃতির জ্ঞানও পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছি্। এ যুগের গ্রীক 
দন ৮ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ের সহিত পরিচিত ছিলেন। 

হমাত্রা, ববন্ধীপ প্রাচ্যের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, হুমাত্রা, বোণিও, সিংহল 
দোসিও, সিল প্রভৃতি দেশের সহিতও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পূর্বের 


'ন্তায়ই অপ্রতিছছতভাবে চলিতেছে । 


অনুশীলনী 


পু, 066 50 9535 0 68 0008৬ 901060. 48৩, 156 1৪ 629 30961209- 
91000 102 021]106 16 10010673 91 ? 
গুপ্ত স্গবর্ণধুগ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 'লিখ। ইহাকে হুবর্ণনুগ' বলিবার সার্থকতা 
আছে কি? 

9. 9৮ 11206 0094 6159 50000 ০01 79-0019], 6৮৮০ 02 629 09111098, 
80019], :917610038 800. 600100010 19 01 009 10001505 012092 619 00065 £ 
গুপ্তধুগের রাজনৈতিক, সামজিক, ধর্মণশৈতিক ও অর্ধ নৈতিক অবস্থ। সম্পর্কে কা 
হিয়েনের বিবরণে কি পাওয়! যায়? 

:8, ড069 & 0066 00. 06 001629] 007069068০0 10019 260 ঠ0 00:68105 
7০:10. 20097 609 007029- 

,গুপ্তযুগে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কতিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচন! কর।। 

245৭ ডা2166 90: 6888%7 ০0 6১৪ ০9189] 00269068 01 177019 16 039 0569105 
02]. 0926 609 2০0৪৮-050088 091100. 
গুপ্তবুগের পরবর্তী কালে বহির্জগতের সহিত_ভারহবধের সাংস্ক'তিক যোগাযোগ সম্পর্কে 
একটি প্রবন্ধ লিখ । 

555 059 ও 0069 ০00. 170010-189806, 


হিউয়েন-সাও, সম্পর্কে টাকা লিখ । 


নম অধ্যায় 
জাধীন-বাধ্লার ইতিহাস 


বজ ও গৌড় ১ গুপ্ত সামাজ্যের পতনোম্ুখতার স্থযোগে বাংলাদেশে ছুইটি" 
স্বাধীন রাজ্যের উখান ঘটিয়াছিল (ষষ্ঠ শতক)। এই ছুইয়ের একটি 
উদ্তধ ছিল বঙ্গ এবং অপরটি গৌড়। মোটামুটি পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের এক ক্ষুদ্র অংশ লইয়া! “বঙ্গ' রাজ্যটি গঠিত ছিল। আর 
পশ্চিমবজের অধিকাংশ এবং উত্তরবঙ্গ লইয়| গড়িয়া উঠিয়াছিল “গৌড় রাজ্য। 
বঙ্জ রাজের রাজগণের মধ্যে গোপচন্্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজনের" 
নাম সেই সময়কার তাশাসনে উল্লিথিত আছে। কিন্ত এই সকল 
বঙ্গ: রাজার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। নালন্দা বিশ্ব- 
ঞ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলঙদ্রকে সমতট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক ব্রাঙ্ণ 
সমাচারদেব রাজপরিবারের সন্তান বলিয়। হিউয়েন-সাঁও. বর্ণন| করিয়াছেন। কিন্ত, 
শীলভ্র গোপচন্্র, সমাচারদেব প্রভৃতি রাজগণের পরিবার-সভভুত 
ছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই। 


ব ও 
রাজোর 


গপ্ত সাম্াজোর পতনের অব)বহিত পরে গৌড় রাজ্যের ইতিহাস জান! সম্ভৰ' 
হয় নাই। সম্ভবতঃ যষ্ঠ শতকের শেষ অবধি গৌড় গুপ্তবংশের শেষ রাজগণের" 
অধীনে ছিল। মহাসেন গুধের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে জনৈক শক্তিশালী বাঙ্গালী 
গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের প্রথম জীবনের 
ডঃ ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় নাই। রোটাসগড়ের দুর্গে 
শশাঙ্ক 
একটি শিল1লিপিতে শশাস্ককে “সামস্তরাজ+ বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ইহা হইতে মলে হয়, তিনি প্রথমে হয়ত মহাসেন গুধ্ের সামস্ত রাজা 
ছিলেন, পরে দ্বাধীনতা! ঘোষণা! করিয়া গৌড় রাজ্যকে ওপ্ত-অধিকার হইতে স্বতন্ত্র 
করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা শশাঞ্কের রাজধানী ছিল কর্ণহ্বর্ণ। বহরমপুর-এর, 


ক্বাধীন-বাংলার ইতিহাস ১৪৩ 


নিকটে রাজামাটি নামক স্থানটি কর্ণনুবর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিল, একথা অনুমান 
করা হয়। এখানে সেষুগের বছ তিহামিক চিহুও আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
রাজ! শশাঙ্ক মেদিনীপুর এবং উড়িস্যার উত্তর ও দক্ষিণাংশ নিজ রাজ্যভূক্ত করিয়া- 
ছিলেন। দক্ষিণ-উডিষ্যার শৈলোত্তব বংশের রাজগণের উপরে-ই শশাঙ্ক সেই 
অঞ্চলের শাসনভার স্তস্ত করিয়াছিলেন । এই অঞ্চল, অর্থাৎ দক্ষিণ- 
সী উড়িত্যা সেই সময়ে কঙ্গোদ নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক সমগ্ন 
বাংল ংলাদেশ গৌড় রাজ্যের অধিকারতৃক্ত করিয়! এক এঁক্যবন্ধ বঙ্গরাজ্য 
গঠন করিয়াছিলেন । এমন কি, তাহার আমলে বাংলাদেশের সীম 
মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তারলাত করিয়াছিল । তিনি মালব-রাজ দেবগুপ্তের 
সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া! থানেশ্বর ও কনৌজের রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। সম্রাট হ্ধবর্ধনের ভ্রাত। রাজ্যবর্ধনকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন এবং 
হ্রষবর্ধনের আক্রমণ হইতে বাংলার নিরাপত্ত। রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকালের কোন বিশদ ইতিহাস আমাদের জান! নাই 
বটে, কিন্তু তিনি-ই যে প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম শক্তিশালী ত্বাধীন 
পাল রাজগণে॥ রাজা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি উত্তর-ভারতেও রাজ্য- 
পদ্দান্ক অনুসরণ বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ 
করিয়া-ই পরবর্তী কালে বাংলার পালরাজগণ বাংলাদেশকে উ ত্তর- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
পাঁলবংশ ; আলোকের পর আসে অন্ধকার, উত্থানের পর পতন | শশাঙ্কের 
অধীনে বাংলাদেশ যে স্বাধীন মর্ধাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাহার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহার অবপান ঘটিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক 
গভীর অন্ধকার যুগ দেখা দিল । দীর্ঘ একশত বৎসর ধরিয়া এই অন্ধকার যুগ 
বাঁলাদেশের বিদ্যমান ছিল । রাজনৈতিক ছুর্বলতার ম্রযোগে অপরাপর রাজ্যের 
ইতিহাসে রাজগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে ক্রুটি করিলেন ন!। শৈলবংশের 
অন্ধকার ধুগ বাজগণ, যশোবর্ষন, জয়াপীড় প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
সপ্ত শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম করিয়া! অষ্টম শতকের মধ্য পর্যন্ত 


নম অধ্যায় 
জাধীন-বাং্লার ইতিহাস 


বঙ্গ ও শোঁড় : গু সামাজ্যের পতনোমুখতার স্থযোগে বাংলাদেশে ছুইটি" 
স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল (ষষ্ঠ খতক)। এই দুইয়ের একটি 
৯৮৫ ছিল বঙ্গ এবং অপরটি গৌড়। যোটামুটি পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের এক ক্ষুদ্র অংশ লইয়! “বঙ্গ' রাজ্যটি গঠিত ছিল। আর' 
পশ্চিমবজের অধিকাংশ এবং উত্তরবঙ্গ লইয়] গড়িয়। উঠিয়াছিল 'গোঁড়' রাজ্য। 
বঙ্গ রাজ্যের রাজগণের মধ্যে গোপচন্্, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজনের: 
নাম সেই সময়কার তামশাসনে উল্লিখিত আছে | কিন্তু এই সকল 
বঙ্গ: রাজার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। নালন্দা] বিশ্ব- 
রর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলঙদ্রকে সমতুট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ 
সমাচারদেৰ রাজপরিবারের সন্তান বলিয়! হিউয়েন-সাও, বর্ণন| করিয়াছেন। কিন্ত 
শীলভন্র গোপচন্ত্র, সমাচারদেব প্রভৃতি রাজগণের পরিবার-সভৃত: 
ছিলেন কিন! তাহা জানা যায় নাই। 


গপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে গৌড় রাজ্যের ইতিহাস জানা সম্ভব' 

হয় নাই। সম্ভবতঃ যষ্ঠ শতকের শেষ অবধি গৌড় গুপ্তবংশের শেষ রাজগণের' 
অধীনে ছিল। মহাসেন গুণের 'শাসনকালে শশাঙ্ক নামে জনৈক শক্তিশালী বাঙ্গালী 
গোৌড়ে এক হ্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করেন। শশাঙ্কের প্রথম জীবনের 

৬ ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জান। যায় নাই। রোটাসগড়ের দুর্গে 
একটি শিলালিপিতে শশাস্ককে 'সামস্তরাজ' বলিয়া উল্লেখ করা 

হইয়াছে ।” ইহ! হইতে মনে হয়, তিনি প্রথমে হয়ত মহাসেন গুপ্তের সামস্ত রাজা 
ছিলেন, পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া! গৌড় রাজ্যকে গুপ্ত-অধিকার হইতে দ্বতস্্ 
করিয়! লইয়াছিলেন। রাজা শশাক্কের রাজধানী ছিল কর্ণহথবর্দ। বহরমপুর-এর; 


ত্বাধীন-বাংলার ইতিহাস ১৪৩ 


নিকটে রাজামাটি নামক স্থানটি কর্ণন্বর্ণ বলিয়। পরিচিত ছিল, এফখা অন্গমান 
করা ছয়। এখানে সেযুগের বহু এঁতিছাসিক চিহও আবিফৃত হইয়াছে । 
রাজ! শশাঙ্ক মেদিনীপুর এবং উড়িম্যার উত্তর ওদক্ষিণাংশ নিজ রাজাতুক্ত করিয়া- 
ছিলেন । দক্ষিণ-উড়িব্যার শৈলোত্তব বংশের রাজগণের উপরে-ই শশাঙ্ক সেই 
অঞ্চলের শাসনভার গ্তত্ত করিয়াছিলেন । এই অঞ্চল, অর্থাৎ দক্ষিণ- 
মঞঞজতী উড়িয্য! সেই সময়ে কঙ্গোদ নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক সমগ্র 
উজ বাংলাদেশ গৌড় রাজ্যের অধিকারতৃক্ত করিয়া এক এঁক্যবদ্ধ বঙ্গরাজ্য 
গঠন করিয়াছিলেন । এমন কি, তাহার আমলে বাংলাদেশের সীম? 
মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তিনি মালব-রাজ দেবগুপ্তের 
সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া! থানেশ্বর ও কনৌজের রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হৃইয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে তিমি হত্য। করিয়াছিলেন এবং 
হ্র্ধবর্ধনের আক্রমণ হইতে বাংলার নিরাপত্ত! রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকালের কোন বিশদ ইতিহাস আমাদের জানা নাই 
বটে, কিন্ত তিনি-ই যে প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম শক্তিশালী হ্বাধীন 
চা রাজা, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি উত্তর-ভারতেও রাজ্য- 
প্বাঙ্ক অনুসরণ বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরিকল্পিত নীতি অন্থসরণ 
করিয়া-ই পরবর্তী কালে বাংলার পালরাজগণ বাংলাদেশকে উ ত্বর- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
পাঁলবংশ : আলোকের পর আসে অন্ধকার, উত্থানের পর পতন । শশাঙ্কের 
অধীনে বাংলাদেশ যে হ্বাধীন মর্াদ! ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাহার 
সত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহা'র অবসান ঘটিয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক 
গভীর অন্ধকার যুগ দেখ! দিল । দীর্ঘ একশত বৎসর ধরিয্লা এই অন্ধকার যুগ 
বাংলাদেশের বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক ছুর্বলতার নুযোগে অপরাপর রাজের 
ইতিহাসে রাজগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে ক্রুটি করিলেন না। শলবংশের 
অন্ধকারবুগ রাজগণ, যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 
সগ্তঘ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম শতকের মধ্য পর্যন্ত 


১৪ মানব সমাজের কথা! 


€ ৬৫০--৭৫০ ত্রীঃ) বাংলাদেশে এক দারুণ অরাহ্কতার হৃঠি হইয়াছিশ । 
বিভিন্ন অংশে বিডিন্ন স্থানীয় দলপতি স্বাধীনভাবে রাজত্ব কিতেছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কোন সন্তাব ছিল না। বড় মা যেমন ছোট মাছকে খাইরা 
ফেলে, সেইরূপ বাংলাদেশে তখন “মাতস্ত-ন্তায় প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ শক্তিশালী 
দূর্বলকে পীড়ন, এবং ক্ষমতাবান স্থানীয় রাজ। পার্বতী হুর্বল রাজগণকে আক্রমণ 
করিতেছিলেন ৷ এইক্সপ লক্কটপূর্ণ অবস্থায় বাংলাদেশের দলপতিগণ স্বার্থত্যাগ ও 
জাতীয়তাবোধের এক অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। তাহার! 
সকলে সমবেত হুইয়া বাংলার অরাজকতা দ্বুর করিবার উদ্দেন্টে 
(৭৫*) : গোপাল নামে জনৈক ক্ষমতাশালী দূরদর্শী নেতাকে বাংলাদেশের 
সিংহাসনে স্থাপন করেন। এইরূপ গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের মজল- 
লাধনের জন্ত শ্রেষ্ট ব্যক্তির হস্তে স্বেচ্ছায় শাসনভার অর্পণ করিয়া সেযুগের বাঙালী 
নেতাগণ তাহাদের মানপিক উৎকর্ষ ও স্বার্থত্যাগের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়! 
গিয়াছেন। 
পালবংশের রাজগণের মধ্যে ধর্মপাল (৭৭০--৮১০), দেবপাল (৮১০--৮৫*), 
মহীপাল প্রভৃতির নাম বিশেষতাবে উলেখযোগ্য । রাজনীতিক্ষেতে 
চুলও পাঁলবংশের শাঁসনকাল ভারত ইতিহাদের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। 
ূ্‌ পালরাজগণের শাসনকালে বাংলাদেশের রাজ্যসীমা বিহার এবং 
সাময়িকভাবে কনৌজ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ) পর্ধস্ত বিস্তারলাত করিয়াছিল। 
প্রাগ জ্যোতিষপুর, উৎকল, মালব, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, বেরার ও নেপাল 
পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের আম্গত্য শ্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়। 
জানা যায়। লেই.মুগের জনৈক গুজরাটা কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথ- 
স্বামী; নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তরাপথে ধর্মপালের 
প্রাধান্ত শ্বীকৃত ছিল, একথা আধুনিক এঁতিহালিক মাত্রেই শ্বীকার করিয়া থাকেন। 
ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । একাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
জেঠরাজা- ভাগে দীর্ঘ চারিশত বৎসরের রাজত্বের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বাধীন 


ধর্মণাল 
রাজবংশ পালদের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। 
সেনবংশ $ পালবংশের শাসনের পর বাংলাদেশে দসেনবংশের অধিকার 


পোপালের 


বাংলার 
রাজ্যমীম! 


স্বাধীন-রাংলাক্র ইতিহাস রি 
স্থাপিত হয়। বিজয় সেন ছিলেন এই বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন, শক্তিশালী রাহ্ছ! । 
তাহার আমলে বাংল! রাজ্যের সীম! উত্তর-বিহার, উড়িস্া ও 
বাটাল সেন'ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পাঁলবংশের রাজগণের 
লক্ষণ মেনে আমলে বাংলার ষে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সেনরাজ- 
গণের অধীনেও তাছা অব্যাহত ছিল। বিজয় সেন ভিন্ন বাল সেন 
ও লক্ষণ সেন এই বংশের অপর ছুইজন উল্লেখযোগ্য রাজ। ছিলেন । লক্ষণ সেনের 
রাজত্বকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে সেনবংশের 
শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
ন! পারিয়া তাহার রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্বণ্জে চলিয়। গিয়াছিলেন। 


সেখানে দেনবংশধরগণ আরো দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া 
ক্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি £ 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে বাংলার পালবংশের শাননক।ল বাংলা তথা তারত-ইতিহাসের 
এক গৌরবোজ্জল যুগের রচন] করিয়াছিল, একথা সর্বজনম্বীক্ুত। 


গরিী কিন্ত শুধু রাজনৈতিকক্ষেত্রেই নহে, পাল-শাসনাধীনে বাংপাদেশের 
পরও সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক চরম উৎকর্ষের পরিচয় 
সু পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যই পালবুগের 


ইতিহাপ বাঙালীর গৌরবের বিযয়। লেনবংশের শাপনকালে 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রাধান্ত কতক পরিমাণে হ্বাসপ্রাপ্ত হইলেও সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল । 


সামাজিক অবস্থা] £ পালবংশের উথানের প্রায় এক শতান্দী পূর্বে চৈনিক 
'হিউয়েন-সাও. পরিত্রা্ক হিউয়েন-সাওবাংলাদেশের সম্বদ্ধি ও লামাজিক আচার- 
এর বর্ণনা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতে গিগ্া বাঙালী জাতির ভুয়দী প্রশংনা 
হন করিয়াছেন। সেই যুগের বাঙালী জাতির চরিত্রবল, সাহস, 
' বৈশিষ্ট্য লাধুতা ও সভ্যতা চৈনিক পরিক্রাজকের প্রশংস! অর্জন করিয়াছিল ॥ 


তাহাদের বিস্তান্থরাগ ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন । 


3১০৬ মানব সমাজের কথা 


পালযুগের সামাজিক অবস্থা! আলোচনা করিলে হিউয়েন-লাঙ কর্তৃক উল্লিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও বাঙালী জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল জানা যায়। পাল ও সেন 
যুগের সাহিত্য-গ্রস্থাদি হইতে সে যুগের বাঙালী জাতি অনাড়ঘ্বর, 
সি সহজ ও সরল জীবন যাপন করিত, একথা জানিতে পারা যায়। 
জীবন সেনবংশের বাজ] বল্লালসেন বাংলাদেশের সমাজে জাতিগত 
বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার উদ্দেস্ট্ে কৌলীন্ত-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । ইহা 
হইতে অনুমান কর] যাইতে পারে যে, সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা 
পরেন ও এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপনের বাঁধা 
হয়ত ছিল না। তখনকার সমাজ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, বৈছ্া, কায়স্থ 
' শুক্র এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 
সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল খুব উচ্চ। নারীজাতিকে সম্মান প্রদর্শন কর! 
ভারতীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । পাল ও সেনযুগের বাঙালী 
নারীজাতির নারীজাতির প্রশংস1 সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া ধায় । তখনকার 
সম্মান 
দিনের বাঙালীদের খাগ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতোই ছিল। 
ভাত, ডাল, মাছঃ মাংস, শাক-সজ্জী, ঘৃত, দধি-দুপ্ধ এবং ধান ও 
চাউল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাগ্দ্রব্য তাহাদের প্রধান খাছ 
ছিল। বাংলাদেশে সেই সময়ে পেটা-চিনি ও গুড় উভয়-ই প্রস্তুত হইত । 
পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ কোন আডম্বর ছিল ন1। সেযুগের পুরুষদের 
পোশাক বলিতে ধুতি ও চাদর বুঝাইত। সাধারণতঃ পুরুষদের 
৪8 শরীরের উপরাঃশ অনাবৃতই থাকিত । কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে 
চাদরও ব্যবহার করা হইত। পুরুষগণ কাঠের পাছ্থক! বা চামড়ার 
চটি ব্যবহার করিত। নারীজাতি শাড়ী পরিধান করিতেন। শাড়ীর একাংশ 
সবার! তাহার! শরীরের উপরাংশ আবৃত রাখিতেন। ইহ! ভিন্ন কোন কোন 
ক্ষেত্রে খাট জাম| বা ওড়নাও ব্যবহার কর] হইত । ক্ূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন 
সাষগ্রীও তখন ব্যং্হাত হইত | পরদা-প্রথার প্রচলন তখন ছিল ন1। 
স্বী-পুরুষ নিধিশেষে অলঙ্কার-ব্যবহারের রীতি ছিল। সোনা ও রূপার কুগুল, 


আন 


ত্বাধী শ-্বংলার ইতিহাস রি ১৩ পুঃ 


কের, বলয়, হার, মেখলা, আংটি, নাকফুল, মল প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত ।' 
'অলকার ধনী পরিবারে মি-মুক্ত1 ও অপরাপর যৃল্যবান পাথর-বসান অলঙ্কার 
ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। 
সামাজিক ও ধর্মাহষ্টানে নৃত্য-গীত, বাগ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! হইত।" 
বৃতয-গীতাদি বাঙালীর পৃজা-পার্ব*্র তখনও প্রাচুর্য ছিল। বারো মাসে তের” 
আনন্দোঘসব পার্বণ তখনও ছিল। অনুষ্ঠানাদি ভিন্নও আমোদ-প্রমোদ এবং খেল1- 
ধুলার ব্যবস্থা! ছিল। 
গরু- গাড়ী, ঘোড়ণ হাতী, নৌকা, পাল্কি প্রভৃতি ছিল তখনকার পরিবহন- 
পরিবহম্যবস্থা ব্যবস্থা । ধনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা নৌকা বা পাল্কিতে, 
করিয়া একস্থান হইতে অন্তন্থানে যাওয়1-আসা করিতেন । 
অর্থ নৈতিক অবস্থা; পাল ও সেন যুগে বাঙ্গালীর! গ্রামাঞ্চলেই বাস করিত ।, 
কৃষি ও শিল্পা. কৃষি ছিল অথনৈতিক জাবনের মূলভিতি। শিল্প ও বাণিজ্যও সেই 
যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। সম্দ্ধ শহর ও বন্দরের অভাব সেই 
যুগে ছিল না । কিন্তু বাণিজ্য বা অন্ত কোন কার্ধ-ব্যপদেশে লোকেরা শহর বা বন্দরে: 
বাস করিলেও পরিবার-পরিজন সকলেই গ্রামে থাকিত। জীবিকা! 
উর বাস অর্জনের উদ্দেস্টেই শহরে বাস করা হইত। সামাজিক জীবনের মূল. 
ভিত্তি ছিল গ্রাম। সন্ত্রস্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের অনেকে অবশ্য শহর 
এলাকাতেই স্থায়িভাবে বাস করিতেন । শহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তার দুইপাশ ধরিয়া 
উচু দালান-প্রাসাদ প্রভৃতি নিমিত ছিল। প্রাসাদের চূড়ায় সোনার 
কলস শোভ1 পাইত | কবি জন্ধ্যাকর নম্্বীর 'র1মচরিও' নামক গ্রঙ্ছে, 
পালরাজধ বনী 'রমাবতী+র বর্ণন1 পাওয়া যায়। নগর ও শহর এলাকায় বিভিন্ন 
ত্বান সরে বর, দেব-দেবীর মন্দির ও উদ্যান হারা সজ্জত ছিল। 


পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ শ্ল্পিজাত জিনিসপত্রের জন্য খ্যাতিলাত করিয়া- 
বৈদেশিক ও ছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তাশ্রলিপ্তি এবং ছগলী জেলার 
ঘেশীর বাণিজ্য সগ্তগ্রাম বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বণিকগণ সিংহল, রক্মদেশ, চম্পা, 
কক্বোজ, যবহীপ, মালয়, শ্তাম, নুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশে 


শহর ও বন্দর 


১৬৮ মানব সমাজের কথা. 


'যাতায়াত করিত। - স্থছলপথেও নেই যুগে তিব্ব ত, নেপাল, 'মধ্য-এশিতা প্রস্তুতি 
“দেশের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বহির্দেশের বাণিঙ্য ভিন্ন ভান শ- 
-বর্ষের বিতিন্ন অংশের সহিতও বাংলাদেশের বাণিক্য-সম্পর্ক ছিল। বাংসাদেখে 
প্রস্্ত সুপ্ কার্পাস বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি কর হইত! 
ইবন খোর্ধাদ্বাহ নামে জনৈক আরব বণিকেব বর্ণনায় বাংলাদেশের সুক্ষ 
কার্পন বস্তের একথান। ধুতি সামান্ত একটি আংটিন কাক পিয়া টানিয়। বাহুর 
করা যাইত, একথ! পাওয়া যায়। আরব বণিক হ্থলেমান-এর বর্ণনায় বাংলাদেশ 
হইতে গণ্ডারের শিঙ চীনদেশে রপ্তানি কর! হইত জান! যায়। মভিধান 
-রত্বম।লা? গ্রন্থে বঙ্গদেশে টিন পাওয়| যাইত বলিয়! উল্লেখ আছে। 

উপরোক্ত আলোচনা! হুইতে দেই যুগের কৃষি, শিল্প ও ব্যবলায়-বাণিজ্য ষে 


আর্থনৈতিক যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, তাহ! অনুমান করা যায়। অন্ততঃ কৃষি, শিষ্প, 
মু ছি ব্যবলায়*বাণিজ্য প্রভৃতির গুপ্তোতর যুগে যেকোন অবনতি ঘটে 
প্ঘটে নাই, তাছ। বুঝিতে পার! যায় । 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি £ পাল ও লেনবংপের রাজত্বকালে বাংলাদেশ সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও 
প্রতিপত্তি-স্থাপন ভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনের জন্তও পাল ও 
'সেনবংশের রাঁজত্বকাল বাংলাদেশের তথ! ভারতবর্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্ছজল 
খধ্যায় রচনা করিয়াছে। । 
(১) সাহিত্য £ পাল ও সেনযুগে বাঙালী মনীষার এক্ক অভূতপূর্ব প্রকাশ 
'দেখিতে পাওয়া যায় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে। এই যুগে শিক্ষা ও দাহিত্যাহুরা গ 
পাল ও সেনরাক্সগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বৃদ্ধি পাইয়াছ্ল ॥ 
চার, ধর্মশান্ত্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গণিত, অর্থশান্ব, আমুর্বেদ, 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে লেই যুগের পুরুষ ও আলো কগণ 
জ্ঞানার্জন করিতেন । পালযুগেই চির্ধাপদ* নামে বহু বৌদ্ধ ফ্রোহা ও গান রচিত 
হইয়াছিল । লুই ও কার্ছপা বাকান্ধপাদ এই সকল দোহা ও খান-রচরিতাদের 
অধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । চর্ধাপরগুগিই হইল বাংল। ভাষার আদি রূপ$ 


ত্বাধীন- বাংলার ইতিহাস খুন 


ফবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত', গৌড় অভিনন্দন.এর «কাদস্বরী ' কখাসার? ও. 
সন্যাকর নন্মী, হলাুধের “অভিধান রত্ুমালা' প্রভৃতি এই যুগে রচিত ইইয়াছিল। 
গড় অতিনদ, চক্রপাণি দত্ত ছিলেন সে যুগের শ্রেঠ কবি। শ্রীকর ছিলেন সেই: 
হলাধুধ, চত্র- যুগের অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ শ্বতিশাস্-সম্পর্কিত গ্রন্থের রচয়িতা । সেনরাজ' 
১৭১৮০০৫ বল্লালসেন 'দান-সাগক” ও "অতুত-সাগর' নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা 
শ্ভৃত্ি. করিয়াছিলেন | সেনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ধাংলাদেশে সাহিত্য, 
ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। “গীতগোবিন্দ-্রচন্জিতা' 
গুসিদ্ধ কবি জয়দেব ও “পবন-দুত+-রচয়িতা! ধোয়ী প্রভৃতি সেনরাজগণের আমলে? 
খবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 
(২) ধর্নঃ পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্বধর্মীবলম্বী। রঃ সময়ে ভারতবধেরঃ 
অপরাপর স্থানে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইতেছিল। একমাত্র পাল- 
বৌদ্ধধর্শের রাজ্যেই উহ তখনও প্রাণবস্ত ছিল। ভারতের অপরাপর অংশে 
সিরাত বৌধবধর্াবলম্বীদের অস্তিত্ব যে একেবারে না ছিল এমন নহে তবে? 
তাহাদের সংখ্য। পূর্বাপেক্ষা বহু কম ছিল। বুদ্ধদেব ও মহাবীর জিন সেই যুগে 
্ ক্রমেই সম্পূর্ণ হিন্দুদেবতায় রূপাস্তরিত হইতেছিলেন। শিষ ও বধু 
তাস্ত্রিকতাঁ, উপাসনার প্রভাব ক্রমেই বুদ্ধ ও জিন-এর উপর প্রতিফলিত হইয়া, 
১০৫৩ তাহারাও বিষুরর-ই অবতার বলিয়! বিবেচিত ও পুজিত হইতে: 
লাগিলেন । বৌহ্বধর্মের পূর্বেকার সহজ ও সরলভাব পরিত্যক্ত হইয় 
তখন হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনায় যে সকল অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতজ্াদি পাঠ করা হইত: 
বৃদ্ধদেবের পৃজায়ও সেইরূপ করা হইতে লাগিল । বৌদ্ধধর্মে তাস্্িকত! দেখা দিলে . 
স্বভাব তঃই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়া- 
কাণ্ড, ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্বধর্মেও ক্রমশঃ স্বানলাভ করিবার, 
বৌঁধধর্ম ফলে ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। 
অবলুপ্তির “মঞ্ুতরীমূলকল্প? নামক গ্রন্থে তাস্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পৃজা-পার্ধণ-রীতি পাঠ 
টিটি করিলে হিন্দুধর্মের বছ কিছুই যে বৌদ্বধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যার়। তাখিকতা দেখা দিবার ফলেই হিন্দু; 
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বর্মের পক্ষে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাম কর! কঠিন হইল না1। এইভাবে ভারতের অন্তত্র 
বৌদ্ধধর্ম বখন ক্রমেই হিন্দুধর্ষের অনধীডূত হইতেছিল তখন একমাত্র পাল-রাজগণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! ও বিহার অঞ্চলে উহা! প্রকৃত বৌদ্ধধর্মরূপেই প্রচলিত ছিল। 
ইছা ভিন্ন, নেপাল ও কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের কতক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাল- 
ব্রাজগণ সকলেই, বৌদ্ধধর্মাবল্বী ছিলেন, কিন্ত সকল ধর্মের লোকের প্রতিই তাহারা 
সম-ব্যবন্থার করিতেন । গোপালের মন্ত্রী ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ । পালবংশের পর 
£সনবংশের আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ণ অর্থাৎ হিন্দুধ্ধের, বিশেষভাবে তান্ত্রিক 
হিন্দুধর্মের, প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল । 
(৩) শিক্ষাঁদীক্ষা। : পালবংপের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল উদস্তপুরী তীর 
নির্যাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তিরক্ষিত গোপালের পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেই যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক । 
১৮ রর গোপালের পুত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে পঞ্চাশটি বৌদ্ধমঠ নিথিত 
রক্ষিতা হইয়াছিল। বৌদ্ধদার্শনিক হরিভদ্র এই সকল মঠে বৌদ্ধ দর্শন 
অধ্যাপনা করিতেন। ধর্মপালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কীতি হইল বিক্রম- 
শীল মহাবিহার নির্মাণ । ভাগলপুর জেল।র পাথরঘাট অঞ্চলে গল্জানদীর তীরে 
এই মহাবিহারটি নিমিত হইয়াছিল। ইহাতে মোট ১০৭টি মন্দির 
ও ৬টি মহাবিগ্ালয় ছিল। বিক্রমশীল মহাবিহারের আচার্ধ বা 
্রন্ধাচার্য ছিলেন বুদ্ধজ্ঞানপাদ। বিক্রমশীল! মহাবিগ্ালয়গুলিতে 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মমত অধ্যাপনা! করিতেন প্রশান্ত মিত্র, বুদ্ধশাস্তি, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, 
ব্রাহ্ুলভত্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ | কমলশীল ছিলেন বিক্রমশীল। মহাবিহারের শ্রেষ্ট 
ভান্তকার। ম্যায়শাস্ত্ের অধ্যাপনা করিতেন কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, 
কল্যাগরক্ষিত, পর্ণবর্ধন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ। ইহা! ভিন্ন ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত, 
পূরন প্রভৃতি অহ্ষ্ঠানবিধি শিক্ষ! দিবার জন্তও অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 
নে মোট ১০৮ জন পণ্ডিত বিক্রমশীল! মহাবিহারে অধ্যাপনার কাজ 
করিতেন। শিক্ষািগকে শিক্ষার জন্ত কোন" ব্যন্ব' বহন করিতে 
হুইত না। তাহাদের খাওয়া এবং হাতখরচ বাবদ অর্থ বহাকিগ্ধার, হইতে দেওয়! 


শবিকমশীলা 
হাবিহার 
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হুইত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাহার! বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন তাহাদিগকে 
উিপাধি-পত্জ (01010708 ) দেওয়া হইত। ভারতর্ষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন তিব্বত 
ও অপরাপর দেশ হইতেও শিক্ষািগণ বিক্রমশীল! মহাবিহারে অধ্যরনের অত 
সমবেত হইতেন। এই মহাবিহারে বছ সংস্কৃত গ্রঙ্থ তিব্বতীয় ভাবায় 
অনুদিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীঃঞ্জান এই মহাবিহারে অধ্যাপন! 
করিতেন । পালরাজ দেবপালের আমলে লোমপুক্রী-বিহার নামে একটি বৌদ্ধ- 
টি বিহার নিত হইয়াছিল। রাজনাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে 
ত্রকুটক বিহার এই বিহারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হুইগ্াছে। ব্ৈকুটক মঠ 
নামে অপর একটি বৌদ্ধশাস্্ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কেন্দ্র দেবপাল 
কর্তৃক নিমিত হুইয়াছিল। পালযুগে নালন্দ| বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় প্রপিদ্ধি অর্জন 
রা করিয়াছিল। বিদেশ হইতেও শিক্ষাধিগণ নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য 
বিশ্ববিভালয় আসিতেন সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। শুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা 
_বালপুত্র- বালপুন্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য পচথানি গ্রাম 
টি টি. চাহিয়। দেবপালের নিকট দত প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেবপাল স্বয়ং 
নালন্দায় কয়েকটি.মঠ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্বান ও। 
বিদ্যার প্রতি তাহার অপরিপীম শ্রদ্ধা ছিল। ৰা 
(8) শিক্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য £ চিত্র-শিল্, স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধের পাল- 
যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেনযুগেও স্থা পত্য-শিল্পের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত 
হয়। পাল অথবা! সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য 
রীতি গড়িয়। উঠিয়াছিল, সেগুলির নিদর্শনের অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণকালে 
'বিনাশগ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ততাবে যে সামান্য কয়েকটি নিদর্শন 
পাঁওয়! গিয়াছে সেগুলি হইতেই প্রযুগের শিল্পরীতি সম্পর্কে ধারণ! 
লাভ করাষায়। গোপাল-নিযিত উদস্তপুরী বৌদ্ধবিহার স্থাপত্য 
শিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন । এই বিহারটির অনুকরণে 
তিব্বতের পর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার নিমিত হুইয়াছিল। স্বর্ণদ্বীপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পুর্ব 
এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সোমপুরী-বিহারের নির্মাণ-কৌপলের অন্গকরণ দেখিতে পাওয়া 


ঘীপন্থর় শ্রীজ্ঞান 
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ষায়। একটি বিস্তীর্ণ আঙিনার চতুর্দিকে সোমপুরী-বিহারের ছোট-বড় বন 
চিজ দালান, কক্ষ, মন্দির, ভোজনালয় নিমিত ছিল । -পাল ও সেনযুগে 
হাপতাও  নিগিত স্থাপত্য-পিল্লের ভগ্নাবশেষ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া 

নে যায়। চিত্রশিল্প ও ভাস্বর্ষে পালধুগের অনন্থসাধারণ শিল্পী ধীমান, 
বীতপাল, ও াহার পুত্র বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ধাতু 
শূলপাঁপি স্বারা মৃতিনির্দাণ-কৌশলও ভাহাদের অবিদিত ছিল না । পাল- 

প্রভৃতি শিল্লিগণ যুগের ভান্র্য নিদর্শনগুলির নিখুত শিল্পকার্ব দেখিয়। বিশ্মিত 
হুইতে হয়। লেনযুগের শ্রেষ্ট শিল্পী ছিলেন শুলপাণি। পালরাজগণের আদেশে 
বহু জলাশয় ও পুফরিণী খনন করা হইয়াছিল। দিনাজপুর জেলায় সেই হের 
ছ্ই-একটি জলাশয়ের নিদশন আজিও বিন্ধমান আছে। 


বহিজগতের সহিত যোগাযোগ £ পাল ও সেনযুগে* বিশেষভাবে পাল- 
রাজগণের আমলে বাংলাদেশ ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং বাণিজ্যিক সামগ্রীর উৎস- 
শ্বর্ূপ হইয়াছিল। নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যবদীপ,. 
স্ুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষর্িত্রী (01967:958 ) ছিল । বাংলাদেশ, 

জরে তাম্রলিপ্ডি ও সপ্তগ্রাম হইতে অসংখ্য বাণিজ্যপোত সিংহল,ব্রহ্মদেশ, 
বাণিজ্যিক যবন্ীপ, সুমাত্র। প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধের সহিত বাণিজ্য- 
যিনি ব্যপদেশে চলাচল করিত । বহু ভাগ্য-বিডদ্িত ক্ষত্রিয়-সম্তান স্থবর্ণ- 
স্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইতেন এবং প্রচুর ধনরত্ব লইয়া আপিতেন। চ্ছলপথে ও, 

তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপালে ও চীনদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চপিত। 


পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্বধর্মও বিদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল ।. 
দ্ুমাজ্রা, যবঘীপ প্রভৃতি অঞ্চলের শৈলেন্দ্র রাজবংশের তিনজন রাজার নাম বাংলা: 


পালবংশীয় রাজ! দেবপালের (৮১০-৫০) নালন্দা অস্ুশাননে উল্লিখিত. 
হুব্ভূমির  আছে। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামে 
গার জনৈক বাঙালী । ন্ববর্ণভূমির রাজ! বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি: 
যোগাযোগ. বৌদ্ধমঠ নির্মাণের উদ্দেশে দেবপালের নিকট পাচখানি গ্রাম 


চাহিয়া দুত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে সহজেই অনুমান 


্বার্ীন বাংলার ইতিহাস ১১৩ 





চান উল সংসফুিক্ষ যোগাযোগ 


৮৮ ২য় 


১5৪ মানব পমাজের কথা 
ফর! যার যে, হুবর্ণভূমি অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাংলাদেশের ধর্ম 
ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল । সোমপুরী বিহারের অনুকরণে নিষিত- 
দালান প্রভৃতির চিহ্কাদিও সেই সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয়। 
তিব্বতের সহিত বহু পূর্ব হইতেই তারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ 
বিদ্যমান ছিল । তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজ! স্ট্র-সান্গাম্পোর চেষ্টায় তিষ্যতে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হুইয়াছিল। পাঁলবংশের রাজত্বকালে তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের 
তিব্বতের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল7 বহু তিব্বতীর 
নাস্কৃতিক ও ভিঙ্ষু নালন্দায় বৌছ্শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত আসিতেন। তিব্বতের 
াশিজ্িক রাজার আমন্ত্রণে বাঙালী বৌদ্ধ দার্শনিক রত্ববন্তর ও অতীশ দীপন্কর 
(শ্রুজ্ঞান) তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব হাস পাইয়াছিল, কিন্ত অতীশের চেষ্টায় তিববতে বৌদ্ধধর্ম পুনঃসঞ্পীবিত 
হইয়াছিল । গোপাল-নিমিত উদদস্তপুরী বৌদ্ধমঠের অনুকরণে লেই যুগে তিববতে 
সর্বপ্রথম বৌদ্ধমঠ নিিত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য তিববতের সহিত সেই যুগে 
ছলপথে বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্ধমান ছিল। 
পালযুগে চীনদেশের সহিতও বাংলাদেশের ধর্ম ও বাণিজ্য-সম্পর্ক অব্যাহত 
ছিল। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নালম্দার জনৈক অধ্যাপক চীন-সম্তাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হই 
চীনদেশে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ হইতেও 
রারেদ অবশ্ত সেই যুগে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে গিয়াছিলেন। 
সাংস্কৃতিক ও চীন দেশ হইতেও বহু পরিব্রাজক মেই যুগে ভারতবর্ষে আসিম্পা- 
রি রা ক. ছিলেন। ইহাদের পাচজন বোধগয়ায় কয়েকটি লিপি (10802708100 
্রহ্গদেশ, জাপান রাথিয়। গিয়াছেন। 
১০১০৯ বক্ষদেশ এবং তিব্বত ও চীনের মাধ্যমে জাপান ও উহার 
সংলগ্ন অঞ্চলে পালযুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তান লাভ 


করিস়্াছিল। 


সেনরাজগণও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তাহার! 
বেনরাজগণের ছিলেন ত্রাম্ষণ্য ধর্মাবলম্বী । হিন্দুধর্নের পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেন ধর্মা- 
খম প্রচারের 
চেষ্টা প্রচারের জন্ত মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িস্তা ও নেপালে 
ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


স্বাধীন-বাংলার ইতিহাস ১১৫ 


উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাল ও নেন বুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী 
স্পাতি যে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কতি__র্বক্ষেতরে এক অন্ভতপূর্ব উন্নতি 
টা লাভ করিয়াছিল তাহার স্থম্প্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেনবংশ-ই 
ছিল বাংলাদেশের লর্বশেষ হ্বাধীন হিমু রাজবংশ | এই বংশের 

শেষ রাজ! লক্ষণ সেনের অমলে (১১৯৭ খ্রীঃ) কৃতবস্উদ্দিনের পেনপত্তি 
ইখতিয়ার-উদ্দিন-বিন-বখ তিগ্নার বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। পূর্ববঙ্গে অবস্ত 


“মেনবংশধরগণ আরও কিছুকাল শ্বাধীনত। বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


অনুশীলনী 


১2179 0 1098 01 009 01638] 900195910231368 01 623 28158 92৭. 39108 
01 739176%]. 


বাংলার পাল ও সেন বংশের বাজগণের লাংস্কৃতিক কাধকলাঁপের একটি বরন! দাও । 


1851 10180088) 1021910। 6129. 29126109203 ০4:790702%] আ?6 6159 0269109 লা০18 
9:0092 6.6 29159 8100 6.9 59:09,8, 
পাল ও সেন যুগে বহির্জগতের সহিত বাংলাদেশের যোগাযোগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! কর। 

বি 
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পাল ও নেনবংশের ইতিহাম হইতে সেই যুগ্বের বাঁঙানী সমাঁজ সম্পর্কে একটি 
আলোচনামূলক চিত্র দাও । 


দশম অধ্যায় 


দক্ষিণ ভারতের ইাতিহাস 
দ্বাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ : হুদূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের চের বা! কেরল. 
বীনূর সত্যপুত্র, চোল, পাণ্ডয প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ সম্রাট অশোকের 
হোরমল, চৌল, শিলালিপিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে অবস্থু দাক্ষিণাত্যে বছ.. 
চেরপাত্য সংখ্যক ন্বতঙ্্র রাজ্য ও রাজবংশের উখবান ঘটিয়াছিল। এগুলির 
মধ্যে রাষ্ট্রকুট, চালুক্য, হোয়সল ও পল্লব রাজবংশগুলি এবং নুর 
দক্ষিণের চে!ল, চের ও পাণ্য রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চালুক্য বংশের এক' 
শাখা বাতাপি নামক স্থানে এবং অপর শাখ! কল্যাণী নামক স্থানে রাজত্ব করিত। 
_. দবাক্গিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশের রাজগণের মধ্যে তৃতীয় গোবিন্দ ও অমোঘব্ধ: 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । বাতাপির চালুক্য বংশের রাজ! ছিলেন দ্বিতীয়" 
রঃ পোঁবিদ পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশীকে দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ! বলিয়া 
ও ্ামোঘবর্ষ হিউয়েন-সাঁউ, বর্ণনা করিয়াছেন । পুলকেশী উত্তর-ভারতে রু সম্রাট 
নি দুদকের হবর্নকে পরাজিত করিয়! নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি পরিচয় দিয়া" 
ওষষঠ বিমা" ছিলেন। কল্যাণীর চালুক্য বংশে দ্বিতীয় পুলকেশীর নায় ক্ষমতা- 
দিত্য, পল্পব-_ শালী রাজার উদ্ভব ঘটে নাই। এই বংশের য়াজগণের মধ্যে ষষ্ট: 
মহেন্্র বম] ও 
নরসিহ বম) বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখযৌগ্য। কাঞ্চি রাজ্যের পল্লবগণ পেনা র 
চৌল-রাজরাজ ও তুজভদ্রা দীর দক্ষিণভাগে সর্বপ্রথম এক শক্তিশালী রাজ্য; 
চালদেব. গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাত! ছিলেন সিংহবাহ॥ 
মহেন্ত্র বর্মা, নরসিংহ্‌ বর্মী গ্রভৃতি রাজগণ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ!, 
হিসাবে উল্লেখযোগ্য । নরসিংছ বর্মার রাজত্বকালে ছিউয়েন-সাও, পল্পব রাজ্য 
পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। সুদুর-দক্ষিণের চোল, চের ও পাণ্য--তিনটি তামিল 
রাজোর মধ্যে চোল-রাজ্যটিই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী ৷ এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজ- 
গণের মধ্যে রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাজেজ্জ 


দক্ষিণ-ভারতের ইতিহান | ১১৭. 
টালদেব বাংলার পালবংশীয় মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন | পাত্য ও 
“চের রাজ্য ছুইটি দীর্ঘকাপ চে।লরাক্রণণের অধিকারন্ুক্ত ছিল। এই সকল রাজোর 
রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা সাংস্কৃতিক ইতিহাস বহুগুণে বেশী চিত্তাকর্ষক । 
দক্ষিণ-ভারতের ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি £ 'বিদ্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের 
বক্ষিণাংশের রাজ্যগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগে নিজ নিজ স্বাধীনতা ও স্বাতন্্য বন্ধায় 
বাখিয়া চলিবার নুষোগ লাভ করিয়াছিল । উত্তর-ভারতের রাজগণ সমগ্র 
লি দাক্দিণাত্যের উপর নিরস্কুশ প্রাধান্ত স্থাপন করিতে বা দীর্ঘকাল 
ও ধরিয়া দাক্ষিণাত্যকে পদানত রাখিতে সক্ষম হন নাই। মৌধ 
সাম্রাজ্য দক্ষিণে মহীশৃরের একাংশ পর্স্ত বিস্তারলাত করিয়াছিল 
ওপ্ত দতরাট সমুদ্রপুপ্ত দাক্ষিণাত্যের রাজগণের অনেককেই পরাজিত করিয়া 
ছিলেন, কিন্ত তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লন নাই। এইভাবে প্রাচীন যুগে 
“দাক্ষিণাত্যের রাঙ্জগণ কতক পরিমাণ স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়া চলিতে 
পারিয়াছিলেন। ফলে ধর্ম, শিল্প ও সংস্কতির ক্ষেত্রেও দাক্ষিণাত্যে কতক 
'পরিমাণে ম্বাতন্থ্য পরিলক্ষিত হয়। 
তীয় য্ট শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ছুই শতাবী ধরিয়া চালুক্য বংশের 
াজগণ তাহাদের প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সম্থ হইগ়্াছিলেন। 
চালুক্য বংশের বিতিন্ন শাখার মধ্যে বাতাপি বা বাদামির 
'চালুকা রাজ- 
গণের ধম চালুক্যগণ-ই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী । তাহাদের ক্ষমতা ও 
গা্তরপৃ্ প্রতিপত্তি শুরু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, ধম? সংন্কতি প্রসতি 
সি ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পেই ঘুগে দাক্ষিণ।ত্যে বৌদ্ধ- 
'ধমের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়! হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। অবশ্য হিন্দুধর্মের 
পাশাপাশি জৈনধমও কতক পরিমাণে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 


বওমান বোম্বাই রাজ্যের বিজাপুর জেল] লইয়া বাদামির চালুক্য রাজ্য গঠিত 
রর ছিল। চালুক্য রাজগণ হিন্দুধষে'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাহারা 
'্াদামী ব 


বাতাপির অশ্বমেধ, বাজপেয়,হিরণ্যগর্ভ প্রস্তুতি যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ 
গিহা-শ্ির রামায়ণ, মহ[ভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রস্থ চালুক্যরাজদণ যত্বের সহিত 
প্বাঠ করিতেন। তাহাদের আদেশে নিণিত মন্দির, গহা-মন্থির প্রন্থৃতির নিদর্শন 
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হইতে তাহাদের গভীর ধর্মাছছরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সেই যুগের 
স্থাপত্য ও ভাস্বর্য শিল্প যে কতদূর উন্নত ছিল সে বিষয়েও অবগত হওয়া বায় । 
ভাহাদের আমলে নিথিত মৃক্তেশ্বর মন্দির ও বৈষ্ণব গুহা-মন্দির স্থাপত্য ও তান্বধ 
নিুর্ষের : শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। চালুক্য রাজধানী বাদামি বা বাতাপির- 
পৃষ্ঠপৌধকতা নিকটে হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্তে নিমিত কতকগুলি মন্দির এবং 
ওই1-মন্দির দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । গুহা-মন্দিরগুলি পাহাড়ের. 
গায়ে পাথর কাটিয়া! নির্মাণ করা হইয়াছিল। চালুক্য বাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, 
নিখিত তিনটি গুহা-মন্দ্িরের গঠন ও শিল্পকৌশল প্রাঙ্ন একই ধরণের | এই সকল 
গুহা-মন্দির হিন্দুদেবতাদের উদ্দেশ্তে নিসিত হইয়াছিল। নেই আমলে নিমিভ- 
বহুসংখ)ক মুতি ভান্বর্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান 
ছাঁপতয, ভাঙব্য আছে। বাদামির গুহা-মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র শিল্প-রীতির- 
ও চিত্র-শিল্লের পরিচায়ক । উত্তর-ভারতের শিল্প-রীতির প্রভাব সেগুলিতে দেখা 
টি যায় না। ৰাদামির গু২1-মন্দিরগুলির একটিতে অনন্তশায়ন বিষুঃমূর্তি 
চালুক্য ভাক্ষর্য শিল্পের এক অপুর্ব নিদর্শন । বাদামির চিত্রশিল্পও যথেইঈট উন্নত 
ছিল, কিন্ত ভাস্বর্য ও স্থাপত্য শিল্পে যে পরিমাণ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়, সেই; 
পরিমাণ উৎকর্ষ চিত্র-শিল্পে পরিলক্ষিত হয় ন1। 
চালুক্য রাজগণ প্রধানতঃ বিষুতর উপাসক ছিলেন। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক- 
হিসাবে তাহারা খ্যাতি অর্জন করিলেও পরধর্*-সহিষুণতা ছিল' 
তাহাদের ধর্ম-নীতির মূল কথা। 


রাষ্্রকুটগণও সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইলোরার, 
জগদৃবিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দির বাষ্রকূট-রাজ প্রথম কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায়, 
রিট দি নিখিত হইয়াছিল | একটি বিরাট পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটিয়া 
ধর্মও সাহিত্য এই অপূর্ব মন্দিকটি নিগ্িত হুইয়াছিল। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ' 
দেখিলে সেই যুগের শিল্লিগণের সাহস ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় 

পাওয়! যায় । ইলোরার দশাবতার, রাবণকা-খই, ঝামেশ্বর, ধুমর লেনা, ইন্্রসভা» 
জগম্নাথ সভা, ছোট কৈলাস গ্রভৃতি গুহা"মন্দির সেই যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের 
ক্ঞপূর্ব নিদর্শন | ইলোরীায় হিন্দু ও জৈন উভয় ধমে'র পৃষ্ঠপোষকগণই পাশাপাশি 


প্রধম-সহিফুতা 


দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস ১১৯ 


খহা-মন্দির নিমাঁণ করিয়াছিলেন । ইহা হইতে সেই যুগে ধ্ব্যাপারে পরস্পর- 
সহিষুতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ধ জীনসেন নাষে জনৈক 
.ঈজৈনভিক্ষু কতৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ধের পৃষ্ঠপোষকতার 
জীনলেন “পার্খ-অভ্যুদয়* নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
'জয়ধাবল”, রত্বমালিকা” প্রভৃতি বহু দার্শনিক ও সাহিত্য-গ্রন্থার্দি সেই সমস 
রচিত হইয়াছিল। “সার সংগ্রহ নামে একখানি উৎকৃষ্ট গণিতশান্ত্র-বিষয়ক 
গ্রন্থও এঁ যুগে রচিত হইয়াছিল । 


হোয়সল রাজগণও শিল্পক্ষেত্রে চালুক্য-রাষ্ট্রকুটদের স্তায়ই পারদর্শিতা 
হৌরসল রাজ- প্রদর্শন করিয়াছিলেন । দোরসমুক্রের হোয়দলেশ্বর-এর মন্দিরের 
গণের শিল্পান্ু- গঠন এবং মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন জন্ত-ঞজানোয়ারের নিখুত প্রতিকতি 
রাগ শিল্পিগণের অনন্তসাধারণ ক্ষমতা ও ধৈর্ধের পরিচায়ক । 
কাঞ্চির পল্লবগণ ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করিমাছিলেন। 
পল্পব রাজগণের রাজস্বকালে পল্লব রাজধানী কাঞ্চি দাক্ষিণাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষ। ও 
যী সংস্কৃতির কেন্দে পরিণত হুইয়াছিল। হিউয়েন-সাঁও পল্লব রাজধানী 
সংস্কৃতি কাঞ্চিপুরম্মএ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনায় 
পল্লব রাজ্যের প্রজাবর্গের সাহসিকতা, সততা, শিক্ষা ও 
শিল্পানরাগের কথার উল্লেখ আছে । মিত্র হিসাবে তাহার। ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত, 
কিন্ত শত্রর প্রতি তাহাদের নির্মমতার সীম! ছিল ন1। 


স্থাপত্য ও ভাক্র্ষ শিল্পে পল্লবগণ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহাবলিপুরম্‌ 
ব! মামললপুরম্নএ অগ্যাপি পলব শিল্পনিদর্শন বিদ্কমান আছে। কুষাণ যুগে 
মখুরা ও অমরাবতীতে যে শিল্প-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কাঞ্চির পল্পব শিল্পিগণ 
উহার সহিত যোগ রাখিয়! উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাথরের 
পাহাড় কাটিয়া! পল্পব-শিল্লিগণ বন্থ মন্দির নির্যাণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের 
অন্ুপাতজ্ঞান ও শিল্পকৌশল আজিও দর্শকের বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। 
কাঞ্চির ভিপুরাস্তকেশ্বর ও এঁরাবতেশ্বর-এর মন্দিরঃ মহাবলীপুরম্এক্ মুজেম্বর 
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ও কৈলাসনাথের মন্দির পল্পব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
কাকি ও মহা, মহাবলিপুরমূ.এর সমুত্র উপকূলে নির্রিত মনদিরগুলির গঠনলৌঠঠৰ 
বলিপুরমএর ও ভাক্বর্যকৌশল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | মন্দির-গাত্ে খোদ্দিত 
চিত মুত্তিগুলি আজিও দর্শকগণকে বিশ্ময়াভিভূত করে । এক একটি 
বিরাট পাথর কাটিয়া ভ্রোপদী-রথ, অভ ল-রখ, ভীম-রথ, ধর্মরাজ- 

রথ প্রভৃতি নির্যাণ কর! হইয়াছে । এগুলির প্রতে]কটিই অতি হুম্দর এবং উচ্চ 
ডি শ্ল্পজ্ঞানের পরিচায়ক । মন্দিরগুলির নামকরণ হইতেই স্পষ্টভাবে 
স্থাপত্য ও বুঝিতে পার। যায় যে, এগুলি মহাভারতের কাহিনী অবলগ্ষনে 
ভা শিল্প নির্মাণ করা ইইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠবের 


অনুকরণে যবদীপের মন্দিরগুলি নির্সিত হুইয়াছিল। ভারতের 

শিল্পকলার ইতিহাসে পল্পব-শিল্প এক অতি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। 

পললবরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাহাদের 


সাহিতোর রাজধানী কার্চিপুরম্‌ দেই সময়ের সংস্কৃতশিক্ষার একটি বিখ্যাত 
পৃ্পোষকতা কেন্দ্র ছিল। কিরাতাজুীয়ম্‌ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা ভারবী 


পলবরাজ সিংহবাহুর সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন্‌ 
ছিলেন «সই যুগের সাহিত্যসেবীদের অন্যতম। পল্লবরাজ মহেন্্বর্দাও স্বয়ং 


'একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। 

স্থদূর-দপ্ষিণের তামিল রাজ্যগুলির মধ্যে চোলরাজ্য-ই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তি- 
শালী । চের বা কেরল ও পাণ্যরাজ্য ক্রমে চোলরাজ্যভুক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। 
'চোল রাজগণ শিল্পক্ষেত্রে থে, উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। চোলশিল্পে পল্লব- 
শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চিত্র-শিল্লে চোলদের অবশ্ট কোন 


'চোলশিল্প-_ 
স্থাপত্য ও দান নাই। স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষে চোলশিল্লিগণ তাহাদের অনন্ত- 
টা গা্-. সাধারণ শিল্প-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। তারের রাজ- 


মন্দির রাজেশ্বর (শিব) মন্দিরটি বিশালতা ও নির্মাণকৌশলের জন্ত প্রসিদ্ধি 


অর্জন করিয়াছে । এই মন্দিরটির চুড়ায় মোট চৌদ্দটি তল! ব1 ধাপ 
আছে। সর্বোপরি একটি বিশাল পাথরকে বৃত্তাকার খোদাই করিগ্পা' বলান আছে ॥ 


দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস ১২১ 


জইকোও্ড চোলপুরম*এর যন্দিরগুলির দেওয়াল-গাতে বহু অপূর্ব মৃত্তি খোদাই 

ক্র! আছে। বিশালত| ও সুম্মতার সমন্বয় হইল চোলশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
বড় বড় পাথরের পাহাড় কাটিয়া! তাহ! হইতে মন্দির নির্মাণ ও নানাবিধ লুল 
কাকুকার্ধ কর] চোলশিল্পীদের শিল্প-কৌশলের পরিচায়ক | ফার্গুলন্‌ নামে জনৈক 
ইংরাক্স শিল্প-বিশারদ মন্তব্য করিয়াছেন £ “চোল শিল্পিগণ দানবনুলভ পরিকল্পনাকে 
শিকারের কুক্মতা-সহকারে রূপদান করিয়াছেন ।, 


দক্ষিণ-ভারতের ধর্মান্দোলন £ হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন দক্ষিণ-তারত 
পর্যটনে গিয়াছিলেন ( সপ্তম শতক ), তখনই সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রান 
লোপ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে জৈনধর্ম সেই অঞ্চলে প্রবল হইয়া! উঠিতেছিল। 
কিন্ত সর্বাধিক শক্তিশালী হুইয়! উঠিয়াছিল হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের 
7 এ সহিত জৈনধর্মের যথেষ্ট সামগ্রস্ত দেখা দিয়াছিল বলিয়াই সম্ভবত 
পুনরুখান  €জনধর্ম হিন্দুধর্ষের পাশাপাশি সেই অঞ্চলে প্রবল হইতে পারিয়া- 
ছিল। হিন্দুধর্মে সেই সময়ে বিষু, শিব, গণেশ, হূর্ধঃ প্র 
€ লম্দ্মী) ও শক্তির উপাসন! জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়্াছিল। কৃম বামন, নৃসিংহ 
ও বান্দেব-কৃষ্ণ অবতারের উপাসন' প্রভৃতি পৌরাণিক ধম-রীতির প্রচলন সেই 
সময়ে দেখ! যায়। দাক্ষিণাত্যে বুদ্ধদেবের উপালন| ক্রমে বানদেব-কষের 
উপাপনার সহিত মিশ্রিত হইয় গিয়াছিল। এই কারণেই দাক্ষিণাত্যে বোদ্ধধমের 
(বিলোপ-সাধন সহজ হইয়াছিল। 
গুপ্তোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যে বহু খ্যাতনাম। ধম প্রবর্তকের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ইহাদের মধ্যে কুমারিলভ্ট, শঙ্ষরাচার্য, রামানন্দ, নাথমুনি, যমুনাচাষ রামাহুজ, 


মাধবাচার্য, বসব প্রস্তুতি কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তামিল রাজ্য- 
গুলিতেও টবষ্ণবধর্মের প্রাধান্ত দেখা দিয়াছিল। আচার্য সন্বন্থর 


ছিলুধম এবং আলবার' ধৈষ্ব সম্প্রনায় ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন । 
রামানুজ রামান্থজ ছিলেন ভক্কিবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচারক ॥ 
মাধাচাষ ভালবাসা ও ভক্তির সহিত ভগবানের উপাপনার মাধ্যমেই মুক্তি 


পাওয়া যাইবে, ইহাই হইল ভক্তিবাদের মূলকথা। মাধবাচাঘ ভক্তিবাদের 
প্রচারক ছিলেন। 


২২ ানব সমাজের কথা 


কুমারিলভটের আদিবাস ছিল মিথিলায় | তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ ৮ 
প্বীহীয় সপ্তম শতকে তাহার আবির্ভাব হয় । মীমাংসা-দর্শনে তীহার অসাধারণ 
কমারিলঙট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি শ্লোকবাতিকা, তন্ত্বাতিকা, শবর-ভান্ক- 

প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। পূর্ব-মীমাংসার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী 
হিসাবে তীহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাহার দুযৌক্তিক ব্যাখ্যার ফলে বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের ও আচার-অহুষ্ঠানের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধার স্যরি হইয়াছিল । 
ঈক্ষিণ-তারতে যে সকল ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
শঙ্করাঁচার্ধ-ই সর্বাধিক প্রপিদ্ধ। তিনি ছিলেন অহ্বৈতবাদের প্রচারক, অর্থাৎ 
এ. ঈশ্বর এক এবং অধ্বিতীয়। তাহার ধর্মমতের মূল কথা হইল 
'বহ্ম-ই সত্য, মায়াময় সংসার সম্পূর্ণ মিথ্যা! |” উপনিষদ, ভগবদ্গীত! 
এবং ব্রহ্মহুজ্রের উপর তাহার টীক। ও ভাম্ব তাহার মনীষার পরিচায়ক | শঙ্করাচাষ" 
একজন ক্ষমতাশালী সংগঠকও ছিলেন। হ্বারকার সারদ। মঠ, মহীশুরের শৃঙগেরী, 
মঠ, বদরিকা শ্রমের যোশী মঠ এবং পুরীর গোবর্ধন মঠ শঙ্করাচা্” কর্তৃক স্থাপিত 
ঠগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য । শঙ্করাচাযে'র প্রচারের ফলে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রাধান্য ও প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়! হিন্দুধর্ম পুনকজ্জীবিত হইয়াছিল । 

সেই যুগে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ষেরও প্রচারকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ইছাদের মধ্যে বিজাপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ-সম্তান বসব “লিঙ্গায়েখ সম্প্রদায় নামে, 

এক শৈব উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় 

শিবলিঙ্গের উপাসক । বেদ বা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য পিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় 

স্বীকার করে না। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে দানি ণাত্যের ধম-প্রচারকগণের দান' 
জআপরিসীম, ইহা অনন্বীকার্য। 


দ্বাক্ষিণাত্যের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান : গুপ্তযু্গ হইতে 'আরম্ত 
করিয়া মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি কয়েক শতাব্দীতে দক্ষিণাপথও, 

টুক শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াঁছিল। 

ছাল ও বিজ্ঞান এই যুগে রচিত দর্শন, ধমপাহ্ব, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান 


প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাদি ভারতের জ্ানভাগারকে পুষ্ট করিয়াছে ৮ 


_ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস $হ৩৭ 


রাষ্টরকূট, চালুকয, পল্পব ও চোল রাজগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট অস্থরাগ 
দিনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। £কিরাতাভুনীয়ম্-প্রণেত ভারবী, “সপ্ত- 
, শতক'-প্রণেতা হাল, মীমাংদা-দর্শনের ভাষ্যকার কুমারিলভট্ট, 
শঙ্করাচা ও দর্শনশান্ত্ের ভাষ্যকার শক্করাচার্ধ ও রামাহজ প্রভৃতি মলীবিগণ 
এই যুগে আবিভুত হইয়াছিজেন। “সিন্ধাস্ত শিরোমণি” ও'গোলাধ্যায়” 
গ্রন্থ-প্রণেত1 জ্যোতিষী ও জ্যোতিবিদ ভাস্বরাচার্য, 'মত্তবিলাস' নামক হান্যরসের 
গ্রন্থ-প্রণেতা মহ্ন্্রবর্ণ! প্রভৃতিও সেই যুগের জানভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । 
ইহা ভিন্ন, “বিক্রমাঙ্কচরিত, রচয়িতা বিল্হন, 'মিতাক্ষরা” আইনশাঙ্গ-প্রণেতা' 
বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতিও এই যুগে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। দবাক্ষিণাত্যের রাজগণের, 
চানুক্যরাজ _ মধ্যেও অনেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতিতে যথেষ্ট 
সোমেশ্বর; ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে চালুক্যরাজ তৃতীয়, 
দা সোমেশ্বর ও পল্পবরাজ মহেন্দ্র্মীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য |. 
রাষ্্রকুটরাজ বিখ্যাত ভাতি মূলক গ্রস্থ-প্রণেতা তিক্ুংলুবর ছিলেন তামিল ভাষার, 
অমোধবব আদিসাহিত্যিক। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ স্বয়ং একজন গ্রন্থকার: 
ছিলেন । 'রতুমালিকা+ গুস্থখানি তাহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় বহন করিতেছে । 
জিনসেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় জিনলেন নামে জনৈক জৈন ধমজ্ঞানী 
“পার্থ অভ্যুদয়” নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বিখ্যাত, 
ভভূহরি সংস্কত গ্রন্থ “তগ্তীকাব]ম্‌” প্রণেত। ভর্তৃহরি বলভীর রাজসভা| অলঙ্কৃত, 
করিয়াছিলেন। 


এইভাবে সাহিত্য, ধর্ম শান্ত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল দিকেই দক্ষিণ ভারতের 
হিন্ু-মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেই যুগে দেখিতে পাওয়। যায় । 


বহিজগতে ভারতীর সংস্কৃতির বিস্তার £ অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
দবাক্ষিণাত্যের দেশগুলি, বিশেষভাবে হুদূর দক্ষিণের চোল, চের, পাণ্য প্রস্থৃতি 
তামিল দেশগুলি বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিরাছিল। তিনদিকে” 
সমৃত্র ত্বার পরিবেষ্টিত সংকীর্ণ উপস্বীপ বলিয়া হুদুর দক্ষিণের অধিবালীদের; 
পক্ষে সমৃদ্রযাত্রার পারদশিতা অতি প্রাচীনকালেই জন্গিয়াছিল। শলমুদ্রবাহা 


১২৪ আনধ সমাজের কথা 

“বাণিজ্যের হুত্র ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পার্শ্ববর্তী ্বীপপুঞজেও বিস্তার লাত 
ভারতী করিয়াছিল। দুরবতী দেশের মধ্যে রে!ম, আন্নব প্রহৃতির সহিতও 
াস্কৃতর বিস্তার সুদূর দবাক্ষিপাত্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । 
বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক কার্বকলাপ : স্থদূর অতীত হইতে বহির্জগতের 
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, সেকথা পূর্বেই 
“আলোচিন! কর! হইয়াছে। গুপ্যোত্তর যুগেও এই বাণিঞ্িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক 
“অব্যাহত ছিল । দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির মাধ্যমে এই ধোগাষোগ ঘনিষ্ঠতর হই! 
উঠিয়াছিল। গ্রী্ীয় প্রথম শতাবীর মধ্যভাগে রচিত'পেরিপ্র।স” নাধক 

] কোরকাই গ্রে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য-বন্দরের নাম উন্লিখিত আছে। মুজিরিস 
“প্রভৃতি বন্দর (বর্তমান ক্র্যাংগানোর), কায়ূল, কোর্কাই প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতীয় 

বন্দর হইতে এবং বছ উত্তর-ভারতীয় বন্দর হইতে পাশ্চাত্য দেশগুলির 

সহিত প্রাচীনকালে বাণিজ্য চলাচল ছিল, একথ! এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে। গ্রীক 
ও রোমান গ্রন্থেও চোল, চের ও পাও্য দেশগুলর প্রাচ্য ও পাশ্চান্তেযের সহিত 
'বাণিজ্য-সম্পর্কের কথ! পাওয়। যয় | পরবর্তী কালে একাধিক চোলবংশীয় রাজা 
'মিংহল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে । চোলবংশের সর্বপ্রথম রাজা 
'কারিকাল নিংহল জয় করিয়া সেই দেশ হইতে কয়েক হাজার শ্রমিক নিজ দেশে 
“লইয়! আনিয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহাষ্যে তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি 
“বাঁধ ও কাবেরীপন্গিনম্‌ নামে রাজধানীটি তৈয়ার করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। চোলরাজ বরাজরাজ সিংহল, লাক্ষার্থীপ ও মালমবীপ 

সপ জয় করিয়া এক সামুদ্রিক সাম্রাজ্য গড়িঘ। তুলিয়াছিলেন। 
আন্দামানও তাহার একটি কিশাল নৌবহর ছিল । সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক 
নিকোবর এবং সাম্রাজ্য উভয় প্রয়োজনেই তিনি এই নৌবহর গঠন করিয়াছিলেন । 


৫পগড অধিকার 
রাজেন্্র চোলদেব বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবব 


শ্বীপপুঞ্ধ এবং ব্রদ্ষদেশের পেগ অঞ্চলও জনন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, 
মালয় স্বীপপুঞ্জ গ্রভৃতি অঞ্চলে তাহার বাণিঙ্গ্যপোত লর্বদণা যাতায়াত 
করিত। কাবেরীপদ্দিনম্‌ ছিলচোল রাগের সর্বশ্রেঠ বাণিজ্য-বন্বর। পাণ্ড 
ক্াজ্যের প্রধান বন্দর ছিপ কায়ল। দক্ষিন-ভার্তীর় বণিকগণ এই সকল বন্দর 


দক্ষিণ-তারতের ইতিহাস ১২৬ 


+ দুধ 

| অমিল রাজাশুলিন্প সামুদ্রিক অভিযান] 1 
ও বস্ভা 

লক ৃ 





হ্ভ মানব সমাজের কথ! 


শ্ছইতে বাণিজ্যসম্ভার লইয়া সমুদ্রপথে আরব সাগর অতিক্র করিয়। আলে ক- 
জান্ত্রিয়া, সীরিয়! প্রস্তুতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত। সেখান হইতে 
প্রাও  এইসকল সামগ্রী জল ও স্থলপথে পাশ্চাপ্য দেশে রম্তানি করা! হইত ॥ 
ডন পরবর্তী কালে আরব বণিক সম্প্রদায় মালাবার উপকূলে বাণিজ্য - 
যোগাযোগ  ব্যপদেশে যাতায়াত করিত। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ-_-অর্থাৎ 
মালয়, নুমাত্রা, যবছীপ,বে|ণিও প্রভৃতি স্থানের সহিত দক্ষিণ-ভার তের 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। সেই নকল অঞ্চল হইয়া! দক্ষিণ-ভারতীস্ব 
বাণিজ্যপোত চীন এমন কি জাপান পর্যস্ত পৌছিত, সেই প্রযাণ পাওয়। যায় 
রোমের সহিত দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাহা 
দাক্ষিণাত্যে বছুসংখ্যক রোমান মুদ্রার আবিফ্ার হইতে বুঝিতে পারা যায় । 
্রী্টপূর্ব প্রথম শতকে পাণ্যদেশ হইতে একজন দূতকে রোমান-সম্াট অগাস্টানের 
সভায় প্রেরণ কর! হইয়াছিল। পরবর্তাঁ কালে এইক্প আরও সাতটি দৌত্যের 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 
বাণিজ্যের হ্থত্র ধরিয়! সাংস্কৃতিক প্রভা বও বিদেশে ছড়ইয়াছিলল, বল! বাহুল্য । 
বহির্ভারতে উপনিবেশ স্থাপন-ব্যাপারে ওদ ক্ষিণ-ভারতীয়গণই অগ্রণী ছিল। দ্বিতীয় 
এবং পঞ্চম শতকের মধ্যে মালম্প উপদ্বীপ, কম্থোজ, আনাম, স্থমাত্রা, 
ভায়তীর . যবদ্ীপ, বলি ও বোণিও এমন কি ফিলিপ।ইন হীপপুঞ্জেও ভারতীয় 
উপনিবেশ উপনিবেশ গড়িয়! উঠিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলে দাকিপাত্োর 
রা শৈবধর্মই অধিক মাত্রায় প্রচার লাভ করিঘাছিল। বৌদ্ধধর্ম 
সেই সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়/ছিল। হিন্দু আচার-আচরণ ও 
সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অন্যপি এই সকল অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। চোলরাজ 
'রাজরাজ নেগাপটম নামক বাণিজ্যবন্দরে একটি ব্রদ্ধ'দ শীয় মন্দিরে প্রভূত পরিমাণ 
'অর্থ দান করিয়াছিলেন । ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেখালে এ সময়ে বহুলংখ্য ক 
-ত্র্ষদেশীয় লোক বলবা করিত। পল্পবও চোলস্থাপতাপ্ষ সাক বতিও হুমাত, 
স্যবস্বীপ প্রভৃতি বহির্তারভীয় উপনিবেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । সেই 
“সকল স্থানের মন্থির গুলিতে দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন পাওয়া বাক়। 


দর্ষিশ-ভারতের ইতিহাস ১৭৭ 
দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দীর্ঘকাল 
খরিয়! প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইরাছিল। পরবর্তা কালে পতুগীজ বশিক 


সন্প্রবায় ভারতীয়দের হাত হইতে এই লকল অঞ্লের প্রাধান্ত কাড়িমা লইলে 
কমে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক সমৃদ্ধি লোপ পায় । 


অনুশীলনী 


৭ 2৪৮ ৫০ 5০৪ সি ০1 659 5০006 1001%2. 00163:9 ? 
দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জান? 

এ, 3159 90. 1099 01 6109 17100019515] 10 6176 93০06, 
দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোচন! কর। 

3. 11269 & 0069 00. 609 8019009 80. 1169:9605 6126 29910290 1 9028 
723019, 
দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা! কর। 

4, 50৪৮ ০ 5০০, 7০ ০£ 66 2228/07611009 900 0010101%1 99615161989 01 629 
9০০৮ ? 
দক্ষিণ-ভারতের সামুদ্রিক ও উপনিবেশিক কাধকলাপ সম্পর্কে কি জান বল। 


একাদশ অধ্যায় 


বাজপুত জাতি £ ম্সঅমান আক্রমণ 
রাজপুত জাতির মূল পরিচয় £ রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান সম্তব হয় নাই। কাহিনী-কিংবদস্তী হইতে জানা 
যায় যে, রাজপুতগণ তূর্য ও চন্্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উড্ভৃত। রাজপুত জাতির 
বিভিন্ন শাখা! রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত বীরদের বংশধর বলিয়া 
গড আতিংনিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। এই সকল কারণে এবং রাজপুত 
সম্পর্কে জাতি মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিধার। 
মতানৈক্য জন্য যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, 
রাজপুতগণ মূলতঃ ভারতীয় জাতি। রাজপুতদের দেহের গঠন হইতে অনেকে, 
তাহাদিগকে আর্য জাতির লোক বলিয়া মনে করেন। 
রাজপুতগণ কিন্তু আধুনিক এঁতিহাপিক মাত্রেই মনে করেন যে, রাজপুত, 
্ টা জাতি ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে 
গুর্জর প্রভৃতি উদ্ভূত । হুণ' গুর্জর প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, 
জাতির নং- রাজপুতগণ বহির্দেশ হইতে আগত শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির' 
মতোই ভারতের হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয় গিয়াছিল। 
সম্রাট হ্যবর্ধনের রাজত্বকালের পরবর্তী কয়েক শত বৎসর (সপ্চম শতাব্দীর 
ছিতীয় ভাগ হইতে ছাদশ পতাবীর শে পর্যন্ত) রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন 
শে প্রাধান্থ লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার: 
রাজপুত জাতিয় মধ্যে চৌহান, পারওয়ার বা পরমার, তোম+ চন্দেক্প, গাড়ওয়াল,, 
কলচুরি। গুজরাটের চালুক্য, গর্জর, গ্রুতিহার ও রাষ্ট্রকুটগণ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে মেবারের শিশোধীয় বা 
গুহিলোৎ এবং যোধপুরের রাঠোর বংশ সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। 
ভারতের রাজনৈতিক জীবনে রাজপুত ঘাতি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ, 
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করিয়াছে। শ্রী্ীয় অষ্টম শতকে আরবগণ সিন্ধু, কচ্ছ, মালব ও ভিন্মাল জয় 
করিয়া আরও দক্ষিণদ্দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে গুজরাটের চালুক্যগণ এবং 
দক্ষিণ-গুজরাটের গুর্জর-প্রতিহারগণ আরবদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিল । 

আরব আক্রমণের পর. দশম শতকে পুনরায় যখন মুসলমান 
ভারত ইতিহাসে আক্রমণ শুরু হইল তখন রাজপুত জাতি হিন্দু্ষ, সমাজ ও সংস্কতি 
রাজপুত জাতির ইনদুধর্ন, সমাজ ও সংস্থ 
গুরুত্ব রক্ষার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল । তাহারা শেষ পর্যন্ত দিল্লীর 
স্থলতানির অধীনত শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত রাজপুতদের স্বস্থপণ বীরত্বের ইতিহাসে তাহার্দিগকে 
অমর করিয়। রাখিয়াছে। রাজপুত রমণীগণও এবিষয়ে কোন অংশে পশ্চাদ্পদ 
ছিলেন ন। | মুসলমান আক্রমণকালে তাহার! নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্ 
জৌহর-ব্রত অবলঙ্বন করিয়াছিলেন--অর্থাৎ আগুনে ঝাপ দিয়! জীবন বিসর্জন 
দিয়াছিলেন। স্থলতান আলা-উদ্দিন থল্জী কর্তৃক চিতোর আক্রমণের কালে 
তথাকার রাজপুত রমণীদের জৌহর-ব্রত পালন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ 
করিয়াছে । দিল্লী-হুলতানির পতনের পর মোগল আক্রমণ ও রাজত্বকালে 
রাজপুত জাতি পুনরার স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিল । 
মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাববের সহিত খাশুয়। নামক স্থানে মেবারের রাণী 
সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ ভারত ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। 
রাণা সংগ্রাম 
সিংহ সংগ্রাম নিংহ ছিলেন রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ । বাবরের যুদ্ধব-কৌশলের 
সহিত অবশ্য তিনি আটিয়া উঠিতে পারেন নাই । থাচ্ছয়ার যুদ্ধে 
পরাজিত হইলেও তাহার বীরত্ব সকলকে বিন্ময়াভিভূত করিয়াছিল । 
রাজপুত বীরগণের মধ্যে জয়মল্ল ও পত্ত মোগল সম্রাট আকবরের আক্রমণ 
হইতে চিতোর রক্ষা করিতে গিয়। প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্ত সেযুগের রাজপুত 
বীরদের মধ্যে রাঁণা প্রতাপ সিংহের নাম চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। 
রি হল্দিঘাট-এর যুদ্ধে ( ১৫৭৬) মোগলবাহিনীর সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ 
এর ুদ্ধ (১৫৭৬) করিয়া! তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত মাতৃভূমির 
স্বাধীনত। পুনরুদ্ধারের জন্ত তিনি যে আমরণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন 
তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । তিনি যে মাতৃততন্ত বৃখা পান করেন নাই, তাহ! 
৯--(২য়) 


১৩৪ মানব সমাজের কথা 


তিনি প্রমাণ করিবেন এই প্রতিজা! করিয়াছিলেন | সত্যই হুল্দিধাট-এর যুদ্ধের 
পর পর্বত-অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিয় ছূ:খ-ছার্শার চরমে পৌছিয়াও 
তিনি মুহূর্তের জন্ত নিজ প্রতিজ্ঞা ভূলেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে মোগল অধিকার 
হইতে নিজ রাজ্যের এক বিরাট অংশ পুনরুদ্ধার করিতে তিনি 
বে সক্ষম হইয়াছিলেন। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি রাজপুত বীরদের দেশের 
জন্য প্রাণদানে শপথ গ্রহণ করাইয়া! গিয়াছিলেন। দেশপ্রেমের 
এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব কমই আছে। রাজপুত জাতির প্রতি 
উদারত। প্রদর্শন করিয়া মোগল সম আকবর তাহাদের সাহায্য ও সহায়ত। 
লাভ করিয়াছিলেন । তাহাদের সাহায্যেই সুবিশাল মোগল সাআজ্য গড়িয়। 
উঠিয়াছিল । আবার তাহাদের প্রতি ছূর্বযবহাব করিবার ফলে সম্রাট গুরঙ্গজেব 
তাহাদের মিত্রতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রাজপুত 
রাজগণের মধ্যে পরম্পর বিবাদ-বিসম্বাদ তাহাদের ছুর্বল্তার কারণ হইয়। 
ধ্াড়াইয়াছিল । ইহা ছাড়া রাণ। সংগ্রাম সিংহ বা বাণ! প্রতাপের ন্যায় বীরের 
আর উদ্ভব ঘটিল না । স্বভাবত:ঃই তাহার! ক্রমে দুর্বল হইতে ছুর্বলতর হইয়া 
স্বাধীন রাজবংশ হিসাবে নিশ্চিহ্ধ হইয়া! গেলেন। 


মুসলমান বিজয় 2 খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে আরবগণ সিন্ধুদেশ 
ও উহ্হার সংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করিয়া! লইয়াছিল। চালুক্য ও গুর্জর- 
প্রতিহারদের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আরব আধিপত্য যেমন আর 
বিস্তারলাভ করিতে সমর্থ হইল না, তেমনি ভারতে আরব 
শক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িল । ইহ] ভিন্ন তাহাদের মধ্যে শিয়-স্থন্গী 
বিবাদ-বিসগ্গাদ ও ্বার্থের প্রতিযোগিতা শুরু হইলে ত্রয়োদশ শতকে মোহম্মদ 
ঘুরী ভারতে আরব-অধিকৃত স্থানসমূহ জয় করিয়া লইলেন। 

ভারতে মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস শুরু হইল দশম শতকের শেষ ভাগ 
গজনী রাজ্যের হইতে। গজনী বংশের সুলতান মামুদ সতর বার ভারতবর্ষ আক্রমণ 
স্থলঙান মামু করিয়া হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস এবং মন্দির ও নগরাদি 
কর্তৃক সতর 
বারভারত হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া! লইয়! গিয়াছিলেন। 
আক্রমণ ওলুঠন ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত সামরিক ও 


আরবগণ কর্তৃক 
সিদ্ধু বিজয় 
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অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়াই দুর্বল হইয়া পড়িল। তারপর ঘুর বংশের 
মোহম্মদ ঘুরী শুরু করিলেন প্ররুত ভারত-বিজয়। ইহার পর হইতে ক্রমে 
মুসলমান অধিকার বিস্তার লাভ করিতে লাগিল । পরবর্তী স্থলতানদের মধ্যে 


কিস্রিত ইল্তুৎ্মিস্, বলবন, আলা-উদ্দিন মুসলমান রাজোর সীম! বিস্তার 
টার করিয়। প্রায় সমগ্র ভারত সুলতানি শাসনাধীনে আনিলেন। অবশ্য 
শুরু অধিককাল এই বিশাল সাম্রাজ্য টিকিল না। মোহম্মদ 
তুঘলকের আমলে অব্যবন্থার ফলে উহ। বিচ্ছিন্ন হইয়। গেল । 

ভারতে মুসলমান আক্রমণ এবং মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস সেই সময়কার 
ভারতবাসীদের মনে দ্বণ! ও ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল । আরব আক্রমণকালে 
সিন্ধু দেশের অসংখ্য নরনারী যেমন প্রাণে মারা শিয়াছিল 
ততোধিক সংখ্যক লোককে দাসত্ব গ্রহণে এবং হিন্দুধর্ম ত্যাগ 
করিয়। ইস্লাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য কর! হইয়াছিল। আরব সেনাপতি 
মোহম্মদ-ইব ন্‌-কাঁশিম প্রথমে চরম ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন । পরে অবশ্য 
তিনি তাহার এই নীতির ক্রটি উপলব্ধি করিয়৷ হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রভৃতি 
রক্ষার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন । স্থলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পশ্চাতে মুল 
উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া! এবং সেগুলি 
অপবিত্র করিয়। বথাসম্ভব ধনবত্ব লুণ্ঠন করা । সেইকালে মন্দির- 
গুলিতেই প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ব সঞ্চিত থাকিত । পরবর্তী কালে 
যখন প্রকৃত বিজয় শুরু হইয়াছিল সেই সময়েও পরাজিত দেশের 
উপর যথেষ্ট অত্যাচার, ধর্মমন্দিরগুলি ধুলিসাৎ করা প্রভৃতি আন্ষজ্গিক 
কার্ধকলাপ চলিত । দেশ আক্রমণের বাপারে মুনলমান অশ্বারোহী সৈন্যের 
আকম্মিক আক্রমণরীতি তদানীন্তন হিন্দুরাজগণের পরাজয়ের প্রধান কারণ 
হইয়! দাড়াইয়াছিল। 

স্থলতান মামুদের সভাকবি অল্বেরুণী গজনী ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়। 
আমসিয়াছিলেন। তাহার আদি বাসস্থান ছিল খিবা । সেখান হইতে তাহাকে 
বন্দী হিসাবে গজনীরাজ্যে আনা হইয়াছিল । স্থুলতান মামুদের ব্যবহারে তিনি 
প্রীত ছিলেন না। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফলে পাঞ্জাব গজনী- 


মুনলমান 
ব্জয়ের প্রকৃতি 


পুষ্ঠন ও 
অত্যাচার 


১৩২ মানব সমাজের কথা 


রাজ্যতৃক্ত হইলে অল্বেরুণী ভারতবর্ষে আলিয়া! সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। 
জিন হিন্দুদর্শন এবং হিন্দু-জ্যোতিবিগ্ঠ1, গণিতশাস্ত্র, রসায়নবিষ্ভা। প্রভৃতি 
তাহার রচিত সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান অর্ভন করেন। অল্বেরুণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 
ক ভগবদ্গীতাঁর দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাহার 

| রচিত গ্রন্থ তহকক্‌-ই-হিন্দ-এ হিন্দুদর্শন ও বিভিন্ন বিজ্ঞান 
সম্পর্কে একটি অতি সুন্দর বর্ণন। দেওয়া আছে। হিন্দু আচার-আচরণ, 
সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলে।চন। তাহার গ্রন্থে পাওয়। 
যায়। মুসলমান আক্রমণে যখন অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, শহর-নগর 
যখন ভন্মস্তূপে পরিণত হইতেছিল, মন্দিরগুলি যখন লুষ্ঠিত হইতে ছল তখন 
'অলবেরুণী ধর্ম-নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া ভারতের তদানীত্তন হিন্দু-সমাজের 
একটি সুন্দর বর্ণন! রাখিয়] গিয়াছেন। হিন্দুর্শনের উন্নতি তাহাকে বিস্মিত 
করিয়াছিল । 


অনুশীলনী 
11086 09 5০৮ [000৮ 01 019 79]10006 09811100970)? 1786 0916 010 006 
1%]1)00 018 111 00915186075 01 11)018 2 
রাজপুত জাতির দেশাতবোধ সম্পর্কে কি জান? ভারত-ইতিহামে রাজপুত জাতি কি 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ? 
2, 1169 00865 01) (2) 80৮6 01 1100 2105117) (07790088801 10018, 
(0) 11002110115 2000100, 
টাক। লিখ £ (ক) ভারতে মুসলমান বিজয়ের প্রকৃতি ; (থ) অল্বেরুণীর বর্ণনা । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
মুগলমান শাসনকাতের প্রথমভাগে ভারতীয় 


সমাজ ও সংস্কাতি 


দিল্লীর স্থলতানি : দ্বাদশ শতাব্দীর শেষতাগ হইতে ষোড়শ শতাষীর প্রথম 
অংশ পর্যন্ত মুললমান শাসন “দিল্লীর স্ুলতানি” নামে পরিচিত । এই তিনশত 
বৎসরে কয়েকটি সবলতানবংশ দিল্লীর সিংহাননে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, যথা-_ 
দাসবংশ, খল্জীনংশ, তৃঘলকবংশ, সৈয়দবংশ ও লোদীবংশ। এই 
রা ইলতান- নকল বিভিন্ন বংশের রাজগণের মধ্যে দ্রাসবংশের ইল্তুৎমিন্‌ ও 
বলবন,। খল্জীবংশের আল।-উদ্দিন খল্জী, তুঘ লকবংশের মোহম্মদ- 
বিন্‌ তুঘ লক প্রভৃতি স্ুলতানগণের নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । আলা” 
উদ্দিন খল্জীর আমলে সুলতানি শাসন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিস্তারলাড 
করিয়াছিল । মোহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালের অব্যবস্থায় এই বিশাল 
সাাজ্য ধ্বংসোন্ুখ হইয়া উঠে। ক্রমে আত্যন্তরীণ দূর্বলতা ও অনৈক্যের ফলে 
কাবুলের মোগল আমীর বাবর লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোর্দীকে 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) পরাজিত করিয়া! ভারতবর্ষে মোগল বংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান বংশগুলি তৃকাঁ ও আফগানজাতিসভৃত ছিল বলিয়। 
স্ুলতানি যুগকে তুক-আফগান শাসনকালও বল! হইয়া থাকে। 
শুল্লতানি আমলে শাসনব্যবস্থা: মুলতানি শাসনকালে ভারতবর্ষ 
একটি ইস্লাম ধ্্াশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান ছিলেন এই 
ধর্মীরয়ী রাষ্ট্রের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতীকন্বরূপ। 
ধর্সপরয়ী শাদন স্থলতান অঙীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একমাত্র কোরাণের 
রিধি-নিষেধ দ্বারা তাহার ক্ষমত! সীমাবদ্ধ ছিল | বাগদাদের খলিফ! এই সময়ে 
সমগ্র সুমলমান জগতের ধর্মগুরু ছিলেন। দিল্লীর নুলতানগণ কার্যত: না 


১৩৪ মানব সমাজের কথ৷ 


হইলেও অন্ততঃ মৌখিকভাবে খলিফার প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। স্মুলতাঁন 
আইন-প্রপেতা, যুদ্ধের কালে সমর-পরিচালক, সর্বোচ্চ বিচারক এবং সর্বপ্রধান 
শাসনকর্তা ছিলেন। স্থুলতানি শাসনের মূল প্রকৃতি ছিল 
2 সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল স্বৈরাচার । স্থলতানপদ বংশানু- 
ক্রমিক ছিল বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাঁধিকারীর 


অযোগ্যতার জন্য আমীর-ওম্রাহগণ স্থলতান নির্বাচন করিতেন । 


হ্বলতানি শাসন ছুইভাগে বিভক্ত ছিল, যথ।--কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক । 
সাত্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে সুলতান স্বয়ং রাজত্ব পরিচালন 
করিতেন । তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন বটে, তবে বিশ্বস্ত কর্মচারি- 
বর্গের পরামর্শ তিনি গ্রশ্ণ করিতেন । রাজকর্নচারিবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন 
ওয়াজীর বা প্রধান মন্ত্রী। শাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থা কয়েকটি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজ- 
কম্নচারিগণও বিভিন্ন পর্যায়ের ছিলেন। প্রধান কাজশ ছিলেন বিচার বিভাগের 
সর্বোচ্চে। কটোয়াল দেশের আভাস্তরীণ শাস্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । 


কেন্দ্রীয় শাসন 


রাজকর্মচারিবুন্দ 


প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ “নায়েব-স্থলতান” নামে পরিচিত ছিলেন । 
স্ুলতানি আমলে ভারতের প্রদেশের সংখ্য। বিভিন্ন সময়ে বিশ 
হইতে পচিশ পর্যস্ত ছিল । কেন্দ্রীয় শাসনে স্থলতান যেরূপ কার্ষ 
করিতেন, প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কার্ধাদিও সেইবপ ছিল । 


প্রাদেশিক শাসন 


স্থুলতানি সেনাবাহিনী আরব, তুকী, আফগান, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু 
নুলতানি ও মুসলমান জাতির সৈনিক লইয়! গঠিত ছিল। স্থলতানি শাসন- 
মেনাবাহিনী ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ক্রটি ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসনের ছূর্বলতার 
স্থযোগ পাইলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইয়া! যাইতেন। 


জমাজ জীবন : প্রাচীনকালে পরকে আপন করিয়! লইবার ক্ষমতা 
ভারতবাসীর বতদূর ছিল, অপর কোন জাতির তেমন ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রীক, 
শক, হণ, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আগত জাতিগুলি ভারতঘধে প্রবেশ 


মুসলমান শাসনকালের গ্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩৪৫ 


করিবার পর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয় হিন্দুসমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। 
নর কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম'দেখিতে পাওয়া যায়। 
মান নারে প্রধানতঃ দুইটি কারণে মুসলমানগণকে হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণভাবে 
সম্পূর্ণসং- গ্রাস করিতে. পারে নাই। প্রথমতঃ, মুসলমান আক্রমণের 
সি্রপে বাথ আহ্ুষক্গিক অত্যাচার, তাহাদের ধর্মাস্বতা, হিন্দু-দেবমন্দির লু$ন, 
বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করিবার চেষ্টা--প্রভৃত্তি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মুদলমান সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ এবং জাতিগত এঁক্যের পথে বাধার কৃষ্টি করিয়াছিল । 
আক্রমণের মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দুজাতি নিজ দেশেই বিদেশী বলিয়! 
ই পরিগণিত হইত। “জিজিয়! কর” ন৷ দিলে মুসলমান রাষ্ট্রে বাস কর! 
অবিচার তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না । মুসলমান উলেমা ও আইনজ্ঞদের 
সঙ্ীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি ও হিন্দু-মুসলমান সমাজের সংমিশ্রণের পথ বন্ধ করিয়াছিল । 
দ্বিতীয়তঃ, আরবদেশ হইতে বিস্তৃত মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজন্ব একটি 
বৈশিষ্টা ও শক্তি ছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র 
মুদলমান আরবদেশে ইস্লামের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কারণে মুসলমান 

সভ্যতা-সংস্কৃতির __ 
বলিষ্ঠত। সভ্য-তা-সংস্কৃতিও ষথেষ্ট উন্নত ছিল । এজন্ই মুসলমান সমাজ ও 
সংস্কৃতিকে হিন্দুসমাঁজ সম্পূর্ণভাবে আপন করিয়া লইতে পারে 

নাই । 

কিন্ত হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একতার মাধ্যমে এক বৃহত্তর ভারতীয় 
সমাজ গড়িয়া না৷ উঠিলেও,এই ছুইটি সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করিবার 
ফলে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করিতে লাগিল । হিন্দুসমাজের 


হিন্দু ও মুসল- বহু লোক ইস্লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে হিন্দুসমাজের 
গা আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। 


প্রভাব ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ মুসলমান সমাজে অন্ততঃ বিবাহার্দির ব্যাপারে 

শ্রেণীগত বৈষমোর প্রচলন করিয়াছিল । ইস্লামধর্মে জাতিভেদ 
নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিবাহাদি ব্যাপারে রক্ষণশীলতা 
পরিলক্ষিত হয়। ইহ] প্রধানত হিন্দুসমাজের প্রভাবের ফল। হিন্দুসমাজে 
সাধুসস্তদের অস্ুকরণে মূসলমান সমাজেও পীরদের উদ্ভব ঘটে। সুলতানদের 


১৩৬ মানব সমাজের কথা 


মধ্যে অনেকে হিচ্দু রমণী বিবাহ করিবার ফলে হিন্দু আচার"আচরণের অনেক 
কিছুই মুসলমান সমাঙ্জে বিস্তারলাভ করিবার স্থুযোগ ঘটিয়াছিল। 


নুলতানি আমল হইতে স্ত্রীজাতি পুরুষদ্দের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। হিন্দু নারীর! পূরে পারিবারিক জীবনের বাছিরেও শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির কাজে পুরুষদের সহিত অংশ গ্রহণ করিতেন । মুসলমান 
টাতছি? আমলে সেই রীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য সম্তান্ত 
্্রীজাতির স্থান পরিবারের স্ত্রীলোকগণ তখনও বিষ্ভার্চা করিতেন। বূপমতী 
ও পদ্মাবতী সেই ঘুগের বিদুষধী রমণীদের দৃষ্টান্তত্বপ্ূপ । তবে 
সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিবারের গণ্ডির বাহিরে যাইবার পূর্ণন্বাধীনতা 
স্ত্রীজাতির হাস পাইয়াছিল । পরদ প্রথা! মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু 
সন্ত্াস্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যেও উহার প্রচলন শুরু হয়। স্ত্রীজাতির উপর নানাপ্রকার 
অবিচার-অত্যাচারের দৃষ্টাস্তের অভাব ছিল না বটে, তথাপি মোটামুটিভাবে 
বলিতে গেলে স্ত্রীজাতিকে তখনও যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। 
ঠা হিন্দুসমাজে সেযুগে “সত” অর্থাৎ মৃত স্বামীর জলস্ত চিতায় ঝাঁপ 
ও “জৌহর' ব্রত দিয় মৃত্যু বরণের রীতি ছিল। ইহা ভিন্ন “জৌহর, প্রথাও 
প্রচলিত ছিল । রাজপুত রমণীগণ “জৌহর ব্রত পালন 
করিয়। অর্থাৎ প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়! মুসলমান আক্রমণকারীদের 
হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন, 
এইক্ধপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। সম্তান্ত মুসলমান রমণীগণও “সতী? হইয়াছেন, 
অর্থাৎ শ্বা্ীর মৃত্যুর পর আত্মাহুতি দিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্াস্তও 
পাওয়া যায়। 


হুলতানি আমলে হিস্দুসমাজে জঁতিভেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা কঠোর হইয়া উতিয়্া- 
ছিল । ইস্লামের প্রভাব হইতে হিন্দুলমাজ ও ধর্সকে রক্ষা করিবার 
রক্ষণঈীলত।  উপায়হিসীবেই এই কঠোরতা অবলম্থন করা হইয়াছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। প্র সময়ে আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইবন বতুতার 

বর্ণনায় হিদ্দুসমাজের নৈতিকতা ও আতিখেয়তার ভূয়সী প্রশংস। পাওয়া যায় । 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতি ১৩৭ 


সেইধুগে ক্রীতদাস-ক্রতদাসী পোষণের রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখিতে 
পাওয়! যায়। মুসলমান “মালিক, “আমীর” “খ।” প্রভৃতি অভিজ্ঞাতবর্গ ক্রীতদাস- 
ক্রীতদাসী পোষণ কর! আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন । সুলতানদেরও 
বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাস-ক্রীতদাপী থাকিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ডা মছ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি বিশেষভাবে দেখ! দিয়াছিল। স্থলতানি 
বিলাসপ্রির আমলে অভিজাত সম্প্রদায় পদস্থ রাজকর্মচারী, প্রার্দেশিক শাসন” 
ই কর্তা এবং সামরিক নেতার পদে নিষুক্ত হইতেন। শাসনব্যবস্থার 
উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্থলতান নত্রপ্রকৃতির হইলে 
তাহার উপর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব অধিকতরভাবে প্রতিফলিত হুইত। 
স্বার্থপরত1, বিলাসিতা, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়! নিজেদের 
শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাই ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মূল আদর্শ। ইংলগ্ডের 
অভিজাত অন্প্রদায়ের ন্যায় রাজক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়।! গণতান্ত্রিক করিয়! 
তুলিবার চেষ্টা তাহারা করেন নাই । তুর্কী, আরব, হাব-সী, মিশরীয় ও আফগান 
জাতির লোক লইয়! গঠিত অভিজাত সম্প্রদায় দেশপ্রেম বা পরস্পর সহিষ্ঙুতার 
ধার ধারিতেন না । 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ বিশাল সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরণের 
টররতর অর্থনৈতিক অবস্থ। ছিল ন।। বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক 
অংশে বিভিন্র- অবস্থা! ছিল বিভিন্নরূপ। স্থৃতরাং সেই সময়ের অর্থনৈতিক 
রূপ অর্থনৈতিক অবস্থার কোন নিখুত চিত্র অঙ্কন কর! সম্ভব নহে। সমসাময়িক 
রী সাহিত্য, লোকগীতি, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে অবশ্য 
একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারা যায়। 
ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ। স্থলতানি আমলে কৃধিই ছিল 
জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা । দেশের জনসাধারণের অর্থ- 
কৃষি জীবন- নৈতিক উন্নতি সাধন অথবা উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বণ্টন সরকারী 
টি র প্রধান দ্বায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইত না। তবে কোন কোন স্থুলতান কষি- 
উন্নয়নের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহ্‌ তৃঘলক 
কুষিজমির সেচকার্ধের সুবিধার জন্ঠ কতকগুলি থাল খনন করাইয়! দিয়াছিলেন। 


১৩৮ 7 কানব সমাজের কথা 


গ্রামপ্ঞলাক1 এবং বিশেষভাবে শহরগুলিতে নানাপ্রকার শিল্পের ধথেষ্ট 
উন্নতি লেই ধুগে ঘটিয়াছিল। কোন কোন সুলতান এবং রাজকর্মচারী শিল্প- 
গুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও ন1 করিয়াছিলেন এমন নহে । সুলতান ও 
অভিজাত শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্ঠে দিল্লীতে একটি 
সরকারী কারখান। স্থাপন করা হইয়াছিল। মোট চাঁরি হাজার তাতি এই 
কারখানায় কাজ করিত। এই যুগের শিল্লোৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে ছাপা শাড়ী, 
ধুতি, নানা ধরণের কাপড়, রেশম ও পশমের বন্ত্রাদি, চিনিঃ কাগজ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেযুগে বাংলাদেশ বস্ত্রশিলে সর্বাপেক্ষা 
অধিক উন্নত ছিল। আমীর খুস্রু, বৈদেশিক পর্যটক মৌহন, 
বায্ুথেমা, এভোয়ার্ডো বার্‌বোস। প্রভৃতি বাংলার বয়নশিল্পের উচ্ছুসিত প্রশংস! 
করিয়াছিলেন । বাংলাদেশ ও গুজরাট হইতে সেই বুগে সর্বাপেক্ষা! অধিষ্ক 
পরিমাণ শ্ুতীবস্ত্রার্দি বিদেশে রপ্তানি কর! হইত। ইওরোপের বিভিন্নদেশ, 
আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া,পারস্ত, তিব্বত,চশন, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ 
প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিচ্যমান ছিল । 
উপরে যে আলোচন1! কর হইল উহ] হইতে স্থলতানি যুগে জনসাধারণের 
আথিক অবস্থা খুবই উন্নত ছিল, একথ। মনে হওয়। স্বাভাবিক । 
অভিজাত কিন্তু প্ররূত অবস্থা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। স্থলতান ও 
রা আমীর-ওম্রাহ প্রভৃতি অভিজাতগণ আরাম ও ্রশ্বর্যঃ বিলাস 
আরাম ও ও আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন বটে, কিন্তু যাহারা তাহাদের 
উঠি বিলাস ও এন্বম্ষে উপকরণ উৎপাদন করিত সেই সকল সাধারণ 
দুর্দশা  জনসমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । অত্যধিক করঙারে 
তাহার! জর্জরিত ছিল। ইহ1 ভিন্ন “আবওয়াব অর্থাৎ নানা- 
প্রকারের অবৈধ কর, শুল্ক প্রভৃতি কষক ও শ্রমজীবী সম্প্রনায়ের অবস্থা আরও 
দু্দশাগ্রন্ত করিয়৷ তুলিয়াছিল। তদানীন্তন কবি আমীর খুস্রু কৃষকদের ছুরবন্থা 
বর্ণন| করিতে গিয়। বলিয়াছেন £ রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্ত। যেন কৃষকের রক্ত- 
বিগলিত অশ্রুবিন্দু। 
' স্ুলতানি আমলের প্রায় প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যস্ত বুবার বিদেশী আক্রমণ 


শিল্প 


বাণিজ্য 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্থতি ১৩৯ 


ঘটিয়াছিল। এই আক্রমণকারিগণ কর্তৃক ধনরত্ব ুষ্ঠন, সুলতান মামুদের প্রভৃত 
ভারতের মনি, পরিমাণ ধলরত্ব, মিমুক্তা লুণ্ঠন, মোহম্মদ-বিন্‌-তৃঘ লক্ষের অমিঙ- 
মুক্তা, ধনরত্ব ব্যয়িতা ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনকে পধু্দস্ত করিয়! দিয়াছিল। 
রি কিন্ত প্রত্যেকটি গ্রাম-ই তখন ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। গ্রামবাসীদের 
গণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় খাদ্যশশ্য, বস্ত্র, এবং অপরাপর পামগ্রী গ্রামবাসিগণ 
লুষ্ঠিত নিজেরাই উৎপাদন করিয়া লইত। তাহার! তখন মোটেই পর- 
মুখাপেক্ষী ছিল না। 
হিন্দু ও মুসলমান শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারস্পরিক প্রভাব ঃ 
স্থাপত্য শিল্প £ সামাজিক ব! রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ নানাকারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানদের পূর্যে 
যাহার! ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার! হিন্দুধর্ম ও সমাজের 
হিন্দু ও মুদল- যাবতীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে 
মান সমাজের 
সম্পূর্ণ সং- বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণের ক্ষেত্রে তাহা! 
মিশ্রণে বাধা সম্ভব হয় নাই, একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । আরব মরুভূমি হইতে 
মুসলমান সভ্যতা। যখন এক ছুর্জয় শক্তি লইয়া! দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া৷ পড়িতেছিল 
তখন উহার আঘাতে সেই সকল অঞ্চলের সমাজ ও সভ)তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন 
হইয়! গিয়াছিল । কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
হিন্দু সভ্যত।-সংস্কতিকে কবলিত করিতে পারে নাই । অপর দিকে হিন্দু সভ্যতা- 
সংস্কৃতিও মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস করিতে পারে নাই। 
১১০1 বদ- ফলে ছুইয়ের মধ্যে ক্রমেই সমম্বয় দেখা দিতে লাগিল । দীর্ঘকাল 
বাদের ফলে ধরিয়। এই ছুইধর্স ও সমাজের পরস্পর প্রভাব পরস্পরকে প্রভাবিত 
পর পর্ব করিতে লাগিল । ফলে দুইয়ের প্রভাবে এক অপূর্ব শিল্প, বিশেষতঃ 
স্থাপত্য রীতি গড়িয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার যুগ্ম চেষ্টায় সেই যুগে 
যে এক বলিষ্ঠ শিল্পবীতি প্রকাশ পাইয়াছিল উহ অগ্যাপি দর্শকের 
১ ৬ বিল্ময় উৎপাদন করিতেছে । অবশ্ঠ এই ঝুগ্ম প্রচেষ্টায় গঠিত শিল্প- 
মুসলমান প্রন্ভা* “ কৌশলে কোন্‌ সম্প্রদায়ের দান কতটুকু সে বিষয়ে সঠিক কিছু 
বের সময় বলা যায় না । যাহ! হউক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পরীতির উপর 


১৪৪ মানব সমাজের কথা 


নুসলমান স্থাপত্য ও শিল্প-ীতির প্রভাবের ফলে লুলতানি যুগেরশিল্প ও স্থাপত্যের 
যে উদ্ভব ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানীয় বৈশিষ্ট্যঃ ব্যকজিগত 
রুচিজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন স্থানের শিল্পকল। ও স্থাপত্য কৌশলের 
কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছিল । মুসলমান স্থলতান ও রাজকর্মচারিগণ হিন্দু শিল্প- 
কার ওস্থপতি নিয়োগ করিতেন, এজন্ও হিন্দু-মুসলমান শিল্প-কৌশলের সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছিল ।ইহ1ভিন্ন মুসলমান যুগের প্রথম দিকে মুসলমান বিজেতাগণ হিন্দুঃ 
বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলিকে সামান্ঠ পরিবর্তন করিয়া মসজিদে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। ইহাও উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের সংমিশ্রণের অন্যতম 
কারণ হইয়। দ্াড়াইয়াছিল। 

স্থলতানি যুগের শিল্প স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে কুতবমিনারঃ নিজাম- 
হুলতাঁনি যুগের উদ্দিন আউলিয়ার মসজিদ, কুতবমিনারের আলাই দরওয়াজা, 
ঝেষ্ট শিল্প ও অতাল মসজিদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেই যুগে বাংলা 


স্থাপত্য নিদর্শন 
কুতবমিনার, দেশে একই সঙ্গে ইট ও পাথর ব্যবহার করিয়া মসজিদ প্রভৃতি 


আলাই দর- নির্মাণের এক নৃতন কৌশলের প্রচলন হইয়াছিল । প্রাচীন যুগের 
ওয়াজ, অতাল 
মসজিদ, ছোট হিন্দু মন্দির, হিন্দুশিল্প ও আলগ্কারিক কারুকার্ষের অনুকরণ 
সোন! মসজিদ, স্থুলতানি যুগের মসজিদগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। পাওুয়ার আদ্িন! 
শিপ মসজিদ, হুসেন শা৪-এর আমলে নিমিত ছোট সোনা! মসজিদ ও 
রসুল কদম রসুল প্রভৃতি সে যুগের বাংলাদেশে শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতির 
পরিচয় আজিও বহন করিতেছে । মালব, গুজরাট, জৌনপুর, দৌলতাবাদেও 
সেইযুগে শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 

হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতি সংমিশ্রণে যে নৃতন শিল্পরীতি গড়িয়৷ উঠিয়াছিল 
স্ূর্ণ হিন্দ উহার নিদর্শন ভিন্ন সে যুগের সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্য রীতির 
স্থাপত্য শিল্প: প্রমাণ বিজয়নগর, উড়্িস্ত1, মেবার প্রভৃতি রাজ্যে দেখিতে পাওয়। 
পা যায়। এই সকল রাজ্য মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়। স্য স্র 
কেরসৃধমন্দির, ধর্ম ও শ্বাতত্ত্রয বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়াছিল । 
ঠা ভে ্বভাঁবতই এই সকল অঞ্চলেই হিন্দু-সংস্কৃতির চিহ্াদি আজিও বিগ্যমান 
ও বিঠল শ্বাণী আছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির কোণার্কের হুর্যমন্দির, বিজয়নগ্গরের 


মন্দির হাজার মন্দির, বিঠলস্বামী মন্দির প্রভৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 


জান ₹। আসবসশ্যার 8088৮ 
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মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতি ১৪১ 


সাহিত্য ও ধর্মঃ হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারম্পরিক 
প্রভাব কেবলমাত্র শিল্প ও স্থাপত্য রীতিতেই প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নহে। 
রিযন। সঙ্কীর্ণমন! স্থুলতানদের কথা বাদ দিলে এমন অনেক সুলতান 
ও সংস্কৃত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পরিচয় পাওয়। যায় ধাহারা আরবী, 
সাহিত্যের  ফাঁয়ুসী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 
পৃষ্ঠপোষকতা! 
করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানির আমলে সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির উন্নয়নের এ্রকাস্তিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আমীর খুস্র ছিলেন 
জুনে স্থলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। থুস্রুর 
ও হাসান রচনায় বহু হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়। খুমকু 
দেহলবি ভিন্ন হাসান দেহ লবিও এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক 
ছিলেন । 
মুসলমান শাঁসনকালে ইতিহাস-সাহিত্য রচনায় এক অভূতপূর্ব আগ্রহ 
দেখিতে পাওয়! যায়। মিন্হাজ-উস্-সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বরণী, 
সাম্স-ই সিরাজ এবং আরও বহু এ্রতিহাসিক তাহাদের রচনায় 
স্থলতানি যুগ সম্পর্কে জ্াতব্য বহু তথা লিখিয়। রাখিয়। গিয়াছেন। 
এই সকল লেখকের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । অল্‌্-বেরুণীর নাম এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নগরকোট 
দুর্গ জয় করিবার কালে ফিরুজ শাহ. আবালামুখী মন্দিরে তিনশত 
সংস্কৃত ভাষ ও সংস্কত গ্রস্থ পাইয়াছিলেন। তিনি এই সকল গ্র্থ ফায্সী ভাষায় 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন স্থলতান হুসেন শাহের 
মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পাঁচথানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে 
“বিদগ্ধ মাধব” ও “ললিত মাধব” গ্রন্থদ্ধয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীরের সুলতান 
জৈন-উল্-আবিদীন সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
পূর্বেকার তুলনায় সেই যুগে হিন্দুগণের সংস্কত চর্া/ কতক পরিমাণে হাস 
সংস্কত সাহিত্য- পাইয়াছিল বটে, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-সেবীদের 
সেবিগণ সংখ্যা খুব কম ছিল না1। তখনকার সংস্কৃত সাহিত্য-সেবীদের 
মধ্যে পার্থসারথি মিত্র, জয়সিংহু নুরী, রবিবর্মণ, বিদ্যানাথ, বামন, গঙজাধর, 


নে যুগের শ্রতি- 
হাসিকগণ 


১৪২ মানব সনাজের কথা 


কূপ গোস্বামী, পল্সনাভ, সায়নাচার্য, বিগ্াপতি উপাধ্যায়, রঘুনাথ, মাধব 
বি্যারণ্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মুসলমান মনীবীদের মধ্যে 
অনেকে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন । এবিষয়ে মালিক মোহম্মদ জয়সীর 
পন্মাবৎ কাব্য-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী, ব্রক্সভাষা, মারাঠি, বাংলা, তেলেগু প্রভৃতির 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । রামানন্দ ও কবীর তাহাদের কবিতায় হিন্দি 
ভাষা ব্যবহার করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । 
পাদেশিক হত কবীরের “দোহা” এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । চণ্ডীদাস, কত্িবাস, 
মালাধর বস্থ, পরমেশ্বর কবীন্ত্র শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সাহিত্য- 
সেবিগণ বাংল! ভাষার উন্নতি সাধন করিয়। গিয়াছেন। বিগ্ভাপতি মিথিল- 
বাসী হইলেও তিনি বাংলাদেশের কবি হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের পরম্পর প্রভাব সত্যগীরের উপাসনায় 
পরিলক্ষিত হয়। ইহ! ভিন্ন মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে হি্দুসমাজের মধ্যে 
দুইটি বিপরীতমুখী ফল দেখ! দিয়াছিল। একটি হইল হিন্থ সমাজ 


ধরনের শ্গেত্রে 
হিনু ও ও ধর্সের ক্ষেত্রে চরম বক্ষণণীলতা এবং অপরটি হইল উদার 
মুসলমান ভিক্তিবাদ”। মাধব বিদ্ভারণ্যের “কাল নির্ণয়, বিশ্বেশ্বর রচিত “মদন 
সম্প্রপায়ের 


টিরিভচিনর পারিজাত' প্রভৃতি এ ধুগের রক্ষণশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। অপর 
_ভক্তিবাদ দিকে সর্ব ধর্মের সমতা, ভগবান এক এবং অদ্ধিতীয়, প্রেম 
ও ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়ার উপায় অর্থাৎ 
“ভক্তিবাদ” গ্রচারিত হইতেছিল। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, 
ভক্তিবাদের . বল্পভাচার্, রীষ্টৈতন্য, কবীর, নানক, নামদেব প্রতি ০০৪ 
প্রচারকগণ নাম বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রামানন্দ ছিলেন জনৈক কনৌজী ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন রাম-সীতার উপাসক। 
জাঁতি-ধর্ম, ছোট-বড়, হিন্দু-মুসলমান-নিবিশেষে যে-কোন ব্যক্তিকে 
রামানন্দ তাছার শিল্তন্বে গ্রহণ করিতেন। ভগবদ্প্রেমে ছোট-বড়, 

জাতিভেদ ব1 হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য আছে একথা তিনিস্বীকার করিতেন 
ন1। সাহার শি্কদ্দের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, মুচি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতি ১৪৩ 


শ্রীচৈতন্তদেবও ধর্ম ব্যাপারে ছোট-বড় ব। জাতিভেদ মাঁনিতেন না । ভক্তি- 
বাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত-ই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । প্রীকষ্ণের, অর্থাৎ 
বি ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া 
কাটাইয়! ভগবানকে পাইতে পারে, এই ছিল তাহার ধর্মমতের মূল 

কথা । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে তাহার শিষ্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । 
রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর ছিলেন জাতিতে মুসলমান । তিনি একেশ্বর- 
বাদের প্রচার করেন। বাম ও আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় একথাই তিনি প্রচার 
করিয়। গিয়াছেন । হিন্দু-মুসলমান একই মাটি দ্বারা তৈয়াবী দুইটি 
পাত্র বিশেষ--এই কথাই তিনি বলিতেন । অন্তরকে পাপমুক্ত রাখা 
এবং ভগবানে ভক্ভি প্রদর্শন-ই হইল ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা! । 
হিন্দু-মুসলমান একত্ববোধ বুদ্ধির জন্য কবীর-এর বাণী অত্যান্ত ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । 


কণীর 


শিখধর্মের প্রবর্তক নানকও সর্বধর্মে সমভাব পোষণ করিতেন | কবীরের 
স্তায় তিনিও প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই । হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের অনুষ্ঠানাদি তিনি 
পছন্দ করিতেন না। অন্তরের পবিত্রতা ও ভগবানের উপাসনা-ই ধর্পপথে 
অগ্রসর হইবার একমাত্র পন্থা, একথা তিনি প্রচার করিতেন । তাহার শিষ্যদের 
মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। 


নানক 


ুলভানি যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের অবম্থা ঃ সুলতানি যুগের 
গ্রথম ভাগে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত দিলীর সিংহাসনাধানে আসিয়াছিল। কিন্ত 
মোহম্মদ-বিন্-তুঘ লকের রাজত্বকালে যে অব্যবস্থা' দেখা দিয়াছিল 
টা সেই স্যোগে ক্রমে বিশাল সুলতানি সাম্রাজ্যের পতন গুরু হয়। 
ধ্বংসাবশেষ ন্লতানি সাআজঞ্দ্যের ভগ্ন/বশেষ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বনু 
হইতে উদ্ভুত স্বাধীন বাজ্যের উথান ঘটে। স্থলতানি শাসনকালে বিস্তীর্ণ 
স্থানীয় 
রাজদমূহ সাম্রাজ্যের সকল অংশের শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি একইরূপ ছিল 
ব। একই গতি ধরিয়া চলিতেছিল এমন নহে । প্রত্যেক অংশেই 


তল্প-বিস্তর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতানি যুগের শেষভাগে উত্তর-ভারতে 


১৪৪ মানব সমাজের কথা 


জৌনপুর, কাশ্মীর, মালব, গুজরাট, বাংলাদেশ ; দক্ষিণ-ভারতে খান্দেশ, 
বহ্মনীরাজ্য, বিজয়নগর এবং পরে বহ্মনীরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, 
বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর, বিদর এই পাঁচটি রাজ্য উদ্ভূত হুইয়াছিল। 


কাশ্মীর 8 ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে কাশ্মীর রাজ্যের সুলতানদের 
মধ্যে জৈন-উল্-আবিধ্দীনের রাজত্বকাল (১৪২০-৭০) এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। 
পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল 


পা প্রজাকে সমান চক্ষে দেখাই ছিল তাহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। 
আবিদীমের জৈন-উল্‌্-আবিদীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক 
রে ও. ছিলেন। আরবী, ফার্সী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
এ উন্নতি সাধনের ভন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়! গিয়াছিলেন। 


স্কত নহাভারত ও কল্হন্‌ রচিত 'রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের 
ইতিহাস গ্রন্থটি তাহার আদেশে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুরূপ 
আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাও 
করাইয়াছিলেন । শিল্প ও সঙ্গীত তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। তাহার শাসনকালে প্রজাবর্গ সুথ-হ্বচ্ছন্দে বাস করিত । 


বাংলাদেশ 2 সুলতানি রাজত্বের চরম প্রতিপত্তিক।লেও বাংলাদেশের উপর 
বাংলাদেশে দিল্লীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্ত স্থাপন সম্ভব হয় নাই। দিলী হইতে বাংল! 

্বাধীনত-শ্রীতি দেশের দুরত্থই ইহার অন্ততম প্রধান কারণ ছিল, বল। বাহুল্য । 
সেই যুগের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা আমীর খুস্রু এবং 
বিদেশী পর্যটক মৌহন, বার্ধেমা, এডোয়ার্ডে৷ বার্রোস' প্রভৃতির রচনায় পাওয়া 
যায়। বাংলাদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! তাহার! 

অর্থ নৈতিক 

অবস্থা. করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ ও গুজরাট 
বৈদেশিক সেই সময়ে বস্ত্রশিল্লের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । বাংলাদেশের বুকস হুতী- 
এমি বস্ত্র ও ছাপান কাপড় প্রভৃতি ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানি হইত । পরধটক বার়ুথেম। বাংলাদেশকে বস্ত্র, খান্শস্ত, 
চিনি, আদা, মাংস প্রভৃতির প্রাচুর্ধের দিক দিয়! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়! বর্ণন। 
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নানক 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৪৫ 


করিয়াছিলেন। ইব.ন বতৃত! নামক প্রসিদ্ধ আফ্রিকাবাসী পর্যটকও বাংলাষ্েশে 
গিনিসপত্র সন্তায় পাওয়! বাইত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশ অপেক্ষা 
সস্তার জিনিসপত্র অন্ত কোথাও বিক্রয় হইতে তিনি দেখেন নাই বল্গিয়। মন্তব্য 
করিয়া গিয়াছেন । সেই যুগে জনসাধারণের খাওয়া-পরার কোন অক্ুব্ধা ছিল 
না বটে, কিন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ লোকের আধিক অবস্থা 
অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ছিল । চীনা পর্যটক মৌহন (199917)-এর রচনায় 
বাংলাদেশ ও বাঙালীদের সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণন1] পাওয়৷ যায় । বাঙালী 
পুরুষের! অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিল একথাও তিনি বলিয়াছেন। 
রি স্ীলোকের। রেশমের শাড়ী, জামা» মূল্যবান অলঙ্কারাদি ব্যবহার 
বধের করিতেন । বাংলাদেশে সেইধুগে চামড়ার জুতা বাবহৃত হইত । 
বাংলাদেশ ও সেযুগের বাঙালীরা কগচনজত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন 
নিও ধরণের সাংস্কৃতিক কার্কলাপে ষথেষ্ট পারদশিত। অর্জন করিয়াছিল 
বলিয়া মৌহন উল্লেখ করিয়াছেন । বাংলার মসলিন, গাছের ছাল 
হইতে নিমিত কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ কাকশিল্প-সামগ্রীর তিনি উচ্ছ্ুসিত 
প্রশংসা করিয়াছেন। সমসাময়িক চৈনিক ইতিবৃত্তে বাঙালী জাতির 
অতিথিপরায়ণত1, উদার ও নম্র ব্যবহার এবং এশ্বর্ষের প্রভূত প্রশংস। 
পাওয়। ষায়। 
বাংলার স্বাধীন স্থলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল ছিল এক গৌরবময় যুগ । 
নারি তাহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় শিল্প, সাহিন্য ও সংস্কৃতি- 
শি ক্ষেত্রে এক চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞানীদের 
সাহিত্যের  ভরণপোষণের বায় সরকার হইতে দেওয়া হইত । বিদ্যালয়, 
ডি হাসপাতাল প্রভৃতি তিনি নির্মাণ করাইয়। দিয়াছিলেন। হুসেন 
শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন ॥ 
হি ভাহার ভ্রাতা! সনাতন গোস্বামীও একজন বিদ্বান ব্যক্ত ছিলেন ॥ 
বাঙালী কবি ও হুসেন শাহ-এর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমস্তাগবত 
সাহিত্যিকগণ গীতার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্ মালাধর বনু 
হুসেন শাহের নিকট হইতে “গুপরাজ খঁ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। হুসেন 
১০-(২য়) 


১৪৬ মানব সমাজের কথ 


শাহের সেনাপতি পরাগল খার পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর কবীন্র নামে জনৈক 
কবি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্ত নামে অপর 
একজন কবি পদ্লপুরাণ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন । ছসেন শাহের পুত্র 
সুলরৎ শাহের আদেশে মহাভারতের বাংল। পদ্চান্ুবাদ কর! হইয়াছিল 
সেধুগের বাঙালী সাহিত্যসেবীদের মধ্যে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতির নাম 
চিরপ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে । বিস্াপতিও বাঙালশ কবি হিসাবেই পরিচিত। 

ধর্মক্ষেত্রে সতাপীরের পূজা সেইযুগে হিন্দু-মুসলমান এ্রক্যের চিহ্নম্বরূপ | 
বাংলার হিন্দু ও মুনলমানকে একতাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে ছসেন শাহ.সত্যপীরের 
আরাধনার প্রচলন করিয়াছিলেন । সত্যনারায়ণের “সিন্রি” কথাটি আজ বাংলা- 
বাংলাদেশে দেশের হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়! থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর 
হিন্দু-মুসলমান প্রসাদকে “সিক্সি* বল! হয় নাঃ ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয়। হুসেন 
সম্প্রীতি বৃদ্ধি শাহের আমলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল শ্রীচৈতচ্তদেবের উদার ভক্তিবাদের প্রচারে । হুসেন শাহী বংশের স্থুলতান- 
দের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ করা 
হইত ন1।। পুরন্দর, রূপ ও সনাতন গোশ্বামী, গোপীনাথ বন্ধ প্রভৃতি !হিন্দুগণ 
সেইযুগে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিবুস্ত হইয়াছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই 
সম্প্রীতির স্থফল দেখ! গিয়াছিল। 

মধ্য যুগের বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল। 
পাওুয়ার আদিনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা 
মুসজিদ, এঁকলাখী সমাধিসৌধ» কদম রস্থল, ঘাট গন্ধুজ প্রভৃতি 
সেই ধুগের স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান । 

মধ্যযুগে দ্বেশ-বিদেশের সহিত বাংলাদেশের আদান-প্রদান ছিল । বাংলার 
পারস্ত, চীন সুলতান গিয়াস-উদ্দিন আজম্‌ (১৩৯৩-১৪১০) পারস্তের স্থপ্রসিদ্ধ 
ডি দেশের কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন । তিনি চীন-সম্রাট 
যোগাযোগ  ইয়াং-লোর নিকট বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পসম্তভারপূর্ণ উপহার প্রেরণ 
করিয়াছিলেন (১৪৯৮)। ইয়াং-লো গিয়াসউদ্দিনের এই মিব্রতাস্চক দৌত্যের 


ৰাংলার স্থাপত্য 
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সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্তটে ৬২ খানি চীন জাহাজ ও উপযুক্ত সংখ্যক সৈনিক 
ও নাবিক সঙ্গে দিয়া গিয়াস-উদ্দীনের দূতকে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । স্থমাত্রা, নিকোবর, চট্টগ্রাম হইয়া এই নৌবহর গিয়াস-উদ্দীনের 
রাজধানী পাওুয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। পরবর্তী সুলতানগণও চীনদেশের 
সহিত মৈত্রী বজায় রাখিয়াছিলেন। ১৪৩৮ গ্রীষ্টাবে বাংলাদেশ হইতে জনৈক 
দূতকে চীন! দরবারে প্রেরণ কর৷ হইয়াছিল । তাহার সঙ্গে বাংলাদেশে প্রস্তুত 
মণিমুক্তা খচিত আসবাব, কিংখাব, এবং জিরাফ, শুকপাখী, ময়ুর- 
না তি পুচ্ছ, গণ্ডারের শি. বা খষ্ঠা উপহার হিসাবে পাঠান হইয়াছিল । 
বাণিজ্যিক বাংলাদেশের হুক্ষ স্থতীবস্ত্রাদি ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়ার 
যোগাযোগ আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়।, পাবস্ত, তিব্বত, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, চীন, 


মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নানাদেশে রপ্তানি কর। হইত । এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা 
কর! হুইয়াছে। 


বহু.মনী রাজ্য 2 দিল্লী সুলতান মোহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে যে ব্যাপক 
অরাজকতা দেখ! দিয়াছিল উহার সুযোগ লইয়া দাক্ষিণাত্যে বহ মনী রাজ্য নামে 
একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আলা-উদ্দীন বহ্মন শাহ্‌ 
ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠীতাঃ সেজন্ত উহার নাম হইয়াছিল বহ্মনী 
রাজ্য । বহ্মনী রাজ্যের রাজধানী ছিল গুলবর্গ। । বহ্মনী বংশের- 
রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসাআজ্য বিজয়নগরের সহিত বহ্মনী রাজ্যের যুদ্ধ- 
বিগ্রহ লাগিয়া-ই থাকিত। বহুমনী বংশের পতনের পর বহ্মনী রাজ্য ভাজিয়া 
গিয়া উচ্তার স্থলে--বিজাপুর,বেরার, গোলকুণ্ডা» আহম্মদ্নগর ও বিদর--এই 
পঁচটি স্বাধীন স্বলতানি রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল। 
বহমনী বংশের রাজগণের মধ্যে ফিন্ধজ শাহ্‌ বহুমন স্থাপত্যশিল্লের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাহার আমলে বহমনী রাজধানী গুলবর্গ! বহু স্ুরম্য অট্টালিকা, প্রাস।দ 
ও মস্জিদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । বহ্‌মনী সুলতানের প্রধান মন্ত্রী, 
সাংস্কাতক মামু গাওয়ানের দক্ষতায় বহমনী রাজ্য সর্ববিষয়ে উন্নত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মামুদ গাওয়ান শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাহার চেষ্টায় বিদর নামক গ্থানে একটি মহাবিষ্ঠালয় ও একটি 


বহমনী 
রাজোর পরিচয় 


১৪৮ মানব সমাজের কথা 


বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপিত হছইয়াছিল। লমসাময়িককালে রচিত ইতিহাস-গ্রস্থ 
বৃহ্গান্-ই-মা-সির (800580-7-012+8511) এবং রুশ পর্যটক আথেনিসিয়াস্‌ 
নিকিতিন-এর বর্ণনা হইতে বহুমনী রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত হওয়া যায়। অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় সেই সময়ে অতান্ত 
এশ্বর্ষশালী ছিলেন এবং তাভার। বিলাস-ব্যসন ও ব্যভিচারে 
নিমজ্জিত থাকিতেন। আর জনসাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। 
সুলতান ও অভিজাত শ্রেণী হাতী, ঘোড়া এবং অন্ুচরবৃন্দ লইয়া শিকারে 
বাহির হইতেন। বিদর শহরটি ভখন ছিল অতান্ত জনবহুল । 


সামাজিক 
'অবস্থ! 


বিজয়নগর 2 সমগ্র উত্তর-ভারতে মুসলমান প্রাধান্ত বিস্তত হইলে পর যখন 
দাক্ষিণাত্যও মুনলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল সেই সময়ে দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু- 
ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষ। করিবার উদ্দেশে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 
দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজোর উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 । দীর্ঘ 
তিনশত বৎসর ধরিয়। বিজয়নগর-রাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা কাঁবতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বহমনী 
স্ুলতানদের আক্রমণের বিরুদ্ধেও বিজয়নগর আত্মরক্ষা করিতে 
পাৰিয়াছিল। বিজয়নগরে পর পর কয়েকটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করেন, যথা, 
সঙ্গম বংশ, সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ ও আরার্বডু বংশ। দেবরাম্ন ছিলেন সঙ্গম 
বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ, কিন্তু বিজয়নগরে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা" 
ছিলেন তুলুভবংশের কৃষ্ণদেব বায় €(১৫*৫-৩০ )। পরবর্তী কালে 
বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে দাক্ষিণাত্ের স্থলতানি রাজ্য- 
গুলি যুগ্মভাবে উহ! আক্রমণ করে এবং তালিকোটা র'যুদ্ধে (১৫৬৫) বিজয়নগরের 
সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিক্না বিজয়নগর রাজ্যের যাবতীয় ধনবত্ব লুষ্ঠন করে। 
এট যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই বিজয়নগরের গৌরবনূর্ধ অস্তমিত হইয়াছিল। 


বিজয়নগরের 
পরিচয় 


দেবরায় ও 
কৃষ্খদেব রায় 


বিজয়নগরের শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি $ বিজয়নগরের দীর্ঘ ইতিহাস 
-প্রধানতঃ ঘুদ্ধ-বিগ্রছের ইতিহাস হইলেও বিজয়নগর রাজ্য আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও 
বথ্ঞে উদ্গতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রমাণ পাওয়। যায়। বিজক্লনগরের রাজগণ 


মুসলমান শাসনকালের গ্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৪৯ 


এক সুক্ষ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়িয়। তূলিয়াছিলেন । শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক-_-এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল | রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন, কিন্ত 
তাহ। কখনও শ্েচ্ছাচারী হইয়া! উঠে নাই । প্রজার মজল এবং জনমতের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া রাজগণ শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতেন । কৃষ্ণদেব রায় রচিত 

“আমুক্ত মালাদ।” নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য বর্ণনা! করিতে গিয়া! বলা 
পাদদ্যান হইক্লাছে যে, প্রজাবর্গের উপর গুরু করভার স্থাপন না করা, প্রজ্া- 

বর্গের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, তাহাদের নিরাপত্ত। বিধান এবং 
ধর্সের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রজার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই হইল রাজার 
কর্তব্য । ইহা হইতে একথা অনুমান করা ভুল হইবে ন যে, বিক্তয়নগরের 
রাজগণ এই সকল আদর্শ অন্যায়ী শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতেন । 


সমসাময়িক লিপি, সাহিত্য, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি হইতে 
বিজয়নগরের সমাজ-জীবনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ব্রাঙ্গণ 
শ্রেণী সমাজে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন । শ্ত্রীজাতি 

সামাজিক . 
অবস্থানারী সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান অংশ গ্রহণ 
জাতির শিক্ষা করিতেন। সমাজে নারীদের যথেষ্ট সন্মান ছিল । শিক্ষা, শিল্প, 
সঙ্গীত, এমনকি অসিচালনা, মল্লযুদ্ধ গ্রভৃতিতে বিজয়নগরের 
নারীজাতি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পোতুগীজ পর্যটক ন্ননিজের 
বর্ণনা হইতে জান। যায় যে, বিজয়নগরের রাজগণ জ্ী-মল্পযোদ্ধ। পোষণ করিতেন । 
রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন খরচের হিসাবপঞ্র রক্ষার ভারও ছিল স্ত্রীলোকদের উপর। 
বিজয়নগর রাজ্যে বহু সংখ্যক ক্ত্রী-জ্যোত্িষী ছিলেন, সেই প্রমাণও পাওয়া যায়। 


সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, বিশেষত: ব্রাহ্মণগণ নিরামিষভোজী ছিলেন | 
অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা মাছ-মাংস খাইত । সমাজের নিশনস্তরের 
লোকের! বিড়াল, গিরগিটি প্রভৃণ্তর মাংসও খাছ হিসাবে 
ব্যবহার করিত। 


খাছ 


বিজয়নগরবাসীদের অনেকেই ছিল বিঞুুর উপ"সক। কিন্ত বিজয়নগরে হিন্দু 
ধর্মের প্রাধান্ পরিলক্ষিত হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নেহাঁৎ 


5৫৬ . মানব সমাজের কথা 


কম ছিল না। শ্রীষ্টান, ইহুদি, আক্রিকাবাসী মুসলমান প্রভৃতি বিভিন ধর্মের 
লোকেরা বিজয়নগরে নিবিবাদে বসবাস করিত। ধর্ম ব্যাপারে 
চরম সহিষ্ণুতা বিজয়নগরে পরিলক্ষিত হইত। 
শিল্প ও সংস্কৃতিতে বিজয়নগর যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল । বিজয়নগর- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট 
| উন্নতি সাঁধত হইয়াছিল। বেদ-ভাস্তকার সায়নাঁচার্য ও তাহার 
ভ্রাতা মাধব বিগ্যারণ্য তথাকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । বিদ্বান, 
স্গীতজ্ঞ, দার্শনিক গরভৃতি জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয়নগরের রাঁজগণ মুক্তহন্তে 
ব্যয় করিতেন । আটজন খযাতনাম| কবি-_' অষ্টদিগ গজ কৃষ্ণদেব রায়ের সভা 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ৷ পেও্ডন হ্িলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি । কৃষ্ণদেব 
রায় ত্বয়ং “আমুক্ত মাল্যদী” নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
সঙ্গীতশাস্ত্র, নৃত্য, নাটক, তর্কশান্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়ে সেই যুগে বহু 
গ্ন্থাদি. রচিত হইয়াছিল। 
তালিকোটার বুদ্ধের পর বিজয়ী সৈম্তের বর্বরতায় বিজয়নগরের সুরম্য 
প্রাসাদ, মন্দির ও হম্যাদি বিনাশপ্রাণ্ডহইয় গিয়াছে । তথাপি সেগুলির ধবংসা- 
বশেষ আজিও বিজয়নগরে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহুন 
করিতেছে । কুষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে নিমিত “হাজার মন্দির, 
হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিলা১ আভিও বিদ্যমান । চিত্রশিল্প ও 
সঙ্গীত-শাস্ত্রেরও উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সেবুগে সাধিত হইয়াছিল। রামরাম্ম 
সঙ্গীতশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন । জনসাধারণকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে অভিনয়ের 
ব্যবস্থাও ছিল। £ 
বিদ্বেশী পর্যটকদের বর্ণন। £ বিজয়নগরের সমুদ্ধির কালে ইতালীয় পর্যটক 
নিকোলেো কণ্টি, পারসিক পর্যটক আবছুরু রজাক, পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও 
ৃ চুনিজ বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন । তাহাদের বর্ণন। হইতে বিজয়- 
রর নগরের শক্তি, সমৃদ্ধি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া 
পায়েজ ওনুনিজ যায় । আবছুরু রজাক বিজয়নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের অগণিত অধিবাসীদের 
প্রত্যেকেই মণিমুক্তাথচিত অলঙ্কার ব্যবহার করির্ত। খোল! বাজারে এবং রাস্তার 


শিল্পা ও সংস্কৃতি 


শিল-নিদশন 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৫১ 


ধারে মুণিমুক্তা! বিক্রয় করা হুইত। জনসাধারণের সকলেই হাত, কান, গলা, 
কোমর ও কক্জিতে গহন1 পরিধান করিত। ইহা হইতে জনদাধারণের অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । রাজকোষে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ ছিল অশ্রতপূর্ব । 
রাজকোষের একটি বিরাট গহবর সোনায় পরিপূর্ণ ছিল । পায়েজ-এর বর্ণনায়ও 
অনুরূপ তথ্যাদি পাঁওয়! যায়। পায়েজের মতে বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
থাগ্য-সমৃদ্ধ নগরী | এভোয়ার্ডো বান্নুবোস। নামে অপর একজন 
গা পর্যটক বিজয়নগরকে জনবহুল নগর বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন। 
সমৃদ্ধি বিজয়নগরের বণিকগণ পেগু হইতে হীরা ও চুণী, চীন ও 
আলেকজান্দ্রিয় হইতে রেশম, মালাবার হইতে গোলমরিচ, কপূর, 
কম্তরী, চন্দন প্রভৃতি আমদানি করিত। 
কৃষি ছিল বিজয়নগরবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। কৃষির উন্নতির জন্য সর- 
কারী ব্যয়ে সেচনব্যবস্থ! করিয়৷ দেওয়। হইয়াছিল । বস্ত্রশিল্প, মুৎশিল্প, ধাতুশিল্প, 
খনিশিল্প গ্রভৃতি তেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। বিভিন্ন 
শিল্পীদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ শিল্পসজ্ঘ (69119) ছিল। আবদুহ্ন রজাকের 
বর্ণনা! হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ছোট-বড় মোট তিন শত 
বাণিজা-বন্দর ছিল। এগুলির মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কালিকট। এই সকল 
বন্দর হইতে জলপথে ব্রহ্গদেশ, চীন, পারস্য, আরব, দক্ষিণ-আফ্রিকা, 
আবিসিনিয়া, পোতুগাল প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত । বিজয়নগর 
চাড়া তথ দাক্ষিণাত্যের দেশ-সমূহের বাণিজ্যপোত মালদ্বীপে প্রস্তত 
হইত। বিজয়নগর লোহা, সোরা, চাউল, চিনি, মসলা, কাপড় 
প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়! উহার বদলে ঘোড়া, হাতী, প্রবাল, তামা, পারদ, 
মধমলঃ রেশম, মণিমুক্তা প্রভৃতি আমদানি করিত । 


উন্নত ধরণের. বিদেশী পর্যটকদের উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে একথ! স্পষ্টই 
রন উপলব্ধি করা যায় ষেঃ বিজয়নগর ছিল একটি অতি সমৃদ্ধ দেশ 


এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সমুদ্ধ। 


কৃষি ও শিল্প 


১৫২ 


মানব সমাজের কথা 


অনুশীলনী 


(31০ 9 06901116300 01 80018] 0010016101) 01700: 00০ 10011)1 3016091086, 
দিল্লীর দুলতানির আমলে সামাজিক অবস্থারি বর্ণনা দাও । 
106801196 6) 60017010010 001)056100 01 61)0 1000])16 07061 0106 শ01691)88, 
স্থলতানি শাসনে জনসংধারণের অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বর্ণন! দাঁও'। 
70150089 610 1980168 0৫ 006 ০01109068 1)9৮90) 6118 1310000 8119 6119 
[8192)10 001602'08, 
হিন্দু ও মুসলমান সভ্যত1-সংস্কৃতির পরস্পর আদান প্রদানের ফলাফল বিচার কর। 
(9152 8 07166 ৪০০0011 0£ (]06 90019]) 90901017810 9180 001001:2] 00001- 
61019 11706] 61)9 01 6210800, 
সুলতানি আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা' কিরূপ ছিল তাহার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 
(9150 9 10066 &00017% 01 61) 9008], 00010027010 8770 ০016015] 1166 01 
136018] 00278 006 01601652)] (17065. 
মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একটি বিবরণ 
লিখ। 
1110 দা1)5৮ ০00 00৮ 01 1106 80018]) 00071011010 8100 01016029] 116 01 
ড1]21090 
বিজয়নগরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে কি জান লিখ। 





ভ্রচ়োদশ অধ্যায় 
মোগল যুগে ভারতবর্ষ 


মোগল সাজাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ যধন জাতি 

খা! দেশের স্বার্থের উপরে স্থানলাভ করে, তথন বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ 
স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায়। পতনোন্ুখ দিল্লী সুলতানির সর্বশেষ 

পন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক 
ছর্লতা__রাজ- অনৈক্য ও স্বার্থ-ছন্দ গুরু হইয়াছিল,তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই 
নৈতিক বিভেদ মোগল কীর বাবর সহজে ভারতবর্ষে মোগল শামন প্রতিষ্িত 
করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। লোধী বংশের শেষ হথলতী'ন ইব্রাহিম লোদীর 
অত্যাচারী শাসনে এবং দুর্বযবন্ারে অতিষ্ঠ হইয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্ত। দৌলত 
খা ও ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খ! তাহাকে সিংহাসনচ্যুত 

রা করিবার উদ্দেশ্টে কাবুলের আমীর বাবরকে সামরিক সাহাযোর 
(১৫২৬) জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন | বহু পূর্ব হইতেই বাবরের ভারত-জয়ের 
সংকল্প ছিল, তাই তিনি এই আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পানিপথের 
প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা 
দখল করিলেন। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ (২১শে এপ্রিল, 
১৫২৬)। এইভাবে দৌলত খ| ও আলম খঁ। নিজ নিজ ম্ার্থ দিদ্ধি করিতে 

গিয়া ভারতবর্ষের এক নূতন প্রত ডাকিয়া আনিলেন। 

র॥াজপুত বীর-শ্রেষ্ঠ রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করিতে না পারিলে ভারতে 
মোগল প্রাধান্ত স্থায়ী হইবে না, একথ। বাবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

রাণা সংগ্রাম শতাধিক রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা -সম্পন্ন বীর যোদ্ধ। রাঁণ। সংগ্রাম সিংহ 
নর বাবরের অপেক্ষাকৃত অল্পনংখ্যক সৈম্তকেও পরাজিত করিতে 
সক্ষম হইলেন ন|। বাবরের যুদ্ধ-কৌশলের সম্মুখে রাজপুত বাহিনীর অপকর্ষতা 
পরিস্ফুট হইয়া! উঠিল। থানুয়ার যুদ্ধে বারর সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিলেন। 


১৫৪ মানব সমাজের কৃথা 


বাবর ভারতে মোগল সাআ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়! গেলেন বটে, কিন্তু উহাকে 
দঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার অবকাশ পাইলেন না । ফলে তাহার 
+নহমাহূনের পুত্র হুমায়ূনের আমলে আফগান নেতা শের শাহ্‌দিল্লীর সিংহাসন 
সিংহাসনচযুতি সামযক্িকভাবে অধিকার করিয়া লইলেন। আর হুমায়ুন 

ভাগ্যাম্বেষীর স্ভায় দেশ হইতে দেশাস্তরে ঘুরিতে লাগিলেন । শের 


শাহের আকম্মিক মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণের হূর্বলতার সুযোগে হুমায়ূন 
পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন । কিন্তু পুনঃম্থাপিত 


১৯৬১৬ মোগল অধিকারকে দৃঢ় ও সুসংহত করিয়! তুলিবার পূর্বেই 
হুমাযুনের মৃত্যু হইল । কাহার পুত্র আকবরের বয়স তখন মাত্র তের 
বৎসর । মোগল অধিকার তখন কেবলমাত্র পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যেই 
নও সীমাবদ্ধ ছিল । শের শাহের ছুই ভ্রাতুগ্পুত্র আদিল শাহ ও সিকন্দর 
সিংহাসন লাভ শুর পৃথক পৃথক রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন । হুমারুনের 
(১4৯). আকম্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমু 
দিল্লী ও আগ্রা জয় করিয়া! লইয়াছিলেন। পিতৃবন্ধু ও নিজ অভিভাৰক বৈরাম 
থা নামক জনৈক বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত সেই সময়ে 
রা রী আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন । বৈরাম খা ও আকবর পানিপথের 
(১৫৬) দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত করিয়। দিল্লী ও আগ্র। 
পুনরধিকার করিলেন । এই যুদ্ধের ফলে দ্বিলীর সিংহাসনে আকবরের 
আরোহণকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠ। বলিয়! বিবেচনা 
করিতে হইবে । পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরিয়। আকবর সমগ্র ভারতে 
নিজ প্রাধান্য স্বাপন করিলেন । পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্র! লইয়া গঠিত 
মোগল সাম্রাজ্য আকবরের আমলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে বিশ্তারলাভ 
করিল। 
আকবরের শাসনকালের গুরুত্ব $ সমগ্র মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে সম্রাট 
আকবরের শাসনকাল এক নবধুগের রচনা করিয়াছিল । ভারত- 
ইতিহাসে সম্রাট আকবরের শাসনকাল এক গৌরবোজ্জল স্মরণীয় 
অধ্যায়। আকবর ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
তাহার আদর্শ ও নীতি সাআজ্যবারদী সংকীর্দতা দোষে দুই ছিল ন1। চরিত্রের মাধুর্য 


কবরের 
সাআ্াজ্য-বিস্তৃতি 


নবযুগের 
শচন। 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ১৫৫ 


এবং প্রজার মঙ্গল সাধনের দ্বার। যে-সকল সম্রাট ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া 
হিন্ু-মুসল- আছেন*আকবর তাহাদের অন্ততম। আকবর একা ধারে সাহসী বীর, 
9 অনন্তসাধারণ প্রতিভাসম্প্ছ সেনাপতি ও প্রজ্জারগ্রক দুরদৃষ্টিসম্পনধ 
প্রতিঠিত এক শাসক ছিলেন। শাদক হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযুগীয় 
উদার জাতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। আকবর উপলব্ধি করিয়।- 
শাগন-ব্যবস্থ। 
ছিলেন যে, ভারতবর্ষে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইলে 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অকপট আন্ুগত্য লাভ কর! প্রয়োজন। 
আকবর তাহার পূর্বগামী স্থুলতানদের ন্ঠায় কেবল মাত্র সংখ্যালঘু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের নেত। হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাছেন নাই । হিন্দু- 
মুসলমানের প্রতি সম-ব্যবহার করিয়া এই ছুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের একোর 
উপর তিনি মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং 
8 এবিষয়ে তিনি চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
আমলেই সর্বপ্রথম এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ সমদ্বয় সাধিত 
হইয়াছিল । ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও ধর্স-নিরপেক্ষ শাসন-নীতি 
প্রবর্তন করিয়া আকবর নিজেকে সর্বপ্রথম জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীহার পূর্বগামী আফগান সুলতান শের শাছের 
উদার-নীতি'অন্ুসরণ করিয়! এবং মুসলমান-অ-মুসলমান সকলের প্রতি সমভাৰে 
শ্লীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আকবর তাহার শাসন-ব্যবস্থাকে জাতি-ধর্ম- 
জাতি- নিরবিশেষে সকল প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
৪০ করিয়াছিলেন । হিন্দুগণকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়! 
সম-অধিকার এবং জনহিতের জন্ত যাহ কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহ! কিছু গ্রহণযোগ্য তাহা 
৫8 গ্রহণ করিয়া আকবর সকলের অকপট শ্রদ্ধা! লাভ করিয়াছিলেন । 
হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে সমস্বয় সাধনের উদ্দেশ্টে আকবর স্বয়ং রাজপুত রমনী 
হিন্দু-রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত রমণীর সহিত নিজ পুত্র 
বিখাহ সেলিমেরও বিবাহ দিয়াছিলেন। দীন-ইলাহী নামক একেসশ্বর বাদী 
ধর্ম প্রবর্তন করিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক নৃতন ধর্মের এ্রক্যে আবদ্ধ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহার এই চেষ্টা বদিও সফল হয় নাই তথাপি তাহার উদারতা 


১৫৩ মানব সমাজের কথা! 


সম্পর্কে আলোচনায় তাহার এই প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । একমাত্র শের শাহ্‌ ভিন্ন 
ধের তিডিতে অপরাপর পূর্বগামী স্থুলতান মাত্রেই সংকীর্ণ, ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণ 
কৃত্রিম ভেদা. করিয়া চলিয়াছিলেন কিন্তু আকবর-ই প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মের 
তেদ নীতির ভিত্তিতে এই কৃত্রিম ভেদাভেদ নীতির অবসান ঘটাইয়া ভারত- 
বি বাসীদের এক বুহভ্তর এ্রক্যবন্ধ জাতি হিসাবে গড়িয়! তুলিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহার অন্স্থত নীতি যদি পরবর্তী কালে অপরিবতিত থাকিত, 
তাহ! হইলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ হইত, সন্দেহ নাই। 
আকবরের বিশাল ব্যক্তিত্ব, উদার মনোবুক্ভি এবং সামাজিক, সাহিত্যিক ও 
আকবর পৃথি- সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ তাহার অক্লান্ত চেষ্ট। তাহার রাজত্বকালকে 
বীর শ্রেষ্ট রাজ- ভারত-ইতিহাসের গৌরবোজ্জল যুগে পরিণত করিয়াছে । তাহার 
গণের অন্যতম অনন্তমাধারণ প্রতিভ।, রাজকীয় মর্ধাদ্রা, এবং সামরিক ও শাসন- 
তান্ত্রিক কৃতিত্ব তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্ততম হিসাবে মর্যাঙ্গা দান 
করিক়াছে। 
মোগল শাসন-ব্যবস্থ। মোগল শাসন-বাবস্থা বলিতে যাহ? বুঝায়, 
তাহ! আকবরের আমলেই রচিত হইয়াছিল । আকবরের পূর্গামী মোগল 
টির সআ্াট বাবর ও হুমাযুনের শাসন-বাবস্থা। ছিল সুলতানি শাসনের 
শাসন-ব্যবস্থার অনুসরণ মাত্র । আকবর সেই পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে এক অতি 
প্রকৃত প্রতি- সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা আকবর ও 
ঠাত। 
তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে কার্যকরী ছিল বটে, কিন্তু 
শাহজাহানের আমল হইতে উহার মূল নীতির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । আক- 
বরের উদ্ধার পরধর্মসহিষণণ, জাতীয়তাবাদী নীতির স্থলে ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতির 
হৃত্রপাত শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতেই শুরু হয় এবং তাহার পুত্র ওরঙ্গজেবের 
আমলে উহ? চরমে পৌছিয়! মোগল সাম্রজ্যের পতনের পথ সহজ করিম 
টা টি দিয়াছিল। মোগল শাসন-ব্যবস্থ। ছিল ভারতীয় এবং “পারমিক- 
তীয় ওপার- আরবীয় (081509-4১1801০) শাসন-পন্ধতির এক অপূর্ব সময় । 
৬৬ আকবর নিঙ্জ প্রতিভাবলে দেশীয় এবং বিদেশীয় শাসন-পদ্ধতির সমদ্ব 
সংগশ্রণ ও সংমিশ্রণ দ্বারা যে সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়। তুলিয়াছিলেন, 
তাহ সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে দ্বেশীয় এবং বিদেণীয় এরতিহাসিকদের ভূয়সী 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ১৫৭ 


প্রশংসা লাভ করিয়াছে । এই সকল কারণেই ব্রিটিশ যুগের শাসন-বাবস্থায 
মোগল শাসন-ব্যবন্থা আংশিকভাবে গৃহীত হুইয়াছিল। 


আকবর- সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবতিত শাসন-ব্যবস্থার মূল-নীতি ছিল 
৪৮৯৮ ১ উদ্দারতা,পরধর্ম-সহিষণণতা এবং প্রজার মঙ্গল সাধন। চিরাচরিত রীতি- 


মল-নীতি নীতি, গ্রাম্য স্বায়তৃশাসন প্রভৃতি এই শাসন-ব্যবস্থায় শ্বীকৃত ছিল। 
শাসন-ব্যবহ্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং । আইনত: তাহার শমত। 'ছল 
সীমাহীন । তাহার আদেশ আইনের স্তায় বলবৎ ছিল, বিচারকার্ষেতিনি ছিলেন 
চুড়ান্ত নিম্পত্তির অধিকারী, সামরিক কার্ধাদিতে তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক । 
সম্রাটের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত উদারতা ব! অন্ুদারত1 শাসন-ব্যবস্থায় গ্রতি- 
ফলিত হইত। 
আকবর নিজে ন্বৈরাচারা শাসক ছিলেন বটে,কিন্ত তিনি নিজ 
ক হাতি ক্ষমতাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবপিত করেন নাই। 
তাহার আমলে শাসন-ব্যবস্থায় সবধর্মের প্রতি তাহার চরম সহিষুত। 
এবং জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমব্যবহ্ার ও তাহার চরিজ্রের 
স্বাভাবিক উদারতা প্রতিফলিত হইয়াছিল । পক্ষান্তরে গুরংজেবের আমলে তাহার 
ধর্মান্ধ, সংকীর্ণনীতি ধর্মের ভিত্তিতে প্রজায় প্রজায় পার্থক্য প্রভৃতি শাসন-ব্বস্থায় 
প্রকট হুইয়া৷ উঠিয়াছিল। বস্ততঃ সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও মনোবৃত্তি-ই ছিল শাসন 
দক্ষতার প্রকৃত উৎসম্বরূপ। 
হাজকর্মভারি-. (১) “ওয়াজীর”বা “দেওয়ান” ছিলেন রাজকর্মচারি-বিভাগের সর্ব 
দওয়া প্রধান। রাজন আায়-বায়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্থের ভার তাহার উপর 
'মীর বকণী", ন্যস্ত ছিল। রাজন্ব-বিভাগ ভিন্ন মোগল শাসন-ব্যবস্থায় আরও নান। 
'খান-ই-দামান' বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগ এক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
চা অধীন ছিল । (২) “মীর বকৃণী” ছিলেন সামরিক বিভাগের বেতন 
ইদুর, ও হিসাব রক্ষার ভারপ্রাপ্ত। সৈম্সংগ্রহ এবং সামরিক কর্মচারি- 
রর বর্গের তালিকা রক্ষা করাও ছিল তাহার কার্ধ। (৩) থান-ই-সামান 
তোপখানা”, ছিলেন সম্রাটের গৃহস্থালী কার্ধের দায়িত্ব প্রাপ্ত । (৪) বিচার- 
দারোগ-ই-ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন “কাজী-উল্‌-কাজাৎ” বা প্রধান 
চি পনি কাঁজী। সম্রাটের নীচেই ছিল তাহার সর্বোচ্চ বিচার-ক্ষমতা। 


১৫৮ মানব সমাজের কথা 


(৫) “বদ্র-ই-ম্ছুর' ছিলেন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী দান-খয়রাতের 
ভারপ্রাপ্ত । (৬) জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মভাব বুদ্ধির চেষ্টা করিবার 
দারিত্বগ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন 'মুহতমিব” । (৭) উপরিউক্ত কর্মচারিগণ ভিন্ন 
'দারোগ1-ই-তোপখানা” প্দাকোগা-ই-ডাক চৌকি" প্রভৃতিন্সারও বহু রাজকর্ন- 
চারী শাসনকার্ধে সাহাধ্য করিতেন । 


শহর এলাকায় শাস্তি রক্ষা, শহর এলাকায় পাহার] দেওয়!, অপরিচিত 
সন্দেহজনক লোকের উপর নজর রাখা ছিলকটোয়ালের দায়িত্ব । 
“কটোয়াল,  “আইন-ই-আকবরী”?তে কটোয়ালের কর্তব্যের একদীর্ঘ তালিকা! 
রি দেওয়! আছে । এই তালিকাদৃষ্টে মনে হয় যে, আধুনিক কালের 
পুলিশ সুপারের কাজ সেই সময়ে কটোয়ালের উপর ন্তস্ত ছিল । 
জেলার শান্তি রক্ষা প্রভৃতি কার্ধের ভার ছিল “ফৌজদার” নামক কর্মচারীর 
উপর । প্রত্যেক গ্রামের শাস্তি-শৃঙ্খল। বজায় রাখিবার দায়িত্বছিল গ্রাম্য 
মোড়লের উপর । 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি | তীহার 
নীচে ছিলেন “কাজী -উল্-কাজাৎঃ | ধর্ম-সংক্রান্ত ও দেওয়ানী বিচার ব্যাপারে 
সম্রাটের নীচে ছিলেন “সদ্র-ই-সুদছর” । কাজী, মুফতি, প্রভৃতি 
ছিলেন বিচারবিভাগের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কর্মচারী । সেই 
যুগে কোন প্রকার লিখিত আইনকানুন ছিল না । বিচারকগণ কোরাঁণের নিদেশ 
মতে। বিচার-কার্ধ সম্পন্প করিতেন। জাহাঙ্গীরের আমলে অবশ্ঠ বারোটি আইন 
এবং রংজেবের আমলে “ফতোয়া আলমগীরী* নামে কতকগুলি আইন প্রবর্তন 
কর! হইয়াছিল। 
বিচারকার্ষে ন্যায় ও সতত্ত। রক্ষার নীতি অনুদরণ করা হইত । গ্রীষ্ট ধর্মযাজক 
ফাদার মন্সেরেট (88.01)61 10756119865) আকবরের ম্তায়- 
সম্রাট আক- বিচারের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন। কর্তব্যকর্মে অবহেল। 
বরের আমলে 
বিচারকার্ধে প্রদর্শন করিলে তিনি রাজকর্মচারিগণকে ক্ষমা করিতেন না । 
সতত! ও আই- আকবর ন্তাধ্য বিচারে কোন ব্যক্তির পদমর্ধাদ। বা কাহারও 
নের চন *নতসহিত তাহার আত্মীয়তা প্রভৃতির কোন মূল্য দিতেন না,আইনের 


চক্ষে ছেটিবড় সকলেই তাহার নিকট সমান ছিল। নিজে কোন অপরাধ করিলে 


বিচার ব্যবস্থা 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ১৫৯ 


নিজের উপর কঠোর দণ্ডাদেশ দিতেও তিনি কুন্টিত হইবেন না, একথ। আকবর 
বলিতেন। পরবর্তা কালে অবশ্ত বিচার-ব্যাবস্থা। ছুর্নাতিপূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিল। 
কাজিগণ সর্বদাই বিচার-ধিত্রাট করিতেন বলিয়া "কাজীর বিচার, 
কথাটির উদ্তব ঘটিয়াছিল। “কাজীর বিচার” কথাটি তখন প্রচলিত 
বিচার-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের অশ্রন্ধ! বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। 


আকবরের রাজন্ব-ব্যবস্থা সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রতিহাসিকদের ভূয়সী 

প্রশংস1 অর্জন করিয়াছে । আকবরের রাজস্ব-নীতি শের শাহের রাজন্ব-নীতির 

অন্থসরণ বল যাইতে পারে । অবশ্য আকবরের আমলে উহ1 শতগুণে বেশী 

যুক্তিসঙ্গত করা হইয়াছিল । রাজা তোডরমল ছিলেন আকবরের 

রাজন্ব ব্যবস্থা রাজন্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ব| “দেওয়ান-ই-আস্রফ+ | 

টি তোডরমল সমগ্রজমি জরিপ করাইয়া জমির উর্বরতা এবং কতকাল 

যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে সেই ভিত্তিতে কৃষি-জমিকে 

পোলাজ, পরাউতি, চাচর ও বঞ্জর-_এই চারিভাগে ভাগ করিয়াছিলেন । এই 

সকল বিভিন্ন পর্যায়ের জমির রাজন্বেরও তারতমা ছিল। জমির মোট উৎপন্ন 
ফলের এক-তৃতীয়াংশ রাজন্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। 


আকবরের আমলে শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য ছিল 
“মন্সবদারী? প্রথা । সেই সময়ে কোন স্থায়ী সৈন্য ছিল না। মন্সবদারগণ 
খুদ্ধের কালে সৈন্ত সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাহাদের 
পর্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি সরবরাহ 
করিতে বাধ্য ছিলেন। মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মন্সবদার ছিলেন। 
সর্বোচ্চ মন্সবদার ছিলেন দশ হাজার সৈনিক সরবরাহের এবং সর্ব নিল্প 
পর্যায়ের মন্সবদার দশজন সৈনিক সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 


কাজীর বিচার 


মন্নবদারা 
গথা 


মোগল যুগের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি £ মোগল যুগে ভারতীয় 
[5 সমাগ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সম্রাট আকবরের উদার, পরধর্মসহিষু 
পরস্পর সমন্বয় ও প্রজাহিতৈষী শাসন-নীতির সফল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 


দীর্ঘকাল পাশা-পাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুলমান সমাজ ও সংস্কৃতির 


১১৩ মানব সমাজের কথা 


পরম্পর সমন্বয়ের প্রভাব সুলতানি যুগেই দেখা গিয়াছিল। আকবরের শাসন- 
সম্রাট আক- নীতির উদারতার ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর 
বরের আমলে সামঞ্জস্য ও সমগ্বয়ের সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবরের শাসন-নীতির 
হিন্দু-যুসগগসান 

সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্ই ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মাধ্যমে 
চরম সমস্থ এক প্রক্যবদ্ধ বৃহত্তর ভারতীয় জাতির সৃষ্টি করা । এই নীতির 
সফল মোগল যুগে, বিশেষভাবে আকবরের শাসনকালে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল । পরবর্তী সম্তরটগণ আকবর 
কর্তৃক 'মনুসহ্থত নীতি পরিত্যাগ করিয়। ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতি অন্থসরণ করিয়।- 
ছিলেন সত্য, তথাপি পাশাপাশি বসবাসের ফলে যে বৃহত্তর শ্রক্যবোধ হিন্দু ও 


মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহ। সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। 
আবুল ফজল এবং সেই যুগের ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র্যাল্ফ, ফচ, 
উইলিয়াম হকিন্স,, সার টমাস রো', ফ্রান্দিস্কো পেলসাট, বাণিয়ে, 
টেভাণিয়ে, থেভেনে। প্রভৃতির বিবরণ হইতে মোগল আমলের 
সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অত সুন্দর চিত্র পাওয়। যায়। 


বিদেশীয় পর্যটক- 
দের বিবরণ 


সমাজ-জীবন £ মোগল যুগের সমাজ ছিল সামস্ততান্ত্রিক। অভিজাত 
সম্প্রদায় 9 পদস্থ রাজকর্মচারিবুন্দ ভিন্ন অপর কেহই তেমন সম্মানিত ছিলেন না। 
অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই উন্নত। কিন্ত 
উঠ ধ্্ধ, মগ্ঠাসভ্ভি, বিলাস-ব্যসন এবং আরও নানাপ্রকার কলুষতা তাহাদের 
পূর্ণ ছুর্নীতিগ্রস্ত জীবন কলুষিত করিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বি দ্বেষ, 
রি ঈর্ষাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়ত। অত্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
আকবর বা উরংজেবের্ঠায় ব্যক্তিতসম্পন্ন সাটদের আমলে অবশ্ত অভিজাতশ্রেণী 
ও রাজকর্মচারিগণ উচ্ছঙ্খলতা বা ফড়যন্ত্রপ্রিয়তা। প্রদর্শনের স্থযোগ পাইতেন না । 
কিন্তু সম্রাটের দুর্বলতার স্থযোগে তাহাদের ক্ষমত। বুদ্ধি পাইত, বল] বাহুল্য ৷ 


অভিজাত সম্প্রদায়ের নিয়ে মধ্যবিভ্ত সমাজের পরিচয় পাওয়। যায়। তাহাদের 
মধ্যবিগ্ত সংখ্য। যেমন ছিল অল্প, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল তেমনি 
সম্প্রদায় সাধারণ ধরণের। এই জশ্প্রদ্ধায় মদ প্রভৃতি পানীয়, ছর্নীতিপরায়ণত। 


মোগল বুগে ভারতবর্ষ ১৬১ 


প্রভৃতি হইতে মুক্ত ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলম্থ বশিকগণ অবশ্য খুবই 
পরশ্বর্যশালী ছিল, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও খুব উন্নত ছিল। 


সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থ! উর্ধ্বতন শ্রেণীর তুলনায় অত্যন্ত .শোচ নীয় 
ছিল। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র জুত। প্রসূতি তাহাদের ক্রয্ক্ষমতা-বহিভূতি ছিল। 
_ তাহাদের থাগ্ঠ-দ্রব্যাদিও ছিল অতি সাধারণ। ফ্রানসিস্‌কে। 
বনািতিকী, পেল্সার্ট (ঢ৪1,০35০০ 7915961)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় 
যে, সাধারণ অবস্থায় তাহাদের খাওয়া-পরার কোন অন্ুবিধা না থাকিলেও 
ুভিক্ষ বা কোনপ্রকার প্রাকৃতিক ছুধিপাক দেখ! দিলে তাহাদের হূর্দশার সীম! 
থাকিত ন1। 


বিদেশী পর্যটক পেল্সার্ট ভারতবর্ষে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তিনি 
জানের তাহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞত1 হইতে তদানীস্তন সমাজ সম্পর্কে ষে 
শ্রেণী সম্পর্কে বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন তাহ হইতে জানা যাব যে, এ সময়ে তিন 
পেল্দার্টের শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা নামে মাত্রই স্বাধীন প্রজা বলিয়। 
৪ বিবেচিত হইত । বস্ততঃ তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোন 
অংশে উন্নত ছিল নাঁ। এই তিন শ্রেণী হইল £ শ্রমিক শ্রেণী, দোকানদার শ্রেণী 
এবং বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী । সেই সময়ে ক্রীতদাস-প্রথার প্রচলন ছিল এধং 
খোজা ও ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয় নিবিবাদে চলিত । 
দেশের সাধারণ লোকের অবস্থ। মোটেই সন্তোষজনক ছিল নাঃ একথা পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহার! মাটির ঘরে বাস করিত এবং তাহার্দের উপর 
নানাপ্রকার জুলুম চলিত। শাহজাহানের আমল হইতে সাধারণ 
বন শেণীর শ্রেনী, বিশেষতঃ কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয়। 
ফলে তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়। উঠে। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাগণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন । 
অমিতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যাইত। 
সাধারণ লোকের মধ্যে এই সকল দুরাচার মোটেই ছিল ন! | তাহার! যেমন ছিল 
মিতাচারী তেমনি ধর্মপরায়ণ। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলিন্ত প্রথা, লতীদাহ 
১১) 


১৬২ মানব সমাজের কথা 


প্রথ! এ সময়কার সমাজ-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সম্রাট আকবর 
সামাজিক  বাল্যবিধাহ এবং বলপূর্বক সতীঘাহ প্রথ! নিবারণের চেষ্টা করিয়া- 
রীতি-নীতি ছিলেন বটে, কিন্ত তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বোল্ট, 
্যাফ টন, ক্র্যফোর্ড প্রভৃতি ইওরোগীয় লেখকগণ তদানীস্তন সমাজের উপরোক্ত 
কুসংস্কারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। বিধবা-রিবাহ প্রথা কেবলমাত্র মারাঠা, 
জাঠ ও অত্রাঙ্গণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 

হিন্দুদের নৈতিকতা সম্পর্কে টেভানিয়ে উচ্ুসিত প্রশংসা 
৮ করিয়৷ গিয়াছেন । তাহার বর্ণনা! হইতে জান। যায় যে, তখনকার 

হিন্দু সম্প্রদায় মিতব্যয়ী, সৎ এবং সচ্চরিত্র ছিল । 


অর্থনৈতিক জীবন : মোগল যুগে প্রজাবর্গের প্রধান উপজীবিক' ছিল 
কষি । দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের শন্ত উৎপাদিত হইত । বাংল। ও 
বিহারেই আথ বেণী জন্মাইত বলিয়া এই দুই দেশেই চিনি প্রস্তত হইত এবং 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে সেই চিনি প্রেরিত হইত | পেল্সার্টের বর্ণনা! হইতে 
জাঁন। যায় যে, যমুনা-উপত্যক1 এবং মধ্য-ভারতে প্রচুর পরিমাণে 
সি নীল উৎপন্ন হইভ। ইহ! ভিন্ন রেশম, তুল1, তামাক প্রভৃতিও 
বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে জম্মিত। যে বৎসর ফল ভাল হইত 
সেই বৎসর কৃষকদের মোটামুটি ত্বচ্ছন্দেই চলিত, কিন্তু অজন্ম, ছৃতিক্ষ প্রভৃতির 
কালে তাহাদের দুর্দশার সীম। থাকিত না। দুতিক্ষও যে ন! ঘটিত এমন নহে, 
কয়েক বৎসর পর পরই ছুতিক্ষ, অজম্ম! প্রভৃতি দেখ৷ দ্রিত। 
মোগলধুগের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্লোৎপন্ন 
পামগ্রীর প্রাচূর্ধ। এই সকল সামগ্রী সমগ্র দেশের চাহিদ। মিটাইয়াও প্রচুর 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা চলিত। ভারতীয় সতী বস্ত্রাদি 
টি বিদেনীয় বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। প্র সময়ে 
কুটির-শিল্প ভিন্ন বড় বড় সরকারী কারথানাও ছিল । বাণিয়ে 
বাংলাদেশকে রেশম ও হুতী বস্ত্রের আড়ৎ বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন । লাহোর 
ও কাশ্শীর শাল, গালিচ। প্রভৃতির জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল ভ্রব্যাদিও 


মোগিল যুগে ভারতবর্ষ ১৬৩ 


বিদেশে সমাদৃত ছিল। বাংল! ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে সোরা1 উৎপন হইত 
এবং বিদ্রেশীয় বণিকগণ উহ] ইওরোপে চালান দ্রিত। 

রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোর|, রেশমবন্ত্র, হুতীবন্ত্র, মস্লিন, চিনি, 
আমদানি ও আফিং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমদানি সামগ্রীর মধ্যে 
রপ্তানি চীনামাটির বাসন, ঘোড়া, মুল্যবান মণিমুক্তা, কাচামাল হিসাবে 
রেশম এবং আফ্রিক হইতে ক্রীতদাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

মহুলিপটম, স্ুরাট, বোম্বাই, কালিকট, চট্টগ্রাম, ভারুচ প্রভৃতি মোগলযুগের 
শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর ছিল । দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি স্থল ও 
জলপথে বহন করা হইত । সেই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ রাজপথও 
ছিল। পথিক ও বণিকদের স্থবিধার জন্য সরাইথান! ও বিশ্রাম- 
ঘর থাকিত। জঙ্গপথ ব। স্থলপথে বণিকগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে 
পারিত। 

শাহজাহানের রাজত্বকালে শিল্পজীবীদের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও 
রুষিলীবীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে । ওউরংজেবের রাজত্বকালে 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে । তাহার রাজত্বের 
শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমুদ্ধি লোপ পাইতে থাকে । ক্রমাগত্ত 
যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক অব্যবস্থ! প্রভৃতির ফলে দেশের শাস্তি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থ- 
নৈতিক জীবন পর্ুদন্ত হইয়া পড়ে। দেশের কলুষি এবং শিল্প উত্তয় ক্ষেত্রেই 

অবনতি দেখ দেয়। ১৬৯০-৯৮ এই কগ্সেক বৎসর ইংরেজ বণিক- 
জননাধারণের গণ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বন্ত্রার্দি যোগাড় করিতে 
অনৈতিক 
অবনতি পারে নাই। ইহ! হইতেই তখনকার অর্থনৈতিক অবনতির ধারণ! 
জন্মে। বাংলাদেশ এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইতে মুক্ত ছিল বটে, 

তথাপি উরংজেবের দীর্থকালব্যাঁপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ব্যয় বাংলা”মথবার রাজন 
হইতেই সংকুলান করা হইয়্াছিল। ফলে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি 
হাঁস পাইয়াছিল। তছপরি না্দির শাহের লুঠন ও ইংরেজ বণিকগণের প্রতি- 
যোগিতা দেশের অর্থ নৈতিক জীবনেও এক বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। 

শিল্প ও সাহিত্য £ তুর্কা-আফগান যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 


বাণিজ্যবন্দর, 
উল ও স্থলপথ 


১৬৪ মানব সমাজের কথা 


মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুচনা হইয়াছিল আকবরের আমলে তাহা! 
হী বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাহজাহান বিশেষতঃ ওুরংজেবের 
মুসলমান শিল্প আমলে সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতিও এই পরস্পর-সৌহার্দ্য বিনাশ করিতে 
৮টি পারে নাই। এই।ছুই শক্তিশালী সম্প্রধায়ের মধো সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদানের ফলে যে নব-চেতনার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা সমসাময়িক 
স্তাপত্য কল! ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্া- 
রীতির সংমিশ্রণে সেকাঁলে এক নূতন বলিষ্ঠ শিল্পরীতি গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
বাবর ভারতীয় শিল্পরীতি পছন্দ করিতেন না। তিনি কন্ট্টান্টিনোপল 
হইতে সিনা নামে জনৈক স্থপতিকে তাহার মস্জিদ ও অপরাপর সৌধাদি 
নির্মাণের জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে । কিন্তু 
ব্তিহাসিকগণ কন্স্টান্টিনোপ লের শিল্পরীতির কোন পরিচয় 
বাবুরের আমলের শিল্পনিদর্শনে দেখিতে পান নাই। উপরুস্ত বাবর 
যে অসংখ্য ভারতীয় স্থপতি ও প্রস্তর-শিল্পীদের নিষুক্ত করিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের আমলের শিল্পনিদর্শনগুলির মধ্যে 
সম্বলের “জামি মস্জিদ্‌,, আগ্রায় একটি মস্জিদ এবং পাঁনিপথের “কাবুলিবাগ' 
নামক স্থানে একটি মসজিদ এখনও বিগ্ধমান। মোগল সম্রাটগণ শিল্প, স্থাপত্তা 
ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
5দায়ুন ও শের হুমাযুনের আমলেরও ছুইটি মলজিব তাহার স্থাপত্যান্থরাগের স'্ময 
শাহের আমলে 
গাপত্য-শিল্প খহুন করিতেছে । এ সময়কার স্থাপত্য-শিল্পের উত্কর্ষে “শর 
শাহের দান নেহাঁৎ কম ছিল না । তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত 
পুরান কিলা+, “কিলছিই-কুহ্না মসজিদ” এবং সাসারামে শের শাহের 
সমাধি-সৌধ প্রভৃতি এক অতি উন্নত এবং আলঙ্কারিক ধরণের শিল্পরীতির 
পরিচায়ক । 
সআজজাট আকবর শিল্প ও স্থাপত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । আবুল ফজলের বর্ণন। 
গাকবরের হইতে॥।আকবরের শিল্পজ্ঞান ও নির্মাণ-কাধাদির ব্যাপারে ব্যবসায়ি 


রা সুলভ পরিদর্শন-ক্ষমতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাহার আমলে 
তোর সংমিশ্রণ পাঁরসিক ও হিন্দু স্থাপত্য-রীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। 


বাবরের 
[শল্লামুরাগ 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ১৬৫ 


আকবরের আমলে নিমিত প্রাসাদ-ছুর্গ, মস্জিদ ও সমাধি-সৌধগুলির মধ্যে 
ফতেপুর সিক্রিঃ জাহাঙ্গীরী মহল, হুমায়ূনের সমাধি, ইবাদৎথানা, 
আমলে? বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেকেনতায় 
হ্াপতা-শিল্প আকবরের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা আকবরের জীবদশীয়ই 
প্রস্তুত হইয়াছিল। 

আকবরের স্থাপত্য-কীতির তুলনায় তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্য 
কাধ্যাদি নগণ্য ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার 
জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধটি তাহার শিল্লান্গ্রাগের সাক্ষা বছন করিতেছে। 
উঠান তাহার আমলে মোগল শিল্পরীতির সহিত রাজপুত শিল্পরীতির যে 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার 

সমাধি-সৌধ দৃষ্টে বুঝিতে পারা থায়॥ 
মোগলধুগের স্থাপতা ও শিল্পান্নরাগের উতৎকর্ষতার জন্ত সম্রাট শাহজাহানের 
রাজত্বকাল মর্বাধিক উল্লেখবোগা । মৌলিকভার দিক দিয়! বিচার করিলে 
শাহজাহানের আমলের শিল্পকৌশল আকবরের আমলের শিল্পকৌশল অপেক্ষা 
নিয়ন্তরের ছিল সন্দেহ নাই,কিন্ মালঙ্কারিক শিল্পকৌশলে উহ] সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ । 
শাহজাভানের আমলের “দেওয়ান-ই-আম», দেওয়ান-ই-খাস্ঃ,“মোতি মস্জিদ+, 
'জামি মস্জিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তাজমহল” সমাধি- 
টা সৌধটি হইল শাহজাহানের জগদ্ধিখ্যাত শিল্পবীতি ৷ ইহা শাহ 
শিল্লানুরাগ__ জাহানের প্রিয়তম! পত্রী মমভাজমহলের দেহাবশেষের উপর নিমিত। 
সি শ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশলেও শাহজাহানের আমল যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল। তাহার বিখ্যাত মরুর-লিংহাসন এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
পরিতাপের বিষয়, এই সিংহাসনটি পারস্যের নাদির শাহ্‌ কর্তৃক লুষ্টিত হইয়াছিল। 
গরংজেবের ধমান্ধত। ও গৌড়ামির ফলে মোগল স্থাপত্য ও শিল্পের 
উরংজেবের . অবনতি ঘটিয়াছিল। পতনোম্মুখ মোগল সাম্রাজ্যে স্থাপত্য বা 
উ হি শিল্পের প্রতি স্বভাবতই কোন অনুরাগ প্রদাশত হয় নাই। 
কেবলমাত্র হায়দরাবাদ :ও অধোধ্যায় উন্নত ধরণের শিল্পীরীতি 


আরও কিছুকাল ধরিয়| টিকিয়া ছিল। 


১৬৬ মানব সমাজের কথা 


যেমন স্থাপত্যেঃ তেমনি চিত্রশিল্লে মোগলযুগে ভারতীয় শিল্পরীতির সহিত 
চৈনিক, ইরানীয়, গ্রীক (ব্যাক্টীয়) এবং মোজলীয় শিল্পরীতির এক অভূতপূর্ব 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চশন শিল্পের 
সংমিশ্রণে উদ্ভুত এক নৃতন চিত্রশিল্প-কৌশলের পরিচয় আকবরের 
আমল হইতেই পাওয়া যায়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্র- 
শিল্পান্ছরাগ শাহজাহানের আমলে কতক পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । সম- 
সাময়িক কালে রাজপুত চিন্ররশিল্প বিশেষভাবে উতৎ্বর্ষ লাভ করিয়াছিল । 


[চব্রশিল্প 


একমাত্র উরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রভৃতি মোগল 
সম্াটগণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে বথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল | বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তানসেন ছিলেন আকবরের 
সভালদ। মালবের শাসনকর্তা বাজবাঁহাদুরও সঙ্গীতে পার্দশী 
ছিলেন। ওরংজেবের আমলে দরবারে জঙ্গীতশিল্প নিষিদ্ধ হওয়ায় উহার 
অবনতির শুব্রপাত হয়। 

মোগলযুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না বটে, তঙাপি 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধরণের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না, একথ। বলা 
চলে না । মক্তব, মান্রাসা, টোল প্রভৃতি ছিল এ যুগেন্র শিক্ষায়তন। স্থানীয় 
শাসক এবং জমিদারগণ শিক্ষার পুষ্ঠপোৌষকত। করিতেন । বাবরের আমলে 

বিদ্যালয়ের জন্ঠ প্রয়োজনীয় গৃহাদি-নির্মাণের ভার “সুহরৎ-ই-আম' 

নি (6811০ ০05 105802672 নাঁমে সরকারী বিভাগের 
উপর ন্ন্ত ছিল। ত্র সময়ে আর্বী, ফার্সী এবং সংস্কত ভাষা ও সাহিতে 
ব্যুৎপন্তি অর্জন করিয়াছিলেন । “উপনিষদ, “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” এবং “যোগবা শিষ্ট 
রামায়ণ; প্র যুগে সংস্কৃত হইতে ফায়ুসী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 


সঙ্গীতশিল্প 


সআাট ও যুবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষাঙ্রাগ যে না ছিল এমন নহে । শাহ 
জাহান তুকী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । যুবরাজ দার! ছিলেন মোগল 
রাজপরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি। অভিজাত পরিবারেও বিগ্যান্থরাগ পরি- 
লক্ষিত হইত। স্ত্রীশিক্ষাও সেই সময়ে অবিদিত ছিল না। সম্রাট আকবরের 


মোগল ধুর ভারতবর্ষ ১৬৭ 


আমলে রাজপবিবারম্থ স্ত্ীলোকদেরও শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল । বাবরের 
কন্ঠা গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, জেব-উন্নিসা প্রভৃতি 
মহিলাগণ আন্নবী এবং ফাম্নূসী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন । 


মোগল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে 
বহুসংখ্যক বিদ্বান মনীষীর উদ্তব ঘটিয়াছিল। চগ্ীমঙগল-প্রণেত1 বাঙালী কবি 
মাধবাচার্ধ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন । তিনি আকবরের সাহিত্যাছরাগের 
উচ্ছ্ুপিত প্রশংসা! করিয়াছেন । আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় তিহাসিক গ্রস্থা্দি, 
কবিতা এবং অনুবাদ-সাছিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল । “তারিখ-ই-আল্ফি+, 
«আইন-ই-আকবরী”, আকবর-নাম1”, 'মাসির-রহিমী” প্রভৃতি এ্রতিহাসিক গ্রন্থ 
আকবরের আমলে রচিত হুইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত এখং 
অথর্ববেদ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সী ভাষায় অনূদ্দিত হইয়া- 
ছিল। কয়েকখানি গ্রীক ও আত্বী গ্রন্থও এ যুগে ফায়্‌সী ভাষায় অনুবাদ করা 
হইয়াছিল। ফৈজী, ঘিজালী, হুসেন নাজিরী, জামাল-উদ্দিন উ্ফি ছিলেন তখন- 
কার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থাদি ভিন্ন বাবরের জীবন- 
স্তি, জাহাঙ্গীরের জীবনম্থৃতি, “ইকৃবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী”, “মা-আসির-ই- 
জাহাঙগীরী”, “জব.-দ উৎ্-তওয়ারিখ_”, “পাদ-শাহনামা”, “শাহ্জাহান-নাম।”, 
“আলমগীর-নামা”, “সুস্তাখাঁব-উল্-লুবাব+ প্রভৃতি বহু প্রতিহাসিক গ্রন্থ এ যুগে 
রচিত হইয়াছিল । 


সাহিতা 


বাংলাদেশেও মোগলধুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হুইয়াছিল । 
বৈষ্কব সাহিত্যে এ্র সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় । 

রো আর চৈতন্তচরিতামৃত-রচয্মিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্তভাগবৎ-রচয়িতা। 
বুন্দাবন দাস, চৈতন্তমঙগল-রচয়িত। জয়ানন্দ, চৈতন্তমঙ্গল-রচয়িতা 

ত্রিলোচন দস, ভক্তিরত্বাকর-রচয়িতা নরহুরি চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব 
সাহিত্যিকদের উদ্ভব প্র যুগে ঘটিয়াছিল। চণ্তীমঙ্গল, মনসামঙগল, প্রভৃতি 
মঙ্জলকাব্য, কাশীদাস-রচিত মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-রচিত কবিকম্কণ চণ্ডী 


১৬৮ মানব সমাজের কথা 


প্রভৃতিও এ যুগের সাহিত্য-সমৃদ্ধির পরিচায়ক । বাংলার মুশিদ কুলী থা, 
আলীবর্দী খা, নদীয়ার রাজ! কৃষ্ণচন্ত্র, বীরভূমের আসাছুল্প! প্রভৃতি বাংল 
সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 


অনুশীলনী 


]. 10190088 616 .10000109006 01 006 19190 01 100৮ 2) 009 10180070 
0£ 10019, 


ভারত-ইতিহাসে আকবরের রাজত্বকালের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর । 

2. 80615 8100) 09 801011018108050 ৪৪692) 01006 010610818, 
মোগল শাসন-ব্যবস্থা। বর্ণনা কর। 

8. ভা0 50261 088%য 00 0)6 ৪০916% 810. 0016010 07067 000 110210915, 
মোগল যুগের মমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচন! কর। 





চভুর্চশ অধ্যায় 
মোগল সাআজোোর গতম ৪ ই৪রোপীয়দের আগমন 


মোগল সাআাজ্যের পতন £ ম্পধিত মোগল সাম্াজ্যও চিরস্থায়ী হইল না। 
ধর্ন নিরপেক্ষ সম্রাট আকবর কর্তৃক অনু্ৃত উদ্দার, পরধর্মসহিষু» জাতীয়তাবাদী 
উদার জাতীয় নীতি পরবর্তী সরাটগণ পরিত্যাগ করিয়। ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতি 
টা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধনিয়া 
নীতির অনুসরণ পড়িতে লাগিল । সম আকবর মোগল সাআজ্যকে যে দৃঢ়তা ও 
উজ সংহতি দান করিয়! গিয়াছিলেন, উহার ফল স্বর্ধপ-ই ওরংজেবের 
জোর পতনের রাজত্বকাল পর্যন্ত উহ] টিকিয়াছিল। ওরংজেবের ধর্মান্ধ অসহিষু 
কারণ নীতি মোগল সাম্রাজ্যের বাহিক শক্তি ও সমৃদ্ধির অন্তরালে উহ্াকে 
যে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল করিয় দিয়! গিয়াছিল, তাহার পরিচয় পরবর্তী ছূর্বল 
সম্রাটগণের রাজত্বকালে পরিপ্ফুট হুইয়া উঠিল। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
ভারতের বিভিন্ন অংশে ম্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে 
পারশ্য-সমাট নাদির শাহের আক্রমণ এবং উহার অল্লকালের মধোই আহম্মদ শাহ 


দুয়রাণীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে পৌছাইয়! দিল । 


মোগল সাম্রাজ্যের উান ও পতনের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের একটি অতি 
গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নানা ভাষা, ধর্ম ও জাতির এক মিশ্রিত 
জনসমাজের ব্রক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়! তুলিবার প্রধান শই হইল সহিষুণতা ও সমছুয়। 
হিটার সম্রাট আকবর এই বৈশিষ্ট্যের কথ! স্মরণ রাখিয়া চলিয়াছিলেন 
ভ্রোর উত্থান ও বলিয়াই তাহার প্রতি জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ভারতবাসী ম্বাভাবিক 
পতনের মধ্যে আনুগত্য ও অকপট শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছিল । আকবর হিন্দু তথা 
রি রাজপুত জাতির প্রতি শিত্রতাপুর্ণ বাবহ্ার দ্বারা তাহাদের হৃদয় জয় 
করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়। 
এক জতীয়-সম্রাটের মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শাহ্জাছান, 


১৭০ মানব সমাজের কথা 


ওরংজেব প্রভৃতি সম্রাটগণের ধর্মান্ধ নীতি ভারতবাসীর সেই রক্যবোধ বিনষ্ট 
করিয়! সমগ্র জাতিকে ধর্মের ভিত্তিতে কৃত্রিম বিভাগে বিভক্ত করিয়। দিয়াছিল। 
এই সংকীর্ণ নীতি ওুঁরংজেবের আমলে চরমে পৌছিয়াছিল এবং তাহার 
অবশ্স্তাবী ফল হিসাবেই ওরংজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বহুসংখাযক স্বাধীন 
রাজ্যের উত্থান দেখিতে পাওয়া যায়। 


ধ্বংসোন্ুখ মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হ্ইয়। 
নর পড়িলে দিল্লী হইতে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ একে একে স্বাধীন 
স্বাধীনতা  হুইয়া গেল। ক্রমে দিল্লীর নিকটবর্তী অধযোধ্য! এমন কি দিল্লীর 
ংরাজ বণিক- উপকণ্ে জাঠগণও স্বাধীনতা! ঘোষণা! করিল। পতনোদ্ুখ মোগল 
মগ নাহ, সাম্রাজ্যের স্থলে নৃতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা সামধ্য 
জ্যের পতনো- দেশীয় বাঁজগণের ছিল না । ফলে ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের 
দামাতে। মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ইংরাজগণ সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ 
করিয়া ভারতে এক বিশাল ব্রিটিশ সাআ্াজ্য গঠন করিতে 

সক্ষম হইয়াছিল । 


ইওরোপীয় বণিক্দিগের আগমন হ পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ আধুনিককালের কথ। নহে । অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল । রোম ও গ্রীসের 
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও দূত-বিনিময়ের কথ! আমাদের অজান! 
নহে । কিন্তু সপ্তম শতকে ,আরব সাগর ও লোহিত সাগর-পথে আরবদের 
একচ্ছত্র প্রাধান্ত স্থাপিত হইলে ভারতের সুদ্রবাহী বাণিজ্য 

ছেলে তাহাদের হাতে চলিয়া গেল। অবশ্য তখনও ইতালীয় শহরগুলি 
বর্ষের সহিত যথা-_-ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়! প্রভৃতি, আরবদের নিকট হইতে 
পাশ্চাত্য ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যা্দি, বিশেষভাবে মসল। ক্রয় করিয়। লইয়] যাইত 
রে এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দিত। কিন্তু মধ্যযুগের 
শেষভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সমুদ্রপ 


আবিষ্কৃত হইলে, পাশ্চাত্য দেশের বণিকসম্প্রদায় প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত 


মোগল সাম্রাজ্যের পতন : ইওরোপীয়দের আগমন ১৭১ 


বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুশীঞ্জ নাবিক 


ভাস্কো-ডা- ভাক্কো-ডা-গাম। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে দক্ষিণ-ভ'রতের 
নি ই কালিকট বন্দরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহার ভারতে 
(১৪৯৮)  পৌছিবার সময় হইতে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত 


পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ক্রমেই বাড়িয়। চলিল। 


পোতু গীজ £ ভাঙ্কো-ডা-গাম! কালিকটে পৌছিলে তথাকার হিন্দু 
'জামোরিন” অর্থাৎ রাজা তাহার প্রতি উদার এবং শ্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে ক্রি 
করিলেন না । কিন্তু ভাস্কৌ-ডা-গাম! জামোরিনের পাঁচজন প্রজাকে ধরিয়া 
লইয়া! গেলেন। সাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে আরও বহু পোতু'শীজ 
বণিক কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । কালিকট বন্দর হইতে 
দিদি আরব বণিকদ্দের বিতাড়িত করিয়৷ বাণিজ্য-ব্যাপারে একচেটিয়। 
আগমন অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে পোতুগীজগণ ক্রমেই আরবদের সহিত্ত 
ছন্দ শুরু করিল। এই শ্ত্রেজামোরিনের সহিত পোতু গীজদের 
প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হইলে জামোরিনের শক্র কোচিনের রাজার সহিত 
ধোগদান করিয়! পোতু গীজগণ শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল । ক্রমে তাহারা কোচিন 
ও ক্যানানোর-এর বাণিজ্য-কুি স্থাপনে সমর্থ হইল। ইহার পর হইতে প্রতি 
বৎসর পোর্তৃ গাল হইতে একজন করিয়া গবর্ণর ভারতের পোর্তুগীজ বাণিজ্য- 
কেন্দ্রগুলির তত্ববধানে নিযুক্ত কর! হয়। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অল্বুকার্ক- 
এর নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পো” গীঙ্গ শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাস 
শুরু হয়। অল্বুকার্ক-ই ছিলেন ভারতে পোর্ত গীজ শক্তির প্রকুত প্রতিষ্ঠাতা । 
১৫১০ শ্রীষ্টাকে তিনি বিজ্াপুর রাজ্য হইতে গোয়া বন্দরটি জর 
রা করিয়া! লইলেন। ক্ষুদ্র পোতুর্ণীজ দেশ হইতে এদেশে উপযুক্ত 
সংখ্যক উপনিবেশিক প্রেরণ করিবার অস্থুবিধা উপলব্ধ করিয়া 
অল্বুকার্ক পোতুশীজগণকে ভারতীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন। ভারতে পোতুগীঙ্গ শক্তির প্রতিষ্ঠায় অল্বুকার্ক*এর দান ছিল 
অপরিসীম । 


অল্বুকক 


১৭২ মানব সমাজের কথা 


অল্বুকার্ক-এর পরবর্তী গবর্ণরগণের আমলে পোতৃগীজগণ দিউ, দমন, 
দহ সল্সেট্‌, ব্যাসিনঃ চৌল, বোস্বাই, সান্‌ টোম্‌ ও বাংলাদেশে হুগলী 
সলসেট,র্যাসিন, অধিক।র করিতে সমর্থ হয়। এই সকল স্থান ভিন্ন সিংহলেরও 
চৌল, বোশ্বাই, অধিকাংশ স্থান তাহাদের অধিকারুক্ত হয়। পোতুর্সীজদের 
৮৫ অধিকৃত স্থানসমূহের প্রধান কেন্দ্র গোয়ায় ১৫৪২ গ্রীষ্টাবে জেঙ্ুইট 
অধিকার বাজক ফ্রান্দসিস্কো ( সেপ্ট ) জেভিয়ার ( চু৪1)51500 30812] ) 
সেপ্টজেভিয়ার আসিয়াছিলেন। এখানেই তিনি ১৫৫২ শ্রীষ্টান্দে দেহরক্ষ! 
করেন। 
ষোড়শ শতাব্ধীর মধাভাগ পর্যস্ত পোর্তুগীজ শক্তি ও প্রাধান্ত অপ্রতিহতভাবে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু ইহার পর হইতেই তাহাদের পতন শুরু হয়। হুগলীর 
পোতুশিজগণ জলদস্থ্যতা গুরু করিয়। ক্রমে ক্রীতদাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিলে 
তাহাদিগকে সম্রাট শাহজাহান একবার সমুচিত শিক্ষণ দিয়াছিলেন। 
ধ্ী সময়ে হুগলীর পোতুর্গীজ কুঠি ধ্বংস করা হইয়াছিল । ক্রমে 
তাহার! মারাঠাদের নিকট সল্সেটু ও ব্যাসিন হারায় । এইভাবে 
ক্রমে তাহার! গোয়, দমন, দ্দিউ প্রভৃতি স্থান ভিন্ন অপরাপর স্থানের অধিকার- 
চ্যুত হয়। অবশ্য এই কয়টি অঞ্চলে স্বাধীন ভারতসরকারের শাস্তিমূলক 
পররাষ্ট্র-নীতির সুযোগ লইয়। তাহারা অগ্যাবধি টিকিয়া আছে । 
ওজন্দাজ বণিকদের আগমন 2 ইওরোগীয় বণিকসম্প্রদায় মাত্রেই ভারতবর্ষে 
পৌছিবার জলপথ আবিষ্কারের এবং পোতু গীজদের সাফল্যের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত 
হইয়া প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশ, গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল । এই উদ্দেস্টে 
নেদায়ূল্যাণ্ডে (35 0০:1৪05) বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিল। 
ওলন্দাজ নাবিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে অংশ 
নার গ্রহণ করিতে আসিয়। প্রথমেই পোতুশীজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
সংঘর্ষ হুইয়। পড়িল । ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পোতুগীজ-অধিকৃত গ্্যাঙ্গো- 
য়ান। (2১105095891)9)দখল করিয়া লইল। ১৬১৯ খ্রীষ্টান্ে তাহার। জেন 
পীটারস্থন কোয়েন (7912 7১160515007) 0967) নামক নেতার নেতৃত্বে জাকার্তা 
জয় করিয়া লেইন্থানে বাটাভিয়! নামক ওলন্দাজ বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপন করিল ॥ 


পোতুগীজ 
শক্তির পতন 


মোগল সাআাজ্যের পতন ২ ইওরোপীদের আগমন ১৭৩ 


গীটারস্থুন কোয়েনই ছিলেন প্রাচ্য ওলন্দাজ শক্তির প্রকৃত স্থাপয়িতা । মালা 
প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়! ক্রমে গওলন্দাজ বণিকগণ করমগুল, গুজরাট, বাংল, 
বিহার ও উড়িস্তায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। 
টি কুটি ভারতবর্ষে ওলন্দাজ কুঠিগুলির মধ্যে পুলিকট, সুরা, নেগাপট্টঘ, 
স্থাপন কোচিন, চু'চুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, পাটনা, বালেশ্বর 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নীল, রেশম, সোর!, চাউল, সতী বস্ত্র, 
আফিং প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি লামগ্রী। 


সটয়ার্ট যুগে এবং ক্রমওয়েলের আমলে ইংলগু ও'হুল্যা্ডের মধ্যে বাণিজাক 
ও সামুদ্রিক প্রাধান্ত লইয়। ছ্ন্ৰের সৃষ্টি হয়। সেই স্থত্রে যবদ্বীপ, স্থুমাত্র! প্রর্ততি 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্ত এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত ইঙ-ওলন্দাজ 
বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ সমভাবেই 
বিছ্যমান ছিল । ১৭৫৯ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এই দ্বন্দের কতকটা 
উপশম হয়। সেই সময় হইতে ওলন্দাজগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেই একাধিপত্য 
স্থাপনে মনোযোগী হইয়া পড়ে এবং ইংরেজগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্ত বিস্তারের 
স্যোগ লাভ করে । 


হঙ্গ-গওলন্নাজ 
সংঘধ 


ফরাসী বণিকদের আগমন £ ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (],09815 20৬)-এর 
২২ সচিব কোলবার্ট (০০1৮০70-এর চেষ্টায় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 
রা নর ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি, (0020257515 65 11305310)1161508155) 
কোম্পানি. নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সরকারী সাহায্য ও 
রি পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হইলে ১৬৬৮ 
খ্রীষ্টান ফ্যাসোয়। ক্যারেশ] চে505915 08190) সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী 
বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন । মার্কার নামে অপর একজন 

ভারতে ফরাসী বণিক পর বৎসর (১৬৬৯) মস্থুলিপট্টমে আরও একটি ফরাশী 
মিহি কুঠি স্থাপন করেন । ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসোয়! মার্টিন (চা50০019 
72107) ও লেস্পিনে (961197867৫০ 1,59987285) পণ্ডিচেরী নামক 


১৭৪ মানব সমাজের কথা 


ফরাসী উপনিবেশটি স্থাপন করেন । এই শহরটি ক্রমেই সমুদ্ধ হইয়া অল্পকালের 
মধ্যেই ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্যকেন্ত্রুগুলির সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। ১৬৭৪ 
খ্রীষ্টাব্দে করাসীগণ বাংলার তদানীন্তন নবাব শায়েস্ত! খার নিকট হইতে চন্দন- 
নগর নামক স্থানটির অধিকার লাভ করে । কয়েক বৎসর পরে এখানেও একটি 

ফরামী কুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী 
অষ্টাদশ শতা- ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল হ্রাস পাইলে স্থরাট ও 


বীতে ইজ- 
ফরাসী ছন্দের মন্থুলিপট্টমে তাহাদের কুঠি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে 


9 কোম্পানি পুন্গঠিত হইলে ফরাসীগণ কারিকল ও মাহে 
করিতে সমর্থ হয়। অধিকার ইহার পরবতী ঘটন| হইল দুপ্রের অধীনে 
ভারতবর্ষে ফরাসী সাআাজ্য গঠনের চেষ্টা । এই হুত্রেই ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দের 
সৃষ্টি হইয়াছিল । 
ইংরেজ বণিকদের আগমন 2 পোতুগীজদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়। 
ইংরেজ বণিকগণও প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্তাপনে আগ্রহাদ্বিত হইল । 
১৫৮০ গ্রীষ্টাব্ে ফ্রান্লিস্‌ ড্রেক (80015 11915) সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিয়া! উত্তমাশ। অন্তরীপের পথে ইংলগ্ডে ফিরিয়। গেলেন । আবার, 
১৫৯১ শ্রীষ্টাবে র্যাল্ফ ফীচ. (1২৪1115 ঢ1£০17) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পর্যটন 
করিয়া দেশে ফিরিয়। গেলে প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যক যোগাযোগ 
স্থাপনের এক ব্যাপক আগ্রহ ইংলগ্ডে দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনীয় 
আর্মাডার বিরুন্ধে ইংরেঞজ্জ নৌবাহিনীর সাফল্যে ইংরেজ নাবিকদের 
মধ্যে এক বিপুল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় জঙ্ষিয়াছিল । 
প্রাচ্যেরসহিত 
বাণিজ্য সম্পর্ক ১৫৯৯ শ্রীষ্টাবে জন মিল্ডেন্হল্‌ (0007. 2২011570791) স্থলপথে 
স্থাপনে ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়। পৌছিলেন । ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেখের 
আর নিকট হইতে ইংরেজ বণিকগণকে পোতু গীজ বণিকদের স্তাঁয় 
বাণিজ্যিক স্থযৌগ-স্থবিধা ভোগ করিতে দিবার অন্ুরোধ-পত্র লইয়। 
তিনি মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্ত প্রাচ্যের সহিত 
বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের প্রকৃত চেষ্ট। গুরু হইল ১৯০১০ খ্রীষ্টাকৰ হইতে । প্র বৎসর 
রাঁণী এলিজাবেথ 776 00967180? 270 0০077879277 ০7627070769 01 7,07900%, 


মোগল সাআাজ্যের পতন : ইওরোপীর়দের আগমন ১৭৫ 


77006720 £7740 76 45096 71770868 নামক বণিক কোম্পানিকে প্রাচোর 
ইস্ট ইত্ডিয়। যাবতীয় দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দান 
কোম্পানি করিলেন। এই কোম্পানিই সাধারণ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
ই নামে পরিচিত। প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্থ এই কোম্পানি ভারত- 
বর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা না করির স্ুুমান্রা, যবদ্বীপ, মলাক্ক। প্রভৃতি 
অঞ্চলে মসলার ব্যবসায়ে অংশ-গ্রহণে সচেষ্ট হইল । ১৬০৮ শ্রীষ্টান্ষে ক্যাপ্টেন 
হকিন্ন ইংলগ্ডের রাজ প্রথম জেম্স্-এর স্থপারিস-পত্রসহ মোগল-সআাট 
জাহালীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। জাহালীর ক্যাপ্টেন হকিন্দকে উপযুক্ত 
সম্মান-প্রদর্শনে ভ্রটি করিলেন না এবং হুকিম্ল-এর প্রার্থন। 
অনুযায়ী ইংরেজ বণিকগণকে স্থুরাটে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে 
দিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্ত পোতুীজ বণিকগণ এবং 
স্থরাটের বণিকসম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত হকিন্সের দৌতা 
বিফলতাক্স পর্যবসিত হইল । যাহ। হউক ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি 
“ফারমান+ দ্বারা ইংরাঁজ বণিকগণকে স্থরাট বন্দরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের 
সার্‌ টমাস রো- অনুমতি দান করিলেন । ১৬১৫ স্রীষ্টাবে ইংলগুরাজ প্রথম জেমস্‌ 
এর দৌত্য সায় টমাস্‌ রে! (91 701)07795 ২০৫) নামক জনৈক বিদ্বান ও 
(১৬১৫-৬১৯) বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ 
করিলেন। সায় টমাস্‌ রো ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যস্ত তিন বৎসর 

জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান করেন এবং তাহার সহিত কোন 
ধিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পার্দনে কুৃতকাধ না হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের 
দের অনুকূলে বিভিন্ন অংশে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনগমতি 
মা প্রাপ্ত হন। ১৬১৯ ্রীষ্টান্ধে সাম উমাস্‌ রে! যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ 

করেন তথন স্রাট, আগ্রা, আহম্মদ্বাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে 
ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করির। পৃর্ণোগ্ঘমে বাণিজ্য পরিচালন। 
করিতেছিল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগুরাজ দ্বিতীয় চার্লন্‌ পোতুগালের রাজকন্তাকে 
বিবাহ করিলে ভারতে পোতুগীজ-অধিরুত স্থান--বোম্বাই শহরটি তাহাকে 
যৌতুক হিসাবে দেওয়া হইল । কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লন্‌ বোশ্বাই 


হকিন্সের দৌত্য 


১৭৬ মানব সমাজের কথা 


শহরকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দিলেন । ইহার পর 
হইতেই বোদ্বাই ইংরেজ কুঠিগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুঠিতে পরিণত হইল । 

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ফ্রান্সিন্‌ ডে নামক জনৈক 
ইংরাজ বণিক মান্রাজে স্থরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অন্থমতি লাভ করিতে 
সমর্থ হইলেন। এই স্থরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি তৎকালে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (৮০০ 
50. 36০:৫) নামে পরিচিত ছিল। উপরি-উক্ত অঞ্চল ভিন্ন হরিহরপুর,হুগলী, 
পাটনা» কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইল । 

এদিকে বাংলাদেশেও ইংরেজদের সহিত মোগল সম্রাটের সংঘর্ষের সৃষ্টি 
হইল । ইংরেজ বণিকগণ বাংলাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাক! শুল্ক 
বাংলাদেশে. প্রদানের বিনিময়ে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল । 
ইঙ্গ দেগল ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্ত। খ। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণকে বিনা 
হি শুক্ধে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দাঁন করিয়াছিলেন। ১৬৮০ 
গরীষ্ঠাৰ্খে ওরংজেব একটি ফার্মান দ্বার! ইংরেজগণকে পণ্যদ্রব্যা্দির উপর 
শতকরা ছুই টাক এবং জিজিয়। কর হিসাবে শতকর। দেড় টাক! দিবার শর্তে 
মোঁগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ-বাণিজ্যের অন্থমতি দান করেন । তথাপি স্থানীয় 
রাজকর্মচারিবর্গের হস্তে তাহাদের নিশার ছিল না । স্থানীয় কর্মচারিগণ 
ইংরেজ বণিকদের নিকট হইতে কেবল শুল্কই আদায় করিতেন না, সময় সময় 
তাহাদের পণ্যাদিও বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন । তখন ইংরেজ বণিকগণ বল- 
প্রয়োগের ছারা রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইল এবং 
হুগলীর বাণিজ্য-কুঠিকে একটি দুর্গে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল | সেই স্থত্রে 
শেষ পর্যস্ত বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষের হৃষ্টি হইলে ১৬৮৬ শ্রীষ্টাব্ে ইংরেজ- 
গণ মোগলবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। কিন্ত অব চার্ণক 
(10 019990চ) নামে জনৈক দৃরদর্শা ও বিচক্ষণ ইংরেজ কর্মচারী পুনরায় 
মোগল সআটের অন্থমতিক্রমে সুতাঙ্ছটি (বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার 
এলাক! ) নামক স্থানে ফিরিয়। আসিলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৬৮৭) ক্যাপ্টেন 
উইলিয়াম হিথ (02০0 ড/11119519 175৪0) এক নৌবহুরসহ ইংলগড হইতে 
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মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঃ ইওকোপীয়দের আগমন ১৭৭ 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ইজ-যোগল সংঘর্ষ পুনরায় গুরু 
হইল | জব চার্ণকও কুুতাহটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সংঘর্ষে উইলিয়ম 
হিথ, পরাজিত হুইয়া মাদ্রাজে অপসরণ করিলেন । ১৬৯০ ত্রীষ্টাব্ধে বোস্থাইয়ের 
ইংরাজ কতৃপক্ষের সহিত গুরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল । এই চুক্তির 

শর্তান্থসারে জব চার্ঁককে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি 
রা দেওয়। হইল । তিনি প্র বৎসর স্থতানুটি গ্রামে বর্তমান কলিকাত। 
মহানগরীর মহানগরীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর হইতে বাংলাদেশে 
প্রতিষ্ঠা (১৬৯) ইংবাজ কোম্পানির সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 


১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা নব-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য কুঠি সুরক্ষিত 
করিবার অন্থমতিও লাভ করিল। ছুই বৎসর পর (১৬৯৮) তাহার! 
বাৎসরিক বারে! শত টাক। খাজন। দিবার শর্তে কলিকাত। (কালীঘাট ১, 
স্থৃতানুটি ও গোবিন্দপুর--এই তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করিল । ১৭** 
্রীষ্টাবে বাংলাদেশের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠিগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে 

স্থাপন কর। হইল এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি 
সাধ ্ সুরক্ষিত দুর্গ নিমিত হইল । নব-গঠিত কাউন্সিলের কর্মকেন্্র 
হইল ফোর্ট উইলিয়াম এবং সার চার্লস্‌ আয়ার (91 0159£15$ 

7) এই কাউন্ষিলের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন । 


১৭১৪ শ্রীষ্টান্দে কলিকাতা হইতে জন সার্ম্যান্‌ (00193) 900087) নামে 
জনৈক ইংরেজ দূতকে বাণিজ্যের স্থধোগ-স্থুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে 
মোগল দরবারে প্রেরণ করা হইল । ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুকৃশিয়ার একটি 

ফার্মান দ্বারা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর ইংরেজ বণিকগণকে 
সম্রাট ফারুক্‌- বিন! শুক্কে অবাধ-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দান করিলেন । 
সিন তদুপরি ইংরাজগণ নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও লাভ 
(১৭১৭) করিল । মোগল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের কালে তথা ভারত- 

ইতিহাসের এক বুগ-সন্ধিক্ষণে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় বাংলা, 
বোগ্বাই ও মাদ্রাজে তাহাদের ভবিদ্তৎ সাআাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 


১২--(২য়) 


১৭৮ মানব সমাজের কথ! 


অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদল £ পোঁতুগীজ বণিকদের লাফল্যে 
কেবল যে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংবাজ বণিকগণই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে 
আসিয়াছিল এমন নহে, দিনেমার বণিকগণও “দিনেমার ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি, 
গঠন (১৬২৯) করিয়া কিছুকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য কবিয়াছিল। 


দিনেমার* 
সিন, কিন্ত ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয় 
রি ও  উঠিতে না! পারিয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা ভারতবর্ষ 
অস্টিয়ান 


বনিক ত্যাগ করে (১৮৪৫)। শ্রীরামপুর ও টান্কুভার এই ছুইস্থানে 
দিনেমার বণিকদের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল । ইহ। ছাড়! ১৭২২ 
খ্রী্টাৰে ফ্রাগ্ডাসের বণিকগণ *ওস্টেগ্. কোম্পানি”, ১৭৩১ শ্রী্টান্দে সুইডেনের 
বণিকগণ “মুই ডিশ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি”, অস্ট্রিয়ার বশিকগণ “অস্ট্রিয়ান্‌ ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কে'ম্পানী প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রতিষ্টান স্থাপন করিয়। ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। 
মোগল সাআজ্যের ধবংসাবশেষ হইতে উদ্ভূত রাজ্যসমূহ 2 মোগল 
হায়দরাবাদ, সাম্রাজ্যের ধবংসাবশেষ হইতে যে-সকল স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি 
বাংলাদেশ, . হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ, বাংলাদেশ, অয্নোধ্যা, জাঠ 
অযোধ্য।, জা 
রাজপুত, শিখ রাজপুত ও শিথ শক্তির উত্থীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্ত 
ও মারাঠ। শক্তি ইহাদের মধ্যে সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য ছিল মারাঠ। শক্তির অভযাখান। 
মারাঠা শক্তি ছত্রপতি শিবাজীী ছিলেন মারাঠ1 শক্তির প্রতিষ্ঠাত।। 
ওরংজেবের সহিত দীর্ঘকাল বুদ্ধ করিয়! তিনি নিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের স্বাধীনতা 
রক্ষী করিয়াছিলেন । 'উরংজেব শিবাজীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শল্তুজীকে 
হত্য। কবিয়। তাহার পুত্র শাহকে বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে মারাঠ। 
শক্তি পরুদস্ত হইলেও উচ্বার পতন ঘটিল না। ওরংজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পর 
হইতেই মারাঠ শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। এই পুনরু- 
শি শির জীবনের মূলে ছিলেন মারাঠা প্রধানমন্ত্রী বা পেশওয়া বালাজী 
বিশ্বনাথ । তাহার কর্মকুশলত] ও বিচক্ষণ রাষ্ট্র-পরিচালনায় মারাঠ। 
শক্তি দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইল । পেশওয়া! বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র বাজীরাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মারাঠ1 শক্তিকে অধিকতর 


মোগল সাআজাজ্যের পতন : ইওরোগীয়দের আগমন ১৭৯ 


দুঢ় ও সুসংবদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মারাঠা জাতি এবং হিন্দু দলপতিগণের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ এবং এঁক্যের ম্পৃহ। জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেস্ট্ে বাজীরাও “হিন্দু- 
পাদ-পাদ্রশাহী+, অর্থাৎ এক বিশাল হিন্দুরাজ্য গঠনের আদর্শ লকলের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিলেন। তাহার চেষ্টায় মারাঠ শক্তি সজীবিত হইয়া! উঠিয়াছিল সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর মারাঠ। রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল তাহার 
নলের বালাজী বাজীবরাও-এর উপর । পেশওয়া বালাজী বাজীরাও এর 
তৃতীর যুদ্ধ অধীনে মারাঠ৷ শক্তির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হ্য়। মোগল 
ধুতি সাআাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে সাজাজ্য গঠনের যোগ্যত৷ ও 
টা শক্তি একমাত্র মারাঠাদের-ই ছিল । কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ 
শাহ আব্দালীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে গিয়। পাঁনিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠ৷ শক্তির শোচনীয় পরাজয়ে ভারতে মারাঠ! সাম্রাজ্য গঠনের 
আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। মারাঠ! শক্তির ছুর্বলতা ইংরাজ বণিক 
সম্প্রদায়কে ভারতে সামাজ্য গঠনের স্থযোগ দান করিয়াছিল। পানিপথেন্র 
তৃতীয় যুদ্ধের পর সাময়িক কালের জন্য মারাঠ৷ শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইলেও 
উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তিকে বাধ! দিবার মতে! শক্তি আর তাহাদের ছিল না । 
শিখশক্তি ঃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুস্রুকে শিখণ্ডরু 
অজু আশ্রয়দান করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর অভুনকে হত্যা করাইয়া- 
ছিলেন । এই সময় হইতেই শিখজাতি মোগলদের প্রতি বিছ্েষভাবাপন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিল । তদুপরি ওরংজেবের ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির ফলে সেই বিদ্বেষ প্রকাশ্য 
বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল । গুরু অজুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ তাহার 
শিখ-মৌগল পিতার উপর ধার্ধ অর্থদণ্ড দিতে অশ্বীকার করিলে বারে! বত্সর 
সংঘধ তাহাকে মোগল কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়ছিল। মুক্তি- 
লাভের অব্যবহিত পরেই হুরগোবিন্দ সম্রাট ওরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করেন। অবশ্ঠ তুরর্ধ মোগলবাহিনীর হস্তে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই মোগলদের বিরুদ্ধে শিখ-জাতির বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া! 
চলিয়াছিল নবম গুরু তেগবাহাছুর উরংজেবের হিন্দু বিরোধী নীতির প্রতিবাদ 
করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে প্র নীতি অন্ুনরণ করিতে উপদেশ দান করেন। 


১৮৩ মানব সমাজের কথা 


'উরংজেব ইহাতে কুদ্ধ হইয়া! তেগবাহাদুরকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন । 
তেগবাহাছুরকে মোগল দরবারে বন্দী অবস্থায় 'আন। হইল এবং মুত্যুভয় দেখাইয়া 
তাহাকে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণে আদেশ দেওয়। হইলে তিনি দ্বণাভরে সেই আদেশ 
অমান্ত করিলেন । ধর্মত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই তিনি 
মর ও শ্রেয়: মনে করিলেন । ফলে ওবংজেবের আদেশে তাহাকে হত্যা 
কর। হুইল | তেগবাহ্থাঞ্ছর “শির” অর্থাৎ মস্তক দিয়াছিলেন 
কিন্তু সার; অর্থাৎ ধর্ম ত্যংগ করেন নাই । ভেগবাহাছুর শিখ সামরিক বাহিনী 
“থাল্সা+-এর সংগঠক ছিলেন। শিখজাতির মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার 
আকাজ্ষা তিনিই জাগাইয়। তুলিয়াছিলেন। ওরংজেবের হস্তে পিতার এইরূপ 
শোচনীয় মৃত্যু গুরুগোবিশ সিংহের মনে এক তীব্র প্রতিশোধ-স্পৃচার সৃষ্ট 
করিল । তিনি জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ শিখ-জাতিকে লইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন । 
গুরুগোবিন্দ নিজ আদর্শ সফল করিয়া তুলিবার পূরেই জনৈক আফগান 
আততায়ীর আকম্মিক আক্রমণে প্রাণ হারাইলে বান্দা শিখ-জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন । বান্দা একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিবার উদ্দেশ্য 
লৌহগড় 'ছুগটি স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন শতক্রু ও বমুনার মধ্যবতী অঞ্চল, শির্- 
হিন্দ প্রভৃতি স্থানও তিনি অধিকার করেন । ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনীর 
হস্তে পরাজিত হইলে বান্দা ও তাহার পুত্রকে দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আনিয়। 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল । কিন্তু নেতৃহীন শিখজাতি ইহাতেও গুরুগোবিন্দ 
নাদির পাহও নিংহের শিক্ষা তুলিল না। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাব 
আহম্মদ শাহ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখ! দিলে শিথগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়! উঠিল। 
ই ইহ ভিন্ন আহম্মদ শাহ আব্দালী তাহার শেষ অভিযানের পর 
অব্যবস্থার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে শিথগণ সমগ্র পাঞ্জাবে এক স্বাধীন শিথ- 
8 রাজ্য গড়িয়। তুলিতে সমর্থ হইয়াঁছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ভত্থান ও শক্তি এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রঞ্জিৎ সিংহ শিখ মিস্ল অর্থাৎ 
চি ক্বাধীন দলপতিগণের অধীন বিভিন্ন স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করিয়। 
শতক্র নদীর পশ্চিম-তীরস্থ সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল এঁক্যবন্ধ করেন। ইতিমধ্যে 


মোগল সাতাজ্যের পতন  ইওযোপীয়দের আগমন ১৮১ 


পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশ শঙ্ধি, গড়িয়! উঠিয়াছিল । সুতরাং ব্রতিৎ সিংহ শতক্র নদীর 
পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্লগুলি জয় করিবার চেষ্ট। শুরু করিলে সেই সকল 
মিস্লের দলপতিদের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ শক্তি এবিষয়ে মধ্যস্থতা 
করিতে অগ্রসর হইল । অমৃতসবের সন্থি দ্বারা (১৮৯৫) রপ্রিৎ লিংহ এবং 
ইংরাজদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল ; বঞ্জিৎ সিংহ শতজ্র নদীর পূর্বতীরে 
আর রাজ্য বিস্তার করিবেন না বলিয়। প্রতিশ্রুত হইলেন। রঞ্জিত দিংহের 
অধীনে শিখশক্তি যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল, 
[5 কিন্তু তাহার মৃতুঠর পর উপযুক্ত রাজগণের অভাবহেতু ক্রমেই 
শ্িখগণ হূর্বল হইতে ছুর্বলতর হইতে লাগিল । উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্য-ভাগে ইংরাজদের সহিত শিখ-জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রথম 
শিখযুদ্ধে পরাজয়ের পর (১৮৪৫) পাঞ্জাবের শিখরাজ্য ব্রিটিশ গ্রভাবাধীন হইয়! 
পড়িল । সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিত্রীয় শিখযুদ্ধে পরাজয়ের পর 
পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাত্রাজ্যতূক্ত হইয়া পড়িল। 
মহীশ্ুর রাজ $ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান ও ক্রমবিস্তারে.যে সকল দেশীয় 
ভিটশ শতির রাজ্য বা শক্তি নাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে 
অন্যতম প্রধান অন্ঠতম উল্লেখষে'গ্য শক্তি ছিল মহীশূর রাজ্য | মহীশুর রাজ্যের 
টগর মূল হিন্দু-রাজবংশকে ক্ষমতাচাত কবিয়া উহার জনৈক সেনাপতি 
হায়দর আলি মহীশৃরের সিংহাসন অধিকার করেন । তিনি ক্রমে 
মীশুর রাজ্যের সীম। বিস্তার করিয়া! এক শক্তিশালী স্থলতান হিসাবে প্রতিষ্ট! 
অর্জন করেন। তীহার শক্তিবুদ্ধিতে মারাঠাঃ নিজাম এবং ইংরাজ 
সকলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে এই তিন শক্তি 
পৃথক ভাবে এবং কোন কোন সদয়ে বুগ্রাভাবে মহীশুর রাজ্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইল। হারদর আলি দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদকল্লে 
আমরণ যুদ্ধ কিয়! প্রাণত্যাগ করিলে (১৭৮২) তাহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলভান 
পিতার অনুস্থত পন্থী অনুসরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু এককভাবে ব্রিটিশ 
শক্তির সহিত যুঝিয়! টিপু পুনঃপুনঃ পরাজিত হইলেও তাহার দেশাত্মবোধ এবং 
স্বাধীনতা-স্পৃহা! তাহাতে নির্বাপিত হইল না । পিতার সুযোগ্য পুত্রের স্তাক়্-ই 


রঠিৎ সিংহ 


হায়দর আলি 


১৮২ মানব সমাজের কথ! 


শেষ পর্ধস্ত সংগ্রাম চালাইয়! চতুর্থ ইঞ্গ-মহীশুর যুদ্ধে তিনি প্রাণ 
হারাইলেন (১৭৯৯)। মহীশুর রাজ্যের পতন ঘটিল। 

টিপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারা ঠা, মহীশূর ও শিখশক্তির সহিত ব্রিটিশশক্তির 
সংঘর্ষ এবং শেষ পর্ধস্ত এই তিনটি শক্তির-ই পতন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভৃতব- 
দিনার স্থাপনের পথ সহজ করিয় দিয়াছিল। ইহার পর ব্রিটিশ শক্তিকে 
নিরঙ্কুশ প্রান্ত প্রতিহত করিবার ক্ষমতা আর কোন দেশীয় শক্তির রহিল না । 
পরবর্তী কালে স্বভাবতঃই ভারতে ব্রিটিশ শক্তি উত্তরোত্তর প্রসার 


লাভ করিয়। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল । 


টিপু সুলতান 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান 2 অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরাট পট-পরিবর্তন ঘটে । মোগল সাআজ্যের 
পতনোন্ুখতার স্বযোগে দাক্ষিণাত্যে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
সেগুলি যেমন ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংহত, তেমনি ছিল পরম্পর- 
তি বিবদমান । এই সকল রাজ্যের পরস্পর-বিবাদে ইওরোপীয় বণিক 
উন্জ-ফরাসী সম্প্রদ্ধায়ের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের আগ্রহ 
সংঘর্ষ £ স্বভাবত:ই দেখা! দিল। এই সুবর্ণ স্বযোগ ইওরোপীয় বণিকগণ-_ 
ব্রিটিশ প্রাধান্য 
ফরামী ও বুটিশ-_সাগ্রহে গ্রহণ করিতে ক।লবিলম্ব করিল না। 
থেই স্তরে দ্াক্ষিণাত্যে এক তীব্র ই-ফরাসী ছন্দের স্ত্রপাত হয়। কর্ণাটের 
প্রথম ও ছিতীয় যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে ইন্গ-ফরা'সী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টি 
অধিকতর শক্তিশালী সেই প্রশ্নের মীমাংস। ইংরাজদের স্বপক্ষেই নিণীত হুইয়। 
গেল। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্বে বিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভারতে ব্রিটিশ 
রাজনৈতিক শক্তির গোড়াপত্তনের প্রথম পর্যায় ধল। ধাইতে পারে। 


ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দ তথ। ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তির গোড়াপত্তনের দ্বিতীয় 
পর্ধায় অনুষ্ঠিত হইলাবাংলীদেশে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে 
সপ্তবর্ষবপী বুদ্ধ শুরু হইলে সেই সুত্রে বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ই-ফরাসী ছন্দ 
শুরু হইল। বাংলার স্বাধীন নবাবের রাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যুদ্ধের প্রস্ত তি 
সম্পূর্ণ বে-আইনী ছিল। তৎসত্বেও নবাব সিবাজ-উদ্‌-দৌলার নিষেধ উপেক্ষা 


মোগল সাআাজোর পতন £ ইওকব্োপীয়দের আগমন ১৮৩ 


করিয়া ব্রিটিশ বশিকগণ কলিকাতার ফোর্ট ইউলিয়ামের চতুর্দিকে পরিথা প্রভৃতি 
খনন করিতে শুরু করিলে নবাবের পক্ষে সামরিক শক্তিপ্রয়োগ 


বাংলাদেশে ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। তিনি কলিকাতা দখল করিয়া ইংরাজ 
ইঙ্গ-ফরাঁসী 


বন্ধের সত্রে বণিকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ 


নবাবও ইংরাজ- ০৫ 
বোনে বের ওয়াটসন দাক্ষিণাত্য হইতে এক নৌবহরসহ কলিকাতায় 


উপস্থিত ভইয়া উহা! পুনর্দখল করিলেন। সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
কলিকাত। পুনরায় দখল করিতে অক্ৃতকার্ধ হুইয়! ইংরাজদের নানাপ্রকার 
বাণিজ্যিক স্থযোগ-স্বিধ! দানে স্বীকৃত হইলেন । কিন্ত ইহাতেই ইজ-বণিকদের 
স্বার্থলিগ্প! মিটিল না। ইংবাজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ফরাসী কুঠি চন্দননগর 
দখল করিলেন এবং সিরাজ-উদ্্‌-দৌলার বিরুদ্ধে এক অতি হীন 
পলাশীর যুদ্ধ ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। মীরজাফর, জগৎ্শেঠ, উম্টাদ প্রভৃতি 


(১৭৫৭) 

বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের সাহায্যে পলাশীর প্রাস্তরে সিরাজকে 
পরাজিত করিয়া (১৭৫৭) ক্লাইভ বাংলাদেশে ইংরাজ প্রাধান্তের সুচন! করিলেন। 
বন্সারের যুদ্ধ মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ যথাসম্ভব অর্থ 


রে আদায় করিল। পরবতী নবাব মীরকাশিম সাময়িকভাবে বাংলার 
দেওয়ানী লাভ স্বাধীন ক্ষমত। ও প্রতিপত্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টাকরিয়। 
(১৭৬৫) ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইলেন । বক্সারের যুদ্ধে ( ১৭৬৪ ) 
মীরকাশিমের পরাজয়ে ও পর বৎসর ( ১৭৬৫ ) ক্লাইভ কর্তৃক দিলীর সআাট শাহ 


আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দেওয়ানীলান্তে 


বাংলাদেশে ও 
দাক্ষিণাত্যে ভারতে ইংরাজ প্রতুত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইল। বাংলাদেশে 
ইলা. ইজ-ফরাপী ছন্দের কালে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ শুরু 


মারাঠা ও হয় এবং ইঙ্কার ফলে বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্ত 
রি চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । শুধু তাহাই নহে, এখন হইতে বাংলার 
অপ্রতিহত নবাব ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হুইয়াছিলেন। 

তরিটিশ-শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারাঠা। ও মহীশুর শক্তির পতনের 
পর ইংরাজদের শক্তিবিস্তৃতিতে বাধা দিবার মতো আর কোনও দেশীয় শক্তি 


রহিল না। শিখ-শক্তি যদিও রঞ্জিত সিংহের অধীনে সাময়িক কালের জন্ 


১৮৪ মানব সমাজের কথা 


প্রবল হইয়াছিল তথাপি ব্রিটিশ-শক্তি প্রতিহত কর! সম্ভব হইল না। রঞ্িৎ 
সিংহের মৃত্যুর পর শিখ-শক্তির সম্পূর্ণ পতন ঘটিল এবং পাঞ্জাব ব্রিটিশ 
অধিকারভৃক্ত হইয়। গেল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ৫ মোগল-শক্কির 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইতিহাসের এক অন্ধকারময় যুগ রেখা! দিল । রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখ! দিয়াছিল, উহার ফল হিসাবেই ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। কলিকাতা, তথ! বাংলাদেশ, বোশ্বাই ও 
করত মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়। এই বৈদেশিক অধিকারের বিস্তৃতি শুরু 
ওইংরাজসমাঁজ হইয়াছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীয়, মুসলমান ও হিন্দু-_- 
ও সংহতির এই তিনটি পথক্‌ সমাজ ও সংস্কৃতি যখন একইস্থানে আসিয়া 
পরস্পর সংখর্ধ 
ও পরে সমবায় পরস্পর সম্মুখীন হইল তখন প্রথমে দেখা দিল এক তীত্র সংঘর্ষ, 
পরে এই সংঘর্ষের মধ্য হইতে দেখা দিল পরম্পর সমঘ্বয় ও 
সামগুম্ত । এই তিনটি সমাজ ও সংস্কৃতির ধারার পরস্পর সংঘাতের ফলে 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর এক নূতন প্রভাব পরিলক্ষিত হইল । বাংলা- 


দেশেই ব্রিটিশ অধিকার প্রথমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়াই সর্বপ্রথম 
বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতেই এই নৃতন প্রভাব দেখা! গেল । 
অগ্টাদশ সমাজ-জীবন ০ অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমাংশে মোগল শাসনের 
শতাব্দীর শিখিলতার সুযোগে স্থানীয় জায়গীরদার, আমীর-ওমরাহ্‌ সকলেই শ্ব- 
উস স্ব প্রধান হইয়! উঠিলে সমাজে এক ব্যাপক অবাবস্থী দেখ! দ্রিল। এই 
্বেচ্ছাটারিতা অবাবস্থায় সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা! স্থভাবতংই শোচনীয় হইয়া উঠিল। 
গ্রামাঞ্চলের কৃষকসমাজ তখনও কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ হিসাবেই টিকিয়! 
ছিল। বাংলাদেশের সামাপ্রিকতা-- অন্রপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, নবান্স 
না প্রভৃতি উত্সবে মিলিত হইবার রীতি, বাঙালীর পৃজা-পার্ধণ, নারী 
জাতির ব্রতকথ। প্রভৃতি তখনও পূর্বেকার মতোই প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধিকারে আসিবার ফলে বাংল! তথা ভারতের ইংরাজ- 
অধিকুত শহর-এলাকাগুলিতে ক্রমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব দেখ! 
দিতে লাগিল। ্‌ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় তথ বাঙালী সমাজে কুসংস্কার, সংকীর্থ মনোভাব 
জাতিভেদ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা এবং কৌলিগ্বপ্রথা-জনিত নানাপ্রকার 
জাতিভেদ ও কু"রীতি-নীতি সমাজ-জীবনকে আড়ষ্ট করিয়! রাখিয়াছিল । স্ত্রী- 
সামাজিক জাতি কেবলমাত্র গৃহস্থালী-কার্ধেই লিগ ছিলেন। পর্দাপ্রথ, 
হসংখার . সতী-দাহ, বিধবাদের প্রতি অবিচার প্রভৃতি নানাপ্রকার কু-প্রথ। 
ও সংকীর্ণতা তখন হিন্দুসমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল | 


ইংরাজ শাসনের শুরু হইতেই বিভিন্ন বুত্তিধারী “ভদ্রলোক' শ্রেণীর কৃষ্টি 
হইতে লাগিল । পুরাতন সামন্তশ্রেণীর স্থানে ব্রিটিশ রাজন্ব-নীতির ফলে এক 
নূতন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল। ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্নবের ফলে 
ভদ্রলোক, 
জমিদার প্লেণীও ষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাতী পণ্য ভারতের শহর-নগর 
উঠ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল । এই সুত্রে এদেশে এক দেশীয় নূতন 
ৃ্‌ বণিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতীয় সমাজে রূপাজ্তর ঘটিতে লাগিল । 


অর্থনৈতিক জীবন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থ- 
নৈতিক জীবন মোগল আমলের অর্থ নৈতিক জীবনেরহ অনুসরণ ধল। যাইতে 
ক পারে । মোগল আমলের সমৃদ্ধির যুগে কষক-শ্রমিকদের অবস্থাও 
শতাব্দীতে কতক পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল । নবাব ও আমীর-ওমরাহদের 
ভারতী শিল্প পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পপ্রব্যাদি তখনও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। 
বাংল, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের হুঙ্্স স্থতীবন্ত্রাদি তখনও বিদেশে চালান যাইত । 
কিন্তু অগ্টাদশ শতাব্বীর দ্বিতীয় ভাগ হইতেই অবস্থার পরিবর্তন 

শিল্পবিপ্লবের 
পর বিলাতী দেখা দিল। বিলাতে এ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব ঘটিলে যন্ত্রসাহাঘ্যে 
পণে।র প্রতি- অল্পসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল প্রস্তুতের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। 
5) বন্ত্রশিল্পের অত্যধিক উন্নতির ফলে ভারতবর্ষে বিলাতী বক্ত্রের 
বাজার গড়িয়া তোলা প্রয়োজন হইল । “ব্রড রুথ' নামে একপ্রকার সতী কাপড়, 
পশমী কাপড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিতে লাগিল । 
ভারতবর্ষ ভিন্ন তিব্বত, ভূটান, নেপাল প্রসৃতি অঞ্চলেও এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের 
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চেষ্টা শুরু হইল । হেট্টিংস্‌ এজন্য তিব্বতে বোগল (9০816) নামে জনৈক 
বাংলার অর্থ- ইংরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এইভাবে প্রধানত; ইংরাজদের 
নৈতিক জীধনে রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক 
5 বিরাট পরিবর্তন দেখ! দিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির শিল্পদ্রব্যাদি 
স্ল্পমূল্যের বিলাতী ভ্রব্যের প্রতিযোগিতায় টিকিয়। থাকিতে পারিল ন!। 
শিল্পশ্রমিকদের অবস্থাও ক্রমেই শোচনীয় হইয়। উঠিতে লাগিল । ফলে কৃষি- 
জমির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তখন হইতেই কৃষিই 
লোকের একমাত্র সম্থল হইয়া উঠিল । 


লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ কর্তৃক প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংল! সুবা অর্থাৎ 
চিরস্থায়ী বাংল!-বিহার ও উড়িষ্যার ভূমিব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন 
বন্দোবস্ত আনিল। জমিদারগণ স্থায়িভাবে জমির মালিকান। লাভ 
করিলে ত্বভাবতঃই কৃষকদের উপর তাহাদের প্রতিপত্তি এবং কোন কোন শ্থলে 
অত্যাচার-অবিচারও বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 


ইহা ভিন্ন বাংলা ১১৭৬ সনে (ইংরাজী ১৭০) বাংলাদেশে যে মদ্বস্তর দেখা 
ছিয়াত্তরের দিল, তাহার ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
2 পতিত হইল । বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া 
প্রকোপ হাস পড়িল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ বণিক-সম্প্রদায় খাজনা আদায়ে 
প্রাপ্তির পূর্বেই কোন প্রকার উদারত প্রদর্শন করিল না| ১৭৯৩শ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী 
টড বন্দোবন্তের কালেও বাংলাদেশের কষক-সম্প্রদায়ের অবস্থা কোন 
বন্তের প্রবর্তন অংশেও উন্নতঙ্ঞর ছিল না। কিন্তু উচ্চহারে খাজানা ধার্য করিয়া 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে উহার চাপ স্বভাবতঃই কৃষিজীবীদের 


উপরে আসিয়া পড়িল । ফলে তাহাদের অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। 

ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রথম দিকে ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানি চীনদেশে বাণিজ্য 
ভারতী. চালাইবার ফলে প্রভৃত পরিমাণ সোনা-রূপা' প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ 
ধনর্ব-লু্ঠন হইতে বাহির হইয়া যাইত। ইহার ফলে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামে! 
ক্রমেই দুর্বল হইয়1 পড়িতেছিল। শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শোষণই হুইল বিদেশী 
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অধিকারের মূল উদ্দেশ্য । ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ পরাধীনতার মূল্য এই- 
ভাবে বৎসরের পর বৎসর দিয়! চলিল। 
সাংস্কৃতিক জীবন ঃ অষ্টাদশ শতাবীর সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্ত্র ছিল দেই 
া যুগের সংস্কতশান্ত্র অধ্যয়নের টোল ও চতুষ্পাহী এবং ফারসী ও 
আরবী, ফার্সী আরবী ভাষ! শিক্ষার মাদ্রাসা-জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। অবসর- 
ও চারি বিনোদনের জন্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেও তখনকার স্থানীয় সংস্কৃতির 
প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণম্বরূপ বাংলাদেশের কীর্তন, 
তর্জা, টগ্প।॥ পাচালী, যাত্রা, গ্রাম্য গীতি, ভাটের ছড়া, বাস্টল, ভাটিয়ালী গান 
প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃন্দাবন এবং বাংল'দেশের 
নবদ্বীপ, ত্রিপুরা, ভাটপাড়া, বিষ্ণুপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্থানে সেকালে দর্শনশান্ত্রের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দী হইতে ইংরাজ সংস্কৃতির সংস্পর্শে খাটি ভারতীয় ব। বাঙালী সংস্কৃতির 
রূপান্তর ঘটিতে শুরু হইল। এই সাংস্কৃতিক সমম্বয়ের ফল দেখ! দিল উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে। 


বাংলার সংস্কৃতি 


অনুশীলনী 
1]. 0150) 11) 00160, 0116 5001: 01 0170 ০0101700001 076 19070106081) 090078 
1760 110018. 
ভারতবর্ষে ইউরোগীয় বশিকদের আগমনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ন! কর। 
 817860 006 5601 01 0170 7180 01 01013010151) 0০0৮0 ৮) 11)0119. 
ভারতে বুটিশ-শ্তির উত্থানের কাহিনী বর্ণন। কর। 


3, 0156 80 8000101)6 0£ 0006 ৪00101) 66000101020 ৮1601911166 01 05 


০৬ 


[00181)8 0710 0070 186 00061) 1010 97060181 ম01610006 (0 73002551, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ৪ 
সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর। 





পঞ্চদশ অধ্যায় 


ভারতে রটিশ শক্তির প্রসার ৪ ভারতের 
অর্থীনতিক কপান্তর 


ত্রিটিশ প্রভৃত্ব-বিস্তার $ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যের গোড়াপত্তনের পর হইতে দ্রুতগতিতে 'ভারতে ব্রিটিশ 
রী প্রতৃত্ব বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। লর্ড ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের পোড়াপত্তন করিয়! গিয়াছিলেন, কিন্তু এক সন্কটপৃর্ণ কালে ওয়ারেন 
হেস্টিংস্‌ তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রিটিশ সাআাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর এবং সুসংহত 
করিয়া তোলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলেও ইংরাজ শাসন- 
লাশ বাবস্থার নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। এইভাবে ক্রমেই ভারতে 
বিটিশ আধিপত্য দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। লর্ড 
ওয়েলেস্লী ইস্ট. ইত্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণ-জেনারেল পদে নিসুক্ত হইয়া 
আসিলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাআজ্য-বিস্তৃতির ইতিহাসের এক 
পল নৃতন পর্যায় শুরু হইল । তিনি তাহার "অধীনতা-মূলক মিভ্রতা- 
মিত্র» নীতি” নীতি” (57805101815 £১1119106) অনুসরণ করিয়। হুর্বল দেশীয় 
রাজগণকে ব্রিটিশ সামরিক সাহয্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়। 
তুলিলেন। এই মিত্রতায় আবদ্ধ দ্রেণীয় রাজগণের সার্বভৌমত্ব বলিয়া আর 
কিছুই রহিল না। পররাষ্টর-নীতি, সামরিক শক্তি সব কিছুই প্ররুতক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ শক্তির হস্তে চলিয়! গেল। হায়দরাবাদ, অযোধ্য, মারাঠ। রাজ্যগুলি, 
তাঞ্জোর, স্ুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি বহু রাজ্য ব্রিটিশ গ্রভাবাধীন হইয়া পড়িল । 
মহীশুরের স্বাধীনচেতা! স্থবলতান টিপুর পরাজয় ও মৃতাতে মহীশুর রাজ্যের এক 
বিরাট অংশ ব্রিটিশ অধিকারতৃক্ত হইল। এইভাবে ঘোর সাআ্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ 
গবর্ণর-জেনারেল ওয়েলেস্লীর আমলে ব্রিটিশ অধিকার এক বিশাল মাআজ্যে 
পরিণত হইল। 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থনৈতিক রূপাস্তর ১৮৯ 
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১৯৩ মানব সমাজের কথা 


লর্ড ওয়েলেস্লীর পরবর্তী কালেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিষ্তার-নীতি অগ্রতিহত- 
বঙ্ষদেশ ও ভাবে অনুহৃত হইতে লাগিল । ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদদ কেবলমাত্র 
তে ভারতবর্ধকে গ্রাস করিয্াই সন্তষ্ঠ রহিল না; আফগানিস্তান ও 
শক্তির বিস্তার ব্রন্দদেশের দিকেও উহার বিস্তার চলিল। 
লর্ভ ডালহোৌসী গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আপিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের ইতিহাসে আর এক নৃতন অধ্যায় শুরু হইল। তিনি তাহার কুখ্যাত 
ন্বত্ব-বিলোপ-নীতি (0০০0012550৫ [,87052), যুদ্ধনীতি এবং 
রি ভানুতব, দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে অব্যবস্থার অজুহাতে 
বিলোপ নীতি, সেগুলিকে গ্রাস করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া! ভারতের এক 
বিশাল অংশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত করিলেন। যুদ্ধনীতির প্রয়োগ 
দ্বার তিনি সমগ্র পাঞ্জাব, পেগ ও সিকিম রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয় 
লইলেন। স্বত্ববিলোপ-নীতি ছার! লর্ড ডালহৌসী সাতারা, 
চনে সম্থলপুর, ঝাসি, নাগপুর, কর্ণাট, ভগৎ, উদয়পুর, কারাউলি 
বসি, তাঞ্জোর প্রভৃতি অধিকার করিলেন এবং পেশওয়ার উত্তরাধিকারী নানা- 
রে নান সাহেব, তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়! 
দ্রিলেন। পরে অবশ্ঠ ভগ উদয়পুর ও কারাউলি--এই তিনটি 
রাজ্য স্ব-স্ব রাজবংশের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবরাজকতার 
অযোধ্যা, অজুহাতে ভালছৌদা অযোধ্য! রাজ্যটি কোম্পানির অধিকারভূত্ত 
বেরার করিয়াছিলেন । ইহ! ভিন্ন নিজামকে সৈন্যসাহায্য দানের বিনিময়ে 
প্রাপ্য খরচ বাবদ বেরার প্রদেশটি আদায় করিয়াছিলেন । এই ভাবে উনবি'শ 
শতাব্দীর মধ্যতাগে প্রায় সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
আভ্যন্তরীণ শাসন £ সাভ্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সে শাসন-ব্যবস্থার পরি- 
বর্তনের প্রয়োজনও অনুভূত হইল । ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্তের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ 
কোম্পানির শাপন-ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৬৫ 
খ্রী্ঠাবে দেওয়ানী লাভ করিবার পর--_অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়্িস্তার 
রাজন্ব-আঘায়ের অধিকার পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি “দ্বৈত শাসন, 
(0০816 2০%)নামে এক অস্তুত শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করেন । আদায়ীকৃত 


দ্বেত শান 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৯১. 


রাজদ্বের উপর কোম্পানির অধিকার ছিল, কিন্তু উহার আদায়-সংক্রান্ত যাবতীয় 
কার্ধের ভার ছিল নবাব ও তাহার কর্মচারীদের উপর । এই সব নবাব ছিলেন 
ক্ষমতাহীন দায়িত্বের অধিকারী আর ব্রিটিশ কোম্পানি ছিল দারিত্বহীন 
ক্ষমতার অধিকারী । এই দেত শাসন-ব্যবস্থার কুফল অতি অল্পকালের মধ্যে 
টা প্রকট হইয়৷ উঠিলে কোম্পানির শাসনে এক ব্যাপক অরাজকত৷ 
হেষ্টিংস্‌ কর্তৃক দেখা দিল । ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ এই থৈত শাসনের অবসান 
ক ঘটাইয়া কোম্পানির হস্তে রাজস্ব-সংক্রাস্ত যাবতীয় কার্ধ এবং 
দেওয়ানী বিচার-ভার ন্তস্ত করিলেন । ফলে, বাংলার শাসন- 
ব্যবস্থায় কতকটা শৃঙ্খলা দেখ! দিল। ইহাভিন্ন তিনি বিচার-বিভাগেরও 
সংস্কার সাধন করিলেন । ফোর্ট উইলিয়মে তিনি দেওয়ানী বিচারের সবৌোচ্চ 
বিচারালয় “সদর দেওয়ানী আদালত; এবং মুরিদাবাদে নবাবের 
5 অধীনে ফৌজদারী বিচারের সবৌচ্চ আদালত “সদ্ধর নিজামত 
আদালত” স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি মফঃস্বল 
দেওয়ানী আদালত এবং একটি মফঃন্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন । 
পরবর্তী কালে লর্ড কর্ণওয়ালিস হেষ্টিংসের বিচার-ব্যবস্থার আরও উন্নতিসাধন 
করেন। তিনি নবাবের ফৌজদারশ বিচার-ক্ষমত! হস করিয়া সদর নিজামত 
আদালত কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করেন । ইহ ভিন্ন ভ্রাম্যমাণ 
রর বিচারালয় নামে তিনি চারিটি বিচারালয় স্থাপন করেন । এইসকল 
5 বিচারালয়ের বিচারপতিগণ বৎসরে দুইবার করিয়! প্রতি জেলায় 
ওবচার- যাইয়! তথাকার জটিল মামলা-মোকদ্দমাগুলির বিচার করিতেন। 
ব্যবস্থার 
রর দেওয়ানী বিচারের সর্বনিশ্নে তিনি মুন্সেফী আদালত এবং 
সেগুলির উপরে জেল বিচারালয় এবং জেল' বিচারালয়ের উপরে 
চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় এবং সর্বোপরি সদর দেওয়ানী ও সদর ফৌজদারী 
আদালত স্থাপন করেন । ব্রাজন্ব-ব্যবস্থার সংস্কার এবং ভারতীয় সিভিল সািস 
(.5.0.)-এর কান্তি নির্ধারণ করিয়া কর্ণওয়ালিস ভারত*য় শাসন-ব্যবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । 
লূর্ড কর্ণওয়ালিসের পর আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লর্ড 


১৯২ মানব সমাজের কথ! 


বেন্টিষ্কের আমলে সাধিত হইয়াছিল । সামরিক ও বে-সামরিক ব্যয়-সংকোচ ও 
রাজন্ব-্বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া! বেটিক্ক যেমন কোম্পানির আধিক স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি 
বেিসক কর্তৃক করিয়াছিলেন, তেমনি শাসন-সংক্রানস্ত ও বিচার-বিভাগের সংস্কার 
আন্যন্তরীণ সাধন করিয়া কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার দক্ষত। বুদ্ধি করিয়া- 
শাসন সংস্কার ছিলেন। কর্ণওয়ালিস্-প্রবতিত ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়গুলি এবং 
প্রাদেশিক আগীল-বিচারালয়গুলি উঠাইয়! দিয় বেট্টিক বিচারকার্ধে অবথা 
বিলছ্ছের পথ বন্ধ করিয়াছিলেন । তিনি জেল ম্যাজিষ্রেট ও জেল কালেক্টরের 
ভার একই ব্যক্তির উপর ন্তন্ত করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহ পর্স্ত 
উপরে বণিত শাসন-ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল । এই শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল 
শাসনকার্ষে ভারতীয়দের কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ দান না-করা। 
ব্রিটিশ সরকার কতৃক ইস্ট. ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থণর 
নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র প্রথমে চার্টার এ্যাক্ট ্ারাই 
নিয়ন্ত্রিত হইত। এই কোম্পানিকে বাণিজ্য-বিষয়ে কতক কতক ধিশেষ অগ্মতি 
ও স্থযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল এই সকল চার্টার গ্যাক্ট-এর উদ্দেশ্য । কিন্তু 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে 
রাজনৈতিক শক্তিতে রূপাস্তরিত হইলে নূতন পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার 
উদ্দেশ্তে নূতন আইন প্রণয়ন কর! দরকার হইল । এই উদ্দেশ্য মিটাইবার এবং 
কোম্পানির কর্মচারিগণের মধ্যে যে সকল ছুর্নীতি দেখ! দিয়াছিল তাহ। বন্ধ 
করিব।র জন্য ১৭৭শুখ্রষ্টান্দে লর্ড নর্থ রেগুলেটিং গ্যাক্ট (2.০£01৪- 
(3:76 450) নামে একটি আইন পাশ করিলেন । এই আইনের 
দ্বারা কোম্পানির লগ্ডনস্থ ডিরেক্টর সভার কতক পরিবর্তন সাধন 
কর। হইল । ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও এই আইন দ্বার। কতকগুলি মৌলিক 
পরিবর্তন সাধন কর হইল । বাংলাদেশের গবর্ণরকে গবর্ণর- 
রা রা জেনারেল আখ্য। দেওয়। হইল এবং শাসন-কার্ষে তাহাকে সাহায্য 
জেনারেলের দানের জন্য চারিজন সদস্য লইয়া! একটি কাউন্সিল গঠন কর! 
কাউন্সিল  হুইল। বোস্বাই ও মাদ্রাজ গপ্রেসিডেম্ীর কাউদ্দিল ও গবর্ণর, 
কলিকাতা কাউন্সিল ও গবর্ণর-জেনারেলের পরিদর্শনাধীনে স্থাপিত হইল । 


রেগুলেটিং 
এ্যাকু (১৭৭৩) 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : অর্থ নৈতিক রূপাস্তর ১৯৩ 


বিচার-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেস্টে একজন বিচারপতি ও অপর তিন 
সুপ্রীম কোর্ট জন সাধারণ বিচারপতি লইয়া কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে 
একটি স্থল্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল । 

রেগুলেটিং গ্যাক্ট-এর কতকগুলি ক্রি অল্পকালের মধ্যেই প্রকট হুইয়! 
রেগুলেটিং . উঠিল। গবর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষের 
এ্াক্টের ক্রটি মতামত গবর্ণর-জেনারেল নাকচ করিতে পারিতেন না । এই 
কারণে নান! প্রকার বিশৃঙ্খলার শ্ষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি বোস্বাই ও মাদ্রাজ 
১৭) ্রীষ্টান্দের কাউন্সিলের উপর কলিকাত কাউন্দিল ও গবর্ণর-জেনারেলের 
চার্টার-এ।ক্ট পরিদর্শন-ক্ষমত। স্ুম্প্ভাবে বাণত ছিল ন1 বলিয়াও নানা- 
প্রকার মতানৈক্যের সৃষ্টি হইত। এজন্য ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার গ্যাক্ট -এ 
স্থপ্রীম কোর্ট, গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্লিলের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিয়া! দেওয়া হইল । 

ইহার পর ১৭৮৪ শ্রীষ্টাব্দে পিট-এর ইত্ডিয়া-এ্যা্ট, ছারা ই ইপ্ডিয়া 
ন্ড কোম্পানির উপর ব্রিটিশ-সরকার তথ পার্লামেণ্টের ক্ষমত। 
ইত্ডিয়।-গ্যা্ট বহুগুণে বাড়াইয়া দেওয়! হয়। ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন 
(১৭৮৪) সেক্রেটারী ও চারি জন সদস্য লইয়! বোর্ড অব. কণ্টেশলের হস্তে 
ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের ভার ন্তস্ত হইল। এই সভা ইংলগডে স্থাপিত 
হইল । তিন জন সদস্য লইয়। গঠিত সিক্রেট কমিটি (92০156 09290710062)- 
এর মাধ্যমে বোর্ড অব. কণ্ট্োোল কার্ষপরিচালন! করিবে বলিয়! স্থির হইল । 
গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্দিলের সদস্ত-সংখ্য। কমাইয়া তিন জন কর! হইল । 


এই তিন জনের মধ্যে একজন হইবেন প্রধান সেনাপতি | যুদ্ধ, শাস্তি ও 
দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজ 


কাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের অধীন থাকিবে বলিয়া 
স্থির হইল । 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির চার্টারের মেয়াদ শেষ হইলে এ 
বৎসরই পুনরায় কোম্পানিকে ভারতবর্ষে একচেটিয়া কারবারের অধিকার 
দেওয়া হইল । ১৭৭৩ গ্রীষ্টান্বের রেগুলেটিং গ্যাক্ট অন্থসারে ইস্ট ইগ্ডিয়। 

১৩--(২য়) 


১৯৪ মানব সমাজের কথা 


কোম্পানিকে কুড়ি বৎসরের অন্ত বাণিজ্য করিবার একচেটিয়। অধিকার দেওয়া 
হইয়াছিল । ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট, দ্বারা আরও কুড়ি 
রা পট বৎসরের জন্ঠ সেই অধিকার স্বীকৃত হয়। সেই কুড়ি বৎসরও 
অতীত হুইলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট পাশ করিবার 
প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পার্লামেপ্টের সদস্যবর্গের কেহ কেহ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানিকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপনের প্রত্তাব করিলেন 
বটে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল ন।। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চা পু পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য চার্টার অনুমোদিত হইল। কিন্তু 
এইবার চার্টার গ্যাক্ট-এ কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
ভারতীয়দের হইল | এই চার্টারে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-সংক্রাস্ত 
শিক্ষা-ব্যবস্থ! 
শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাক। বাধ্যতা- 
মূলকভাবে ব্যয় করিবার নীতি গৃহীত হইল। ইহ! ভিন্ন থুষ্টধর্মাধিষ্ঠানের 
পরিচালনার জন্ত কলিকাতায় একজন বিশপ (3151)92) এবং তিন জন 
আর্কডেকন (2১:০1)069.009) নিয়োগ ব্যবস্থাও কর] হইল। 
কুড়ি বৎসর পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় চার্টার যান, পাশ করিবার প্রশ্ন 
উঠিল। পাল্লামেণ্টে বিরোধী দল ইস্ট ইত্ডিয় কোম্পানিকে ব্রিটিশ 
সরকারের শাসনাধীনে আনিবার দাবি উত্থাপন করিল । শেষ 
১৮৩৩ খ্বীষ্টাবের | 
চার্টার গ্যাট পর্যস্ত অবশ্ট এই নীতি গৃহীত হইল না। কোম্পানিকে পুনরায় 
কুড়ি বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়। হইল । 
কিন্তু এইবার কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত রাজ্য “ইংলগু-রাজের পক্ষে? 
কোম্পানিকে £পরিচালনার অধিকার দেওয়া হইল । এইবার 
টা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হইল ন|। 
গঠনতন্ত্রে ফলে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ রাজ- 
পরিবর্তন নৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত হইল । বাংলার গবর্ণর-জেন- 
রেলকে “ভারতের গবর্ণর-জেনারেল” আখ্য। দেওয়া হইল । এক- 
জন আইনসচিব (]9চ/ 2,15701227)-এর পদ ৃষ্টি করিয়া তাহাকেও গবর্ণর- 
জেনারেলের কাউদ্লিলের সদন্পদে নিযুক্ত করা হইল । বোস্থাই, মাদ্রাজ 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার $ অর্থনৈতিক রূপাস্তর ১৯৫ 


প্রভৃতি কাউব্পিলের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা স্তন্ত হইল গবর্ণর-জেনারেলের 
কাউন্সিলের উপর । আগ্রা অঞ্চল লইয়া! একটি নৃতন প্রদেশ গঠন করিবার 
ভারতীয়দের অনুমতিও এই চার্টারে দেওয়া হইল । উহার নামকরণ করা হইল 
সস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ । এই চার্টারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জগ্ম 
সমান অধিকার প্রভৃতির জন্য কোন ভারতীয়কে কোম্পানির অধীনে চাকরি দানে 
্বীকৃত আপত্তি নাই--একথাও ঘোষণা কর! হইয়াছিল । 
রা রে ৬ এইভাবে পার্লামেণ্টের বিভিন্ন আইনের ছারা ইস্ট ইত্ডিয়া 
(নর অবসাঁন_: কোম্পানির গঠনতন্ত্র ক্রমে পরিবতিত হইয়া! উহ! বাণিজা-প্রতিষ্ঠান 
ব্রিটিশ হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে ব্ূপাস্তরিত হওয়ার আনুষঙ্গিক 
অনবীনেভারতব প্রয়োজন মিটান হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির অবসান ঘটাইয়! ভারতের 
শীসন-ব্যবস্থা! ব্রিটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ব্রিটিশ-বিরোধিতা 2 ১৮৫৭ গ্রীষ্টীন্দের বিদ্রোহ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার 
অপ্রতিহত্ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশীয় রাঁজন্যবর্ঁকে অধিকার- 
ব্রিটিশ শক্তি- ৫ _ ১০ 
বৃদ্ধিতে চাত করিয়া ব্রিটিশ ক্ষমতা-বিস্তার স্বভাবতঃই ভারতবাসীদেব 
ভারতবানীদের মনে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগাইয়। তুলিয়াছিল। কেবলমাত্র 
চরিত রাজনৈতিক কারণেই থে একপ ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব 
জাগিয়াছিল এমন নহে, অর্থ নৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রদ্ছতি কারণও এই বিদ্বেষের 
পশ্চাতে ছিল। 
(১) ত্রিটিশের বিরুদ্ধে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার প্রকাশ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগেই পরিলক্ষিত হয় । ১৭০১ শ্রীষ্টান্দে বারাণসীর রাজা চৈৎ 
সিংহ ওয়ারেন হেক্টিংসের অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে এক 
ও জা বিভ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঁরাণসীর বিদ্রোহ বিহার ও. 
(১৭৮১) অযোধ্যা পর্ধস্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল | সেই সময়ে অযোধ্যায় যে 
ব্রিটিশ রেলিডেন্ট (2.55£0০7,0 ছিলেন, তী্ছার চিঠিপত্রাদি হইতে 


জানা যায় যে, এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্ট ছিল ভ্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান । 


* ১৯৩৬ মানব সমাজের কথ। 


(২) অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্‌-দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ওয়াজীর 
আলি নবাব হইলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষও তাহ! মানিয়। লইলেন, কিন্তু 
আসফ-উদ-দৌলার ভ্রাতা সাদাৎ আলি শ্বয়ং অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার 
করিবার উদ্দেশ্টে ওয়াজীর আলির সিংহাসন লাভ অবৈধ বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন, কারণ ওয়াজীর আলি নাকি ছিলেন আসফ.-উদ্‌-দৌলার অবৈধ 
নবাব ওয়াজীর সন্তান । যাহ! হউক, কোম্পানি ওয়াজীর আলির স্থলে সাদাৎ 
টি টি আলিকে অযোৌধ্যার নবাব বলিয়। ক্বীকার করিয়া লইল এবং 

ওয়াজীর আলিকে অযোধ্যা হইতে বারাঁণসীতে লহইয়: আসা 
হুইল। ওয়াজীর আলি কাবুলের আমীর জামান শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণের 
জন্য উৎসাহিত করিয়া গোপনে আলাপ-আলোচন। চালাইলেন। এই সংবাদ 
ইংরাজদের নিকট পৌছিলে ওয়াজীর আলিকে কড়া নজরে রাখিবার জন্য 
বারাণসী হইতে কলিকাতায় আন] স্থির হইল । ওয়াজীর আলি কলিকাতায় 
আসিতে স্বীকৃত হইলেন না, উপরস্ত মিঃ চেরি (0, 01605) নামে যে 
ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তাহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাকে 
তিনি হত্যা করিলেন (১৭৯৯)। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বারাণলীতে এক বিদ্রোহ 
দেখা দ্িল। ওয়াজীর আলির বিদ্রোহের পশ্চাতে সিন্ধিয়!, টিপু স্থলতান, 
জামান শাহ্‌, ঢাকার নবাব প্রভৃতিরও সমর্থন ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটানই ছিল এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য সামরিক বলে বলীয়ান 


ব্রিটিশ-শক্তির সহিত ওয়াজীর আলি আটিয়া উঠিতে পারেন নাই । 

(৩) ব্রিটিশ সাআ্রাজ্য-বিষ্তার নীতির ফলে ভারতে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু 
ভারতের বিভিন্ন বিদ্রোহাত্মক ধটনার পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
অংশে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে পাওয়া যায়। 

ধলভূম, রংপুর, 

বিুপুর, তিনে- ইহা! ভিন্ন ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে যে অর্থ নৈতিক ছুরবস্থা দেশের 
রা হন সর্বত্র দেখা দিয়াছিল,তাহার ফলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক 
উডিন্তা ও. মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
খান্দেশ অতি উচ্চ হারে থাজন! নির্ধারিত হওয়ার ফলে রাঁররতদের এবং 


জমিদারদের উপর যে চাপ পড়িয়াছিল, সেজগ্কও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের হৃষ্টি 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ অর্থনৈতিক রবপাস্তর ১৯৭ 


হইয়াছিল ৷ ধলভূমের রাজ! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা! করিয়। 
সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রংপুর, বিষুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
কৃষকদের উপর অর্থ আদায়ের জন্য অত্যাচার গুরু হইলে তাহারা বিদ্রোহ 
ঘোষণ| করিয়াছিল । তিনেভেলী জেলা, বেরিলী, আলিগড়, উড়িস্যা, খান্দেশ 
প্রভৃতি অঞ্চলেও অনরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল | 

(৪) হিন্দুসন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের ব্রিটিশ-বিরোধিতা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে বিটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রকম্পিত 


করিয়া তুলিয়াছিল। এ বিদ্রোহ সাধারণ্যে সন্নযাসী-বিদ্রোহ 
নামে পরিচিত । 


সন্গ্যাসী-বিদ্রোহ ভিন্ন 'ফরাইদি” আন্দৌোলনও ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ফরাইদি' ও করিতে চাহিয়াছিল। শরিয়ৎ-উল্লাহ ছিলেন এই আন্দোলনের 
“ওহাব (১৮০৪) জনক । ফরাইদিগণ বিশ্বাস করিত যে, বিটিশ শাসনাধীনে 
বম মুসলমান ধর্সীবলম্বীদের বাস কর! ধর্মবিরোধী কাজ। এই 
আন্দোলন পূর্ববঙ্গে দেখা দ্রিয়াছিল। অনুরূপ অপর একটি আন্দোলন ছিল 
“ওহাবী আন্দোলন” | বর্তমান উত্তর-প্রদেশের রায়বেরিলী নামক স্থানে সৈয়দ 
আঞম্মদ এই আন্দোলন শুরু করয়াছিলেন (১৮২০ )। আরবদেশের ওহাবী 
সম্প্রদায়ের অন্তকরণে মুসলমান ধর্সের সংস্কার তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার প্রবর্তিত 'আন্দোলনও “ওহাবী” আন্দোলন নামে 
পরিচিত ছিল। ক্রমে এই আন্দোলন এক রাজনৈতিক 
আন্দোলনে পরিণত হয়। ওহাবীগণ সামরিক শিক্ষণ গ্রহণ করিয়। ত্রিটিশ- 
বিতাড়নে ব্রতী হয়। বাংলাদেশে ওহাবী আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর । 

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনধিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে 
বহু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের স্থত্রপাত হইয়াছিল । কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টান 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে বিদ্রোহ দেখ দিয়াছিল উহ! ব্যাপকতা! ও শক্তির 
দিক দিয়া অপরাপর সকল আন্দোলনকে পশ্চাতে ফেলিয়াছিল। 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 2 ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ 
জুড়িয়। ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ দেখ! দিয়াছিল। সিপাহী অর্থাৎ ব্রিটিশের 
অধীন ভারতীয় সৈনিকগণই সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ শুরু করিয়াছিল বলিয়! ইহ। 


সন্াসী-বিদ্রোহ 


তিতুমীর 


১৯৮ | মানব সমাজের কথা 


ব্রিটিশ এতিহাসিকগণ কর্তৃক “সিপাহী বিদ্রোহ” নামেই অভিহিত হইয়াছে । 
মির কিন্তু এবিষয়ে বিদ্রোহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়ী অগ্যাবধি 
বিজ্রোহসম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে । আধুনিক প্রতিহাসিক ও লেখকগণের 
সা এ অনেকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ এতিহাসিকদের কেহ কেহ 
্‌ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্রোহকে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন 
অবসানের জন্য এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । 
ইদানীং এবিষয়ে নানাপ্রকাঁর গবেষণা! করিয়া! নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা 
হইয়াছে। গত বৎসর (১৯৫৭) এ বিদ্রোহের একশত বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
তারত-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত প্রতিহাসিক ডক্টর স্থুরেন্্রনাথ সেন 
কতৃক 12807,/597 7%1%/-৭6৮6% নামক একখানি গ্রন্থ গ্রকাশিত হইয়াছে। ইন 
ভিন্ন ডক্টর মজুমদারের 76 59708 7/1//87% ৫6 17১2 186৮০1% ০7 1957 গ্রস্থ- 
থানিও প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রত্তিহাসিকদের বরচনার উপর 
নির্ভর করিয়াই ১৮৫ ৭্রীষ্টাব্খের বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর! সমীচীন হইবে। 
প্রাজনৈতিক, কারণ 2 ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ কারণকে 
ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক এই 
সামরিক ও ধর্ম- কয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়! আলোচন! করাই স্ুবিধা- 
নৈতিক কারণ জনক হইবে। 
(১) রাজনৈতিক রাজনৈতিক কারণের মধ্যে লর্ড ডালহোৌসীর স্বত্ব-বিলোপ 
নীতির প্রয়োগ দ্বারা সাতারা, সম্থলপুর, নাগপুর, বাসি প্রভৃতি অধিকার এবং 
স্বত্ব-বিলোপ নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ কর। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা! 
নীতির প্রয়োগ ভিন্ন তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাত! বন্ধ করিয়! 
দেওয়া হইয়াছিল । অযোধ্যা রাজ্যটি কু-শাসনের অজুহাতে অধিকার করিয়া 
লওয়। হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাজ্য অধিকার করিবার অ- 
রা নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও যে অত্যাচার ও অমানুষিক 
প্রাসাদ লুনা বর্বরতার সহিত নাগপুরের রাজপ্রাসাদ এবং অধোধ্যার নবাবের 
প্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, তাহা তদানীস্তন ভারতের দেশীয় 
রাজগণের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভ ও সন্দেহের স্থষ্টি করিয়াছিল । 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৯৯ 


অযোধ্যার নবাবের আধিক সাহায্যের উপর নবাব পরিবারের সহিত 
সম্পকিত বনুসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা! নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ 
অযোধ্যার অধিকারের পর অযোধ্যায় এইন্প বহু পরিবার অর্থসাহায্যের 
নবাবের অভাবে অত্যন্ত হুর্দশা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল | অলঙ্কারপন্ত্র এবং 
টা গর অপরাপর সামগ্রী বিক্রয় করিয়৷ তাহাদিগকে দিনযাপন করিতে 
দুর্দশা-জন- এবং বহু সন্ত্রস্ত পরিবারের মহিলাদের পর্ধস্ত রাত্রিতে অপরের 
রি নিকট থাগ্াদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থার 
চিনেতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মনে ম্বভাবতঃই দেখ! দিবে 
প্রব্ঠিত নুতন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহা! ভিন্ন অযোধ্যায় যে 
৪১ নৃতন রাজন্ব-নীতির প্রচলন কর! হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য 
কট তালুকদার তাহাদের জমিদারিচ্যুত হইয়াছিলেন । অযোধ্যার 
ব্রিটশ কর্প- চিরাচরিত বিচার-ব্যবস্থার ফলে নৃতন বিচার-ব্যবস্থা চালু কর! 
ঢারিবর্গের হইয়াছিল । কিন্তু ইহ। ছিল ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ | ফলে 
অত্যাচারী শাসন জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসস্তোষের মাত্র! 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল । উদ্ধত প্রকৃতির বিটিশ কর্মচারিগণের ব্যবহারও জন- 
সাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণ বহুগুণে বাড়াইয়! দিয়াছিল। 
সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল । 

(২) নামাজিক £ 
ব্রিটিশ কর্প- বিদ্রোহের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ শাসকবর্গের 
চারিগণের ভারতীয়দের প্রতি দ্বণ। এবং ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়াইয়া 
ল চলিবার মনোবৃত্তি ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। 


ইংরাজী শিক্ষা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান শাস্তি বা আহ্ুগত্যের 
রেলপথ, টেলি- রিল 

গ্রাফ ব্যবস্থা, অগ্কুল নহে, বল খাছল্য 

সতীদাহ-দমন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ- 
টি দমন প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূশক কার্যাদি যুক্তির দিক দিয়া 
বলিয়া সন্দেহ ঃ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য হইলেও অপরাপর কারণ এবং ব্রিটিশ শাসক- 


ব্রিটিশ কর্ধচাঁরি- বর্গের শাসিতদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার মনোবুত্তির 
বর্গের ব্যভিগর 


পরিপ্রেক্ষিতে প্রগুলি ভারতবাসীর নিকট ছুরভিসন্ধিমূলক বলিয়! 
প্রতিভাত হুইয়াছিল। 


২৪৪ মানব সমাজের কথা 


ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের ব্যভিচার প্রভৃতি সমসাময়িক ভারতবাসীদের 
চক্ষে ব্রিটিশদের হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিল। 
অর্থনৈতিক কারণের উপর পূর্বেকার প্তিহাসিকগণ ততটা! গুরুত্ব আরোপ 
(৩) অর্থ. করেন নাই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহার যথাযথ গুরুত্ব 
নৈতিক সম্পর্কে "অবহিত হওয়1 গিয়াছে ৷ বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের 
গোড়াপত্তনের সময় হইতে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বাবধি একশত বৎসর 
টির ধরিয়া ইংরাজগণ যে পরিমাণ সোণা, রূপ! প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু 
ল্যান থাড ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহার অবশ্ন্ভাবী ফল হিসাবে 
ইংলগড রপ্তানি ব্রিটিশ-অধিরুত রাজ্যের প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই 
9 শিল্পের শোচনীয় হইয়া উঠিতেছ ছল। ইংরাজদের আমলে নূতন রাজন্ব- 
জনসাধারণের নীতি এই ছুরবস্থার মাত্র! বুদ্ধি করিয়াছিল । বিলাতী শিল্পজাত 
হা দ্রব্যাপ্দির আমদানির ফলে দেশীক়্ ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমে বিনাশপ্রান্ত 


হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষ।-প্রবর্তনে পূর্বেকার বিদ্বান সমাজের সমাদর হাস 
পাইতেছিল। দেশীয় অর্থাৎ সংস্কত ব। ফায়ুী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 
জীবিকার্জনের পন্থা ক্রমেই লোপ পাইতেছিল । 
আথিক কারণ ইংরাজ সেনাবাহিনীব্র অন্তভূক্তি সিপাহী--অর্থাৎ ভারতীয় 
সৈনিকদের মধ্যেও দারুণ অসস্তোষের হৃষ্টি করিয়াছিল। সাধারণ সিপাহীর 
মাহিন! ছিল মাসিক ৯২ টাকা । “সোয়ার” অর্থাৎ অশ্বারোহী 
সৈনিকদের অবস্থাও কোন অংশে উন্নত ছিল না । তাহাদের 
মাহিন! সামান্য অধিক ছিল বটে, কিন্ত তাহাদের মাহিনা হইতে 
নানা খাতে কিছু কিছু করিয়ু। অর্থ কাটিয়া রাখা হইত । 
কিন্ত বিভ্্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর অসস্তোষ। নানা 
কারণে এই অসস্তোষের হৃষ্টি হইয়াছিল। ইওরোপীয়দের তুলনায় 
ভারতীয় সৈনিকদের বেতনের স্বল্পত। সৈনিকদের মনে শ্বভাবত:ই 
সিপাহীদের বিদ্বেষ জাগাইয়। তুলিয়াছিল । এই বিদ্বেষের সঙ্গত কারণও ছিল । 
রা শত প্রধানত:, সিপাহীদের সাহাব্যেই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ 
ব্যবছার সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কিন্ত এই সাম্রাজ্য-জয়ে 
সাহায্যের বিনিময়ে তাহার কোনপ্রকার আধিক সুযোগ-সুবিধা পায় নাই? 


সৈনিকদের 
আধিক দুরবস্থা 


(৪) সামরিক £ 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : অর্থ নৈতিক রূপান্তর ২১ 


উপরস্ত ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় তাঁহাদের মাহিন! এত অল্প ছিল যে, তাহারা 
এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারে অত্যান্ত ক্ষু্ধ ও অসন্তষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল । এই বৈষম্য- 
মূলক ব্যবহার তাহাদের অন্তরকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া দিয়াছিল। 
টির পদোন্নতির ক্ষেত্রেও দেশীয় এবং ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য 
সামরিক করা হইত । ভারতীয় অফিসার বা সিপাহীর পদোন্নতির আশা 
মা ছিল না। অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারদের দাবি অগ্রাহ করিয়' 
পদোন্নতির. অনভিজ্ঞ ইওরোগীয় অফিসারগণকে দায়িত্বমূলক কার্ধে নিযুক্ত 
সযোগের অভাব করা হইত। ইহার ফলে ইওরোগীয় অফিসার ও সৈনিকদের 
বিরুদ্ধে দেশীয় অফিসার ও সিপাহীদের বিদ্বেষ ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছিল। 

উপরোক্ত কারণের ফলে ভাঁরতবাসীদের এবং বিশেষভাবে সিপাহীদের 
রারভিএরিনেররন ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, তখন ইওরোপীয় 
(ক) খ্বীষ্টধর্মে শ্রীষ্টধর্ম-যাজ কদের হিন্দু ও মুসলমানগণকে ধর্মান্তরিত করিবার 
ধ্সীস্তরিত চেষ্টা অগ্নিতে ঘ্বতাভতির কাজ করিয়াছিল । সিপাহীদের নিকট 
করিবার চেষ্টা, 
(ক) রেলপথ, পা্রীর! শ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিত । জেলখানায় কয়েদীদের 
সতীদাহ দমন, নিকট পাত্রীদ্রের অবাধ যাওয়া-আঁসার অধিকার ছিল। হিন্দু ও 
তি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই শ্রীগ্ঘধর্মে ধর্মীস্তরিত করিবার 
সন্িমূলক চেষ্টা চলিতেছিল | এমতাবস্থায় ভারতীয়দের নিকট সতীদাহ-প্রথ! 
বলিয়া ধারণা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-আইন, এমন কি রেলভ্রমণে জাতিভেদ 
মানিয়া চলিবাঁর অন্রবিধ! প্রভৃতি ইংরাজ শাসকবর্গের সকলকে শ্রীষ্টধর্ে 
ধর্সাস্তরিত করিবার এক অভিসন্ধি বলিয়।৷ মনে হইল । 

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন 
বিব্রোহের ক্ষেত্র গ্রস্ত হইয়াছে, তখন চবি-মিশ্রিত কাতুজ (858560 ০৪: 
0৭46) বারুদস্ত,পে অপ্রিস্ফুলিঙ্ের কাজ করিল । ১৮৫৬ খ্রীষ্টান 
ব্রিটিশ সরকার এন্ফিল্ড রাইফ ল্‌ (79০10 1২1615) নামে এক- 
প্রকার নৃতন ধরণের বন্দুক সেনাবাহিনীতে চালু করিলেন। এই বন্দুকের কাতু'জ 
ঈ্লাতে কাটিয়া! বস্দুকে পুরিতে হইত । গরু এবং শুকরের চবি মিশ্রিত কাতু'জ 
ত্বভাবতঃই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মনাশের সুক্ষ পন্থা 


প্রত্যক্ষ কারণ 


২৩২ মানব সমাজের কথা 


বলিয়া মনে হইল। স্বভাঁবত:ই উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যেই এক দারুণ 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হইলে ১৮৫৭ হ্ীটাবের২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মল 

রে টপ পাত নামে জনৈক দিপাহা প্রকাহভাবে বিজ্োহ ঘোষণা করে। 
| সেই দিন মঙ্গল পাণ্ডের সহকর্মীদের সকলে না হইলেও অনেকেই 
তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করে নাই । ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই 
কারণে সমগ্র রেজিমেন্ট, (340. বৈ. [.) ভাঙগিয়। দিয়া বিদ্রোহের আগুন চাপ! 
দিতে চাহিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সমর্থক জমাদার ইশ্বরী 
পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর! হইল । কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের 
আগুন নিভিল না । ৩৪নং পদাতিক রেজিমেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার 
ফলে কর্মচ্যুত পিপাহীরা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে লাগিল । ক্রমে অপরাপর 
সেনাদলের মধ্যেও জাতিনাশের ভীতি দারুণভাবে ছড়াইয়। পড়িল। পরবর্তী 
ঘটন! ঘটিল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে । যখন দ্রেশীয় সিপাহী- 
ই দের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে তখন সেনাবাহিনীকে 
১*ই মে, ১৮৫৭ বিদ্রোহাত্মক পন্থা ত্যাগ করিতে উপদেশ-রত কর্ণেল ফিনিস 
(001. ঢি$101715)-কে গুলি করিয়া হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত 

বিদ্রোহ শুরু হইল (১০ই মে, ১৮৫৭ )। 
বিজ্রোহের বিস্তার 2 পিপাহীদের বিদ্রোহ ব্যারাকপুর হইতে মীরাট 
ব্যারাকপুর-: এবং তথা হইতে দিল্লীতে বিস্তারলাভ করিল । মীরাট হইতে 
১ বিদ্রোহী মিপাহিগণ দিল্লীতে পৌছিয়! (১১ই মে) মোগল-বংশধর 
সম্রাট বলিয়। বাহাছুর শাহকে (২য়) হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া! ঘোষণ। করিল। 
রা রি মীরাট এবং দবিল্রী উভভয় স্থানেই সিপাহীরা ব্রিটিশ সামরিক 
মুজফ ফর নগর, অফিসার ও অপরাপর ইওরোপীয়দের হত্য। করিতে দ্বিধ। করিল 
কন নাঁ। দ্িলী বিদ্রোহী পিপাহিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে সংবাদ 
হতমর্দান পাইয়া কিরোজপুর (১৩ই মে) এবং সুজফ ফর নগরের দিপাহিগণও 
৯, ও বিদ্রোহ ঘোষণ! করিল । বিদ্রোহী সিপাহীদের সছিত কোন কোন 
উত্তরপ্রদেশ: স্থানে জনসাধারণও যোগদান করিতে ক্রাট করিল না। পাঞ্জাব, 
ব্যাপক বিপ্রোহ নৌসেরা, হতমর্দান প্রভৃতি স্থানে বিজ্বোহ দেখা দিল । অবোধ্যা। 


মঙ্গল পাণ্ডের 
বিদ্রোহ 


ভারতে ব্রিটিশ শক্কির প্রসার অর্থনৈতিক রি ২৩ 


ও বর্তমান উত্তর প্রদ্ধেশে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ত হইল । এটোয়া, 
মইনপুরী, রুম্ুকী, এট, মথুরা, লক্ষৌ, বেরিলী, শাহ্জানপুর, মোরাদারাদ, 
আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ,দরিয়াবাদ, ফতেপুর,ফতেগড়, হাতরস, 
ঝাসি, জগদীশপুর ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জলিয়। উঠিল। 
বিহারে দানাপুর নামক স্থানের সিপাহিগণ বিভ্রোহ ঘোষণ! করিয়। কুনওয়ার 
বিহার ও সিংহের নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল । দেওগড়-এর সেনাবাহিনীও 
বাংলাদেশ. বিদ্রোহে যোগদান করিল। বাংলাদেশে ঢাক ও চট্টগ্রামে 
সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইলে উভয় স্থানেই তাহাদিগকে সহজে দমন করা হইল । 
দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণাত্যে, মধ্য-ভারত ও রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও 


সধভারত ও 
রাজপুতানা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়। পড়িল । 


বিজ্রোহ-দমন 2 বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ কোন কোন স্থানে নির্দোষ 
ইউরোপীয় নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশলাভ করিয়াছিল 
বটে, কিন্তু বিদ্রোহ-দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকত। কেন 
অংশে কম ছিল ন!। 

বিজ্রোহের প্রথম দিকে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও 
বিজ্রোহদমনে সার জন লরেন্স, সার হেনরী লরেন্স, হেভেলক, আউটরাম ব! 
দঃ ৪8 উদ্রাম্, সার কোলিন্‌ ক্যাম্পবেল্‌ প্রভৃতি ইংরাঁজ কর্মচারী ও 
সেনাপতিদের তৎপরতায় এবং শিখ» নেপালী ও ব্রিটিশ সৈনিক- 
দের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হুইয়াছিল। 

বিদ্রোহীদের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানপুরের নানা সাহেব ও 
ত'তিয়া তোগী ৷ তাতিয়। তোপীর প্রকৃত নাম রামচন্্র পাঙুরঙ্গ তোপী। ইনি 
বিপ্রোহী নেতৃ- তাতিয়া তোগী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । তাতিয়া তোপী নান! 
বর্গ ঃনানা সাহেবের প্রধান পার্খচর হিসাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়।- 
সাহেব, তাতির ছিলেন। বিদ্রোহী নেতৃবর্গের অপর একজন ছিলেন রাজপুত- 
রে সিং, দলপতি কুনওয়ার সিং । ইনি জগ্দীশপুরের (আর্র। ) তালুকদার 
ঝাসিররাশী ছিলেন। ঝাসির রাণীর কথ! কাহারও অবিদ্দিত নহে । তাহার 
সামরিক দক্ষতা ও দূরদরশিতা, তাহার সাহস ও বীরত্ব ব্রিটিশেরও প্রশংসা! অর্জন 


নৃশংন্তা। 


২০৪ মানব সমাজের কথা 


করিয়াছিল । মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন 
ঝাঁসির রাণী। সার হিউ রোজ-এর অধীনে এক ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে 
প্রাণ হারাইয়৷ তিনি ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের অন্ভতম হিসাবে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন তাতিয়া তোগী হিউ রোজ-এর হস্তে পরাজিত হইয়। পলায়ন 


রিটশ শক্তির করেন, কিন্তু পরে ধৃত হন' এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । নানা 
দিল্লী পুমরধি- সাহেব পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে 
কার--বাহাছর কিভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল সেবিষয়ে সঠিক কিছু জানিতে 
শাহের নিবাসন 
পার! যায় নাই । 

দ্বীর্থ চারিমাস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষ দিল্লী পুনরধিকারে সমর্থ 
হুইয়াছিল। সম্রাট বাহাছুর শাহ্‌ বন্দী হইলেন । তাহাকে রেঙ্কুনে নির্বাসিত 
করিয়া মোগল বংশের অবসান ঘটান হইল । 

১৮৫ণ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ “নিপাহী 
বিদ্রোহ* কিংবা “জাতীয় আন্দোলন” এই প্রশ্ন সম্পর্কে পরম্পর-বিরোধী মত 
আছে। প্রধানতঃ দুইটি ভাগে এই সকল বিভিন্ন মতকে ভাগ করিয়া! বিচার 
কর! বাঞ্ছনীয় হইবে ॥ (১) জে. বি. নর্টন 00. 73. ০6০2), ডক্টর ডাক (01. 
পরম্পর-বিরোধা [0760 প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমতঃ 
মতবাদ সিপাহী-বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহ ব্যাপকতা এবং. 
জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল । সমসাময়িক জনৈক মাফিন 
লেখকও অস্ুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন | (২) পক্ষান্তরে জে. ডবুউ. কে (). 
ড/. ৮৪১৮), সার সৈয়দ আহুম্মদ, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারশ ছুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রভৃতির মতে ইহ সিপাহীদের বিদ্রোহ ভিন্ন অন্ত কিছুই ছিল না । 

উপরোক্ত ছইটি মতের প্রথমটির উপর নির্ভর করিয়1 সাভার কর-প্রমুখ দ্েপ- 
প্রেমিকগণ ১৮৫ ৭গ্রীষ্টাবের বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়। অভি- 
হিত করিয়াছেন। বস্ত্রতঃ বিদ্রোহের সময় হইতে শুরু করিয়া এযাবৎ কোন সর্ব- 
জনগ্রাহ্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। সম্ভব হয় নাই । 'অধুন। প্রকাশিত ডক্টর মজুম- 
দারের 776 198770% 71179 ৫6 76 186০1 ০ 1857 এবং ভক্টর সেনের 
17//7/56% 7%%-8৫৮৪%--এই ছুইখানি গ্রন্থে নূতন গবেষণালব্ধ তথ্যার্দির পরি- 
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প্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্থান্ুপুঙ্খবূপে আলোচনা করা হুইয়াছে। ডক্টর 
মজুমদার এবং ডক্টর সেন মোটামুটি এক-ই কথা বলিয়াছেন। ডক্টর মন্ডুষদার 
ডক্টর মজুমদার নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
ওডক্টুর সেনের যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে 
অভিমত--- 
প্রথমে শুরু হয় নাই । প্রধানতঃ ইহ। একটি সিপাহী-বিদ্রোহ ছিল» 
১৮7 কিন্ত কোন কোন অঞ্চলে এ সিপাহী-বিদ্রোহ-ই প্রসার লাভ 
কোন স্থলে করিয়। জাতীয় আন্দোলনে ব্ধপাস্তবিত হইয়াছিল । বর্তমান উত্তর- 
রে টির প্রদেশের অধিকাংশ, মধ্য-প্রদেশের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং বিহারের 
পশ্চিমাংশে সিপাহী-বিদ্রোহ জাতীয়-বিদ্রোহ হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
অন্তত্র ইহা! সিপাহী-বিদ্রোহ ভিন্ন অপর কিছু ছিল ন'। ডক্টর সেনও অন্ব্ধপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন যে, -৮৫৭ গ্রীষ্টাবের বিদ্রোহ সিপাহী- 
বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও সকল স্থানে ইহ! কেবল সিপাহীদের মধ্যে সীমাবন্ধ 
ছিল নাঁ। বিড্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিদ্রোহের পশ্চাতে জনসাধারণের 
সমর্থন ছিল। অবশ্ স্থানবিশেষে এই সমর্থনের মাত্র। ছিল নল্প বা অধিক। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার ব1 ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই 
অকাট্য এমন নহে । কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহাদের উভয়ের সি্ধাস্তই 


গতানুগতিক ও ব্রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-প্রস্থত । নর্টন ও ডক্টর ডাফের মস্তব্য, 
বাহাছুর শাহকে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণ।, বাহাছুর 
শাহের ঘোষণায় দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরাজ- 
বিতাড়নে অগ্রসর হইবার আহ্বান প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে ১৮৫৭ 
গ্রষ্টাব্বের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র দান করিয়া! থাকেন। উনবিংশ 
শতাব্দীতে সামরিক বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্ত্র ভারতবাসীর 
পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন শুরু করিবার কল্পনাও আসে নাই । সেই সময়ে 
অপরাপর বিটিশের সহিত যুঝিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন--এই 
নিঠাগৃহ ছিল ধারণা । ইহ ভিন্ন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে 
কোনপ্রকার প্রীক্য যে না-ছিল এমন নহে । তদুপরি ব্রিটিশ বিতাড়ন-ই ছিল 
সেই আন্দোলনের মুল উদ্দেশ্ঠ । বহ্স্থানের রুষকগণও বিদ্রোহে যোগদান 


২০৬ মানব সমাজের কথা 


করিয়াছিল, এই প্রমাণও আছে । এমতাবস্থায় ১৮৫৭ থ্রীষ্রান্ের বিদ্রোহ 
সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তদানীস্তন পরিস্থিতিতে একমাত্র 
যুক্তিসম্মত পন্থা! । স্ৃতরাং ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহকে, গ্রথমে উহ! সামরিক 
বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল, পরে কোন কোন স্থানে জাতীয় রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল এইরূপ সুল্ষ পার্থক্যের ভিন্ভিতে, উপযুক্ত মর্যাদা না দিবার যুক্তি 
নাই, একথ! অনেকে মনে করিয়া থাকেন । 
যাহা! হউক, উপসংহারে এই কথা উল্লেথ কর৷ প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 
বিদ্রোহের প্রতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় 
নাই । নৃতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈকা 
রহিয়াছে উহার অবসান ঘটিবে 
১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোছের বিফলভার কারণ 2 ১৮৫৭ খরীষ্টাব্দের 
বিদ্রোহের বিফলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ কর। প্রয়োজন 
(১) সংহতির যে, বিদ্রোহীদের কার্ষপস্থা» সময় প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত যোগাযোগ 
অভাব বা সংহতি ছিল না। ফলে একই সময়ে সকল স্থানে বিদ্রোহ 
যেমন শুরু হয় নাই, তেমনি সর্বত্র একই নীতি বাঁ কর্মপন্থা অনুহ্যত হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, নান। সাহেব ও বাহাছর শাহের মধ্যে স্বার্থের প্রতিছন্থিতা ছিল । 
নান]! সাহেব পেশওয়া হইবার এবং মারাঠা প্রাধান্য পুনঃ 
বই ও স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন । বাহাছর শাহ. স্বভাবতঃ চাহিয়া- 


উপসংহার 


পার্থক্য ছিলেন মোগল প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত করিতে । তৃতীয়ত:, 
তি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখ! দিবার ফলে উহ! আঞ্চলিক 


সীমাবদ্ধতা সীমার মধ্যে গঞ্ডিবন্ধ হুইয়। পড়িয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে এহ 

বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে নাই। চতুর্থত, বিজ্রোহী নেতৃগণের 
ব্যাপক বিদ্রোহ-পরিচালনার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল না । ঝণাসিব রাণী, 
(8) যোগ্য. নানা সাহেব, তাতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং প্রভৃতি নেতৃবর্গ 
নেতার অভাব স্ব-স্ব এলাকায় স্ুষোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দান করিলেও ব্যাপক 
বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষমত। তাহাদের কাহারে। ছিল না। উপযুক্ত 
নেতৃত্বের অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এক 
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অনন্বীকার্ষ। পঞ্চমতঃ, বিদ্রোহের পরাজয়ের কারণগুজির মধ্যে ব্রিটিশ কুট- 
কৌশলেরও উল্লেখ করিতে হইবে । যাত্র দশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ 
সরকার পাঞ্জাব অধিকার করিষা শিখ-শক্তির অবসান ঘটাইয়া- 
ছিল। কিন্ত সেই শিখদের এই বিদ্রোহ-দমনের কার্ষে নিয়োগ 
করিতে ব্রিটিশ-শক্তি সক্ষম হইয়াছিল । ষষ্ঠতঃ, বিদ্রোহকে সমগ্রভাবে 
পরিচালনার কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল 
রে রা না। ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অযথ। 
অভাব বিনাশগ্রাপ্ত হইয়াছিল । কোন কোন স্থানে বিদ্রোহীদ্দের 
মধ্যে সংগঠনের পরিচয় পাওয়া গেলেও বিদ্রোহকে জয়বুক্ত 
করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় পরিচখলন। ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহা! 
১৮৫৭ হীষ্টাব্দের বিদ্রোহে গড়িয়া উঠে নাই । সপ্তমতঃ, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী 
(৭ বিদ্রোহী যাহাতে দিল্লী অবরুদ্ধ করিতে না পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় 
দের সামরিক ব্যবস্থা না করিয়। বিদ্রোহিগণ অত্যান্ত ভুল করিয়াছিল | ইহা ভিন্ন 
তন দিল্লী যখন ব্রিটিশ সৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল ত খন দিল্লীর 
'অভ্যন্তর হইতে বাধাদানের গঙ্গে স্ঙ্গে বাহির হইতেও অবরোধকারী ব্রিটিশ 
বাহিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিদ্রোহিগণ সামরিক অদূর- 
(০) ব্রিটশের দ্রশিতার পরিচয় দিয়াছিল । অষ্টমত:, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 
সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, গোলাবারুদের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি একই সেনা- 
হন পতির নিরেশাহ্যায়ীী যুদ্ধ করা, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খল, 
সামরিক দূরদশিতা, উন্নতধরণের সেনাপতিত্বও বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ 
হইয়। ধ্লাড়াইয়াছিল। 
বিদ্রোহের ফলাফল 2 ১৮৫৭ খ্রীষ্াব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত ইহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্যাপক পরিবর্তন 
ইস্ট ইত্িয়।  ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, ইংলগ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝিতে 
কোম্পানির পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় 
সি সাম্রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়। দেওয়া নিরাপদ নছে । এই কারণে 
ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাদনের অবসান ঘটাইয়' এই সাম্রাজ্য 


(৫) ব্রিটিশ কুট- 
কৌশল 


২০৮ মানব সমাজের কথা 


ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন কর! হইল ॥ ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রর্তীক 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গবর্ণর-জেনারেলকে 
ভাইস্রর ব৷ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। 


দ্বিতীয়তঃ, মহারাণীর ঘোষণা] দ্বারা লর্ড ডালহৌসী-প্রবতিত স্বত্ব-বিলোপ 
্বত্তববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হইল । এই ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বল! হইল যে, 
নীতি পরিত্যক্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আর রাজ্যবিষ্তার করিবেন ন।। 


, তৃতীয়তঃ, ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের 
নীতিও গৃহীত হইল । ভারতে ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় এবং 
আর ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল না 
ভারতীয় বলিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, এই কথ স্মরণ করিয়া 
নিয়োগের নীতি 
ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীরদের 
নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইল । 


চতুর্থ তঃ, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলে আইন-প্রবর্তনের 
ক্ষমতা কলিকাত! কাউন্সিলের হস্তে স্তস্ত কর! হইয়াছিল, কিন্ত বিদ্রোহের 
কাউলিল্স. পর এই কেন্দ্রীকরণ-নীতি পরিত্যক্ত হইল; ১৮৬১ শ্রীষটাব্দের 
এ্যাক্ট (১৮৬১) কাউন্সিল্স্‌ এ্যাক্ট, (0০90196815 4১০6) পাশ করিয়া বোস্বাই ও 
মাদ্রাঙ্জ কাউন্সিলের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়! হইল । 
পঞ্চমতঃ) ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্জের বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে ষে 
ভীতি ও সন্দেহের স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা দুর করিবার জন্য 
ও এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্টে 
(01519 ৪ ব্রিটিশ কতৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতির (1015195 ৪6 
10709:8)  10)0672 ) প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই সময় হইতেই 


সাম্প্রদায়িকতার বিষবুক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হয়। 


য্ঠত:, ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্যসংখ্যক ব্রিটিশ 
সৈনিক রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়! ব্রিটিশ কতৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্ক 
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ভারতবর্ষে আনাইয়। ভবিস্ততে পিপাহ্নী বিদ্রোহেয় পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন। 
ব্রিটিশ সৈম্ঠ- ইহা ভিন্ন যাবতীয় দায়িত্বমূলক কার্ধে কেবলমাত্র ইংরাজ কর্মচারী 
সংখ্যা বৃদ্ধ নিয়োগের নীতি অহুম্থত হই 
নুস্থত হইতে লাগিল । 
সর্বশেষে, ১৮৫৭ খুষ্টাবের বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে 
সংস্কারনীতি সতীদাহ-প্রথা। দমন, ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার 
টঠাডিতী। প্রবর্তন অন্থতম কারণ শ্ছিল, এই কথ! উপলব্ধি করিয়। ব্রিটিশ 
শীলতা কতৃপিক্ষ সংস্কার-কার্ধাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া 
চলিতে লাগিলেন । বস্ততঃ, তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়। 
উঠিলেন। 
অর্থ নৈতিক বূপান্তর ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাণিজ্যস্্বত্রেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-“আনিল বণিক লক্ষ্মী সুরহ্গপথের 
ইংলগ্ডের শিল্প- অন্ধকারে রাজসিংহাসন।” ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পশ্চাতে 
টিন বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থলিঞ্মাই ছিল মূল ৫প্ররণা। ভারতের মত 
বিরাট বিশাল দেশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত হওয়ার অবশ্থস্তাবী ফল হিসাবে 
পরিবর্তন  ব্যবসায়-বাণিজ্া, শিল্প প্রভৃতি প্রতিক্ষেত্রেই দেখা দিল এক আমূল 
পরিবর্তন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্রব ঘটিয়াছিল অর্থাৎ মানুষের 
শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের বার! দ্রব্যাদি নির্মাণ শুরু হইয়াছিল । অল্প সময়ে অধিক 
সানগ্রী প্রস্তুত কর। সম্ভব হওয়াতে অধিক পরিমাণ কাচামালের প্রয়োজন এবং 
তৈয়ারী মালের জন্য নূতন বাজার একাস্ত প্রয়োজন ছিল । কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ 
ছিল এই উভয় প্রকার প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত দেশ। ভারতের কৃষি 
ও খনি হইতে উৎপন্ন কাচামাল ক্রমেই অধিক পরিমাণে ইংলগ্ডে চালান যাইতে 
লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংলগড প্রায় একচেটিয়া ভাবেই এই 
সকল বাণিজ্য-স্থযোগ ভোগ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে ক্রমে 
সয়েজখাল খননে জার্মানী ও জাপান কতক পরিমাণে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ 
রি করিতে শুরু করে। যাহা হউক, উনবিংশ শতান্ধীতে ইংলগ্ডের 
পরিনাণ-বৃদ্ধি সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । স্য়েজ খাল 
খননের ফলে (১৮৬৯) এই বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । ১৮৬৯ শ্রী্ান্ফে ভারতীয় 


১৪--- (২য়) 


২১০ মানব সমাজের কথ! 


বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ৯* কোটি । ১৯০০ থুষ্টাব্ধে উহ! ছুই 
শত কোটি এবং ১৯২৮-২৯ থৃষ্টাবে ছয় শত কোটিতে পরিণত হয়। 
কিন্ত ব্রিটিশ অধিকারের পর হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের (£9:61£) 
59০) প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়! গিয়াছিল। পূর্বে ভারতবর্ষ কুটির- 
শিল্লোৎপন্ন সামগ্রী যথা, কার্পাস ও রেশমবস্ত্র প্রভৃতি চালান দিত । 
সা উহা! হইতেই ভারতবর্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে সোনারূপা ও ধনরত্ব সঞ্চয় 
ত্রব্যাদির প্রতি- করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ভারতীয় কুটিরশিল্পগুলিই ভারতবর্ষকে 
রা বুট. সোনার ভারতে পরিণত করিয়াছিল। কিন্ত ব্রিটিশ স্বার্থের খাতিরে 
শিল্পের অপমৃত্যু বিলাতী যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামাল যেমন ভারতবর্ষ হইতে 
ইংলগ্ডে চালান যাইতে লাগিল, তেমনি তথাকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি 
ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতে লাগিল । ভারতীয় কুটির শিল্পগুলি স্বভাবতঃই বিলাতী 
যন্ত্রশিপ্ন-জাত দ্রব্যান্দির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না । 
এ ভারতের কুটিরশিল্পের অপমৃত্যু ঘটিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা৷ 
_-ভারতীয়দের এক বিপধয়ের সৃষ্টি করিল । ভারতীয়দের অর্থ নৈতিক দুর্দশার চরম 
নি মি অবস্থা এ সময় হইতেই শুরু হইল । ইংলগ্ডের স্বার্থে ভারতবর্ষকে 
সামাজিক  কৃষিপ্রধান কাচামাল-উতৎ্পাদনকারী দেশ হিসাবে রাখাই প্রয়োজন 
জীবনের উপর ছিল । কাজেও হইন্স তাহাই । বিলাতী সৌখান দ্রব্যাদি, ষথা-_ 
5 রেশমী সামগ্রী, চামড়ায় প্রস্তুত সৌহীন দ্রব্যাদ্দিঃ কাচ, চশনামাটি 
প্রভৃতিতে প্রস্তুত নানাবিধ সামগ্রী, কাগজ, ঘড়ি, খেলনা, সিগারেট, সুগন্ধি 
দ্রব্যাদি, সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ী, সেলাই-এর কল, সুগন্ধি 
সাবান, এনামেলের বাসন৮ এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র»॥ কেরোসিন, লোহার 
নানাপ্রকার সামগ্রী প্রভৃতি বছ ইউরোপীয় প্রধানতঃ বিলাতী জিনিসপত্রে 
ভারতের বাজার ছাইয়া গেল। এই সকল দ্রব্যের আমদানী একদিকে যেমন 
ভারতের নিজন্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করিল, 
তেমনি ভারতীয়দের রুচি ও সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 


ঘটাইল। 
বিদেশী সামগ্রী ভারতের সর্বত্র বণ্টনের সুবিধার এবং বিভিন্ন স্থান হইত 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : অর্থনৈতিক রূপান্তর ২১১ 


কাচামাল সরবরাহের ম্থুবিধার জন্ত রেলপথ নিমিত হইল। জলপথে পূর্ব 
জার হইতেই বাণিজ্যপোত চঙ্াচল করিত। লোহার জাহাজ ও 
ব্যবস্থার বাম্পশক্কি ব্যবহার করিয়। বাণিজ্যপোতের গতি আরও জ্রুততর 
পরিবর্তন  হুইলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ বহুগুণে বুদ্ধি 
গাইল। টেলিগ্রাফ, ক্যাবল প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবন- 
যাত্রার রীতির এক আমূল পরিবর্তন শুরু হইল। ব্রিটিশ রাজন্বনীতি-_চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত, প্রথমতঃ বাংল1, বিহার, উড়িস্তার অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট 
পরিবর্তন আনিয়াছিল, একথ। পূর্বেই বল হইয়াছে । নীলকর সাহেবদের 
কুঠিস্থাপন ও রুষকণের উপর অত্যাচারে সেই যুগের ইংরাজ অত্যাচার ও 
শোষণের এক জঘন্যতম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
এইভাবে ভারতের নিজন্ব শিল্পগুলি ক্রমে উঠিয়! গেল এবং সেইস্থানে 
বিলাতী দ্রব্যাদির আমদানী চলিল। ইহার ফলে ভারতের অর্থ- 
নুর নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের 
পরমুখাপেক্ষী সুচনা হইল। পূর্বে ভারতীয় গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লোপ পাইল । গ্রামগুলি পরমুখা- 
পেক্ষী হইয়া উঠিল। গ্রাম্য জীবনের পূর্বেকার স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বিনাশপ্রাঞ্ত 
হওয়ায় জনসাধারণ শহরের জীবনের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পাটি, 
ভারতীয়দের মাদুর, কাঠের পিঁড়ি, জলচৌকির স্থলে আসিল চেয়ার-টেবিল। 
সামাজিক প্রদীপের বদলে লগ্ন, বাশের ছাতার পরিবর্তে বিলাত্ী কাপড়ের 
জীবনে পরিবর্তন _ 
ছাতার ব্যবহার শুরু হইল। চটি জুতা ও থড়মের স্থান লইল 
বিলাতী ধরণের পাম্প (68100 50০০), স্থু (91১০০) প্রভৃতি । 
ক্রমে শাসনকার্ধ ও বাণিজ্যিক অস্থবিধার জন্য ইংরাজগণ ভারতে পাশ্চাত্তা 
সধ্যবিত্ত চাকুরি- শিক্ষা) ও বিজ্ঞানের প্রসারে সচেষ্ট হইল। ভারতের নিজস্ব 
জীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিতর আমূল পরিবর্তনের ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত 
টানি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল। গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পেরা অপমৃত্যুর 
কৃষির উপর চাপ ফলে জনসাধারণ সকলেই কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল হইয়! 
পড়িল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাবী ও উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে ভারতীয়দের 


২১২ মানব সমাজের কথা 


জাতীয় জীবনে এক বিপ্রবাত্থক পরিবর্তন দেখা দিল । বাংলাদেশে বিটিশ 
প্রাধান্থ সর্বপ্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। ্বভাবত:ই পাশ্চাত্য শিক্ষণ) সংস্কৃতি, 
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক জীবনের সব কিছুর প্রভাব সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই 


সর্বপ্রথম আধু- ূ 
নিভভারডে জিত পাইল। এই সকল নূতন প্রভাবের সহিত ভারতের নিজন্থ 


জনম সংস্কৃতির যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তাহার ফলে শেষ পর্যস্ত আগিল 
এক বিরাট সমঘ্বয়। এই সমদ্বয়ের মধ্য দিয়াই আধুনিক বাংলা ও আধুনিক 
বাঙালী জাতি তথা আধুনিক ভারতের জন্ম হইল। 


15 0150 2 00162] 1068 01 006 (180770] 065010190101)6 01 (110 73716151) 
8,00011)18105002 [0 10010. 


ভারতে ব্রিটিশ শালনের ত্রমবিকাশের একটি মোটামুটি আলোচন| কর। 


2,.1007006 6০ 07008180619 117 006 13091) 02110 খে)৮চা ঠ0 0০056110100) 
11) 0106 800153 ০01 0100 15280 [000 00707905070 18 08,, 


১৮৫৮ ্বীষ্টাব্দের পুরাবধি ব্রিটিশ পার্জামেণ্ট কর্তৃক ইস্ট উত্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবন্থায় 
হস্তক্ষেপের ইতিহান বর্ণনা কর। 

3. 198 009 705০1601182? 9 1106:91)8] 20056106116? 
৮৫৭ ্রীষ্টাব্ধের বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বল। যায় কি? 


4. 1160 ৮ 17066 00 016 (8775102010001)8 01 [15015 ০০000781011 
70108: 0009 1310151) 1010, 


ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচন! কর। 


০োড়শ অখ্যার 
ভারতের জাগরণ 


ইওরোগীয় ও ভারতীয় অংস্কতির সমন্বয় £ বাংলার নবজাগরণ ? 
মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিরাট অনৈক্যের চিত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্ঘল। ও বিচ্ছিন্নতার ফলে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত হইয়। গিয়াছিল। রাজনৈতিক 
চি 1 ক্ষেত্রের এই বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা রাজনীতির গণ্ভী ছাড়াইয়া 
ভারতীয় অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি গ্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়। পড়িয়া! এক 
রে নিদারুণ আত্মবিশ্বৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে 
তখন এক অন্ধকার যুগের সৃচন! হইয়াছিল। সংস্কৃতির ধর্ম-ই হইল 
আঘাতের মধ্য দিয়! অগ্রসর হওয়া, আবদ্ধ জলে যেমন শ্োত আসে না, 
জোয়ার-ভাট1 খেলে না, সেইরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও অগ্রগতি থাকে ন। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে 
এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয় । 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজ- 
নৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে 
নিও ভাবে পাশ্চা্য শিক্ষা, ও সাহিতোর প্রভাব বিস্তারলাভ করিল। বাঙালী 
নবজাগরণের জাতি-ই হইল এই নূতন শিক্ষা ও সাহিত্য-সম্পদের সবপ্রথম 
হত্রপাত . সংগ্রাহক । আরব দেশের সহিত বাপিজ্য-ব্যপদেশে আরবীষ 
সভ্যতার প্রভাব যেমন ইতালিতে বিস্তার লাভ করিয়া ইওরোপীয় রেনেসস বা 
নবজাগরণ-স্থষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য সাহিত্য 
টা ও সংস্কৃতির প্রভাবও প্রথমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া 
ইতালি নবভাবতের জাগরণের শুত্রপাত করিয়াছিল । রেনেসণাসের ক্ষেত্রে 
ইওরোপে ইতালি ও ইতালীয় জাতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, 
বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ভারতীয় নবজাগরণে অনুদ্ধপ অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল । এবিষয়ে বাংলাদেশই ছিল ভারতের ইতালি । 


২১৪ মানব সমাজের কথা 


রাজ রামমোহন রায়, ১৭৭২--১৮৩৩ 2 ভারতীয় কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সংমিশ্রণে যে আধুনিক ভারতের আধুনিক মাহুষের কৃষ্টি 
বাংলার নব- রাজা উম্যানিষ্ 
জাগরণের অগ্র- হুইয়াছে? তাহাদের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন । হিভম্যানিষ্- 
পদ সুলভ অনুসন্থিৎস1, সংস্কারক-স্থলভ মনোবল এবং খষি-স্ুলভ 
উতি রায় প্রজ্ঞা লইয়া রামমোহন এক যুগপ্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতির সমম্বয়ের এক অভূতপূর্ব 
মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । ্‌ 


নবজাগরণের প্রধান শর্তই হইল চিস্তাধারার মুক্তি । গতান্থগতিকতার স্থলে 
অনুসন্ধানী ও সমালোচক দৃষ্টি না জঙ্মিলে নবজাগরণের স্ত্রপাত 
হইতে পারে ন1। রক্ষণণীলত। ত্যাগ করিয় যুক্তিতর্কের দ্বারা সকল 
কিছুরই মূল্যনির্ধারণ এবং বুহত্তর স্বার্থের জন্য যাহ! প্রকৃত সহায়ক 
উহ? গ্রহণ করিবার ইচ্ছার মধ্যেই নবজাগরণের বীজ নিহিত থাকে । রামমোহন, 
বাঙালী তথ! ভারতবাসীর বন্ধ চিন্তাধারার মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন । 
মানবসভ্যতার মাপকাঠি হইল সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা । ইতিহাসের শোতে 
যখন বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে আসিয়! 
সমবেত হয়, তথন ত্বভাবতঃই শুরু হয় সংঘর্ষ ও ছন্দ। এই সংঘর্ষের মধো সমন্বয় 
ওসামঞ্জন্ত বিধান করিতে পাব্রিলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে। ভারত-ইতিহাসের এইরূপ এক বুগপন্ধিক্ষণে খন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা! 
- হিন্দু, ইসলামীয় ও ইওরোপীয়--একই স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
চি চাহিল তখন ম্বভাবতঃই প্রয়োজন হইল এক বিরাট সমম্বয়ের। এই 
ও সংস্কতির ত্রতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই যেন রামমোহন রায়ের 
০১৮০ আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল বহুত্বের এক বিরাট, 
সমম্বযত্বরূপ | হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ সময়ের 
প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন ॥ এই সমম্বয়ই ছিল তাহার মূল প্রতিভা 
এবং উহার মাধ্যমেই হইয়াছিল নূতন যুগের সুচনা । ব্রামমোহন ভারতীয় 
প্রতিহা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল বারাঁণসীতে সংস্কতশান্ত্র অধ্যয়ন এবং 
পাটনায় আরবী ও ফায়ুসী ভাষা! শিক্ষা! করিয়াছিলেন । তিব্বতে গিয়া তিনি 


চিন্তাধারার 


ভারতের জাগরণ ২১৫ 


তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পকে জ্ঞানলাভ করেন । ইহা ভিন্ন ইংরাজী, হিক্র, 
তাহার শিক্ষা গ্রীক, সীরীয় প্রভৃতি ভাবায়ও তাহার বু[ৎপত্তি জন্মিয়াছিল। 
ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ও আমেরিকার স্বাধীনতা বুদ্ধের ৃষ্টাস্ত তাহার 
স্বভাবতঃ-বিপ্রবী মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ধর্ম ও যুক্তিবাদ 
(1২9.01915811900)-এর সমম্বয় সাধন করা, রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনত। আনয়ন 
রামমোহনের করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার-মুক্ত স্বাধীন ও বলিষ্ঠ 
রে রে রি চিন্তাধারার সুচনা করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ । ইংরাজ 
শিক্ষা ওসংস্কৃতির হিউম্যানিস্ট ফ্রান্লিস্‌ ব্যাকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্‌, নিউটন, 
এক অদ্ভুতপূর্ব হিউম্‌ গিবন্‌, ভল্টেয়ার, টোম, পেইন প্রভৃতি মনীধিগণের 
নি চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন । স্থতরাং রামমোহনের 
চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্্য শিক্ষা! ও সংস্কৃতি, এবং হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম- 
নীতি সব কিছুর এক মহাসমদ্বয় ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । 
এইভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ করিয়া! “সকল ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদে 
হিন্ুধর্সের. বিশ্বাসী” এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। হিন্দুধর্মের 
সংস্কার চে অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির যে 
কোন মূল্য নাই, তাহ তিনি বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা গুরু 
শিক্ষা সংস্কার, করিলেন । রাজ! রামমোহন রায় শুধু হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত 
রাজনীতি, সর্- করিবার চেষ্টাতেই নিজ কার্ষকলাপ গপ্ডিবন্ধ রাখেন নাই। 
ক্ষেত্রে রাম তিনি ছিলেন ভারতের নবধুগের অগ্রদূত শিক্ষা সংস্কার» 
মোহনের দান 
রাজনীতি ও দেশপ্রেম - সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের স্চন। 
করিয়াছিলেন । 
বাংলাদেশ তথ। ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা -প্রবর্তনের ব্যাপারে রামমোহনের 
নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য । ১৮১৩ রীষ্টাবধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার-এ 
ইংরাজী শিক্ষা বৎসরে একলক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার খাতে ব্যয় করিবার 
প্রবর্তনে রাম নির্দেশ দেওয়! হইয়াছিল | এই নির্দেশ কাধকরী করিবার উদ্দোস্ট্ে 
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একটি সংস্থা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইল। এই সংস্থাটি কলিকাতায় সংস্কৃত 


২১৬ মানব সমাজের কথা 


কলেজ স্থাপন করিতে মনম্থ করিলে, রাজ ব্ামমোহুন রায় গবর্ণর-জেনারেল 
লর্ড আমহা্-এর নিকটইছার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি পাশ্চান্ত্য 
হিন্দু কলেজের শিক্ষা! যথা, রসা়্নবিদ্া» শরীর-বিদ্যাঃ চিকিৎসা-শাম্ত্র গ্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হওয়৷ প্রয়োজন এই 
ডেভিড. হেয়ার 

যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়ের 
চেষ্টায় ১৮১৭ খুষ্টাব্ে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল । পরে উহার প্রেসিডেন্সী 

কলেজ নামকরণ কর! হইয়াছে । ইংরাজী ভাষায় পুম্তক-রচন! ও 
রী জরি প্রকাশনের জন্ত ডেভিড হেয়ার প্র বসরই '্কুলবুক সোসাইটি, 
জেনারেল নামে একটি সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন । স্কটিশ মিশনারী 
৪ ডক্টর আলেকজাণ্ডার ভাফ. প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া যখন 
প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট হন, তখনও রাজা রামমোহন বায় 

তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছিলেন । ডক্টর ডাফ. কর্তৃক 
স্থাপিত জেনারেল গ্্যাসেম্বলীজ ইন্স্টিটিউশন বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । রামমোহন শ্বয়ং একটি আাংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদান্ত 
কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

বাংল। গগ্ের শষ্টা হিসাবেও রাজ রামমোহনের দান কৃতজ্ঞতা-সহকারে 
বাংলা গছের স্মরণযোগ্য । বাংলা গক্যের উন্নতিসাধনে রামমোহন রায়ের 
শষ্টাদের অগ্যতম রচনার দান নেহাৎ কম ছিল ন। | তাহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ- 
সংক্রান্ত বিতর্ক একদিকে যেমন কুসংস্কারমুক্ত হিন্দুধর্ম-স্কাপনের পথ-নির্মাণে 
সচেষ্ট ছিল তেমনি অপর দিকৈ বাংলা গছ্েরও উন্নতিবিধানে সাভাহ্য 
করিয়াছিল । রামমোহন রায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তাহার এই ব্যাকরণথানি আধুনিক কালের পণ্ডিতগণেরও 
প্রশংসা! অর্জন করিয়াছে । 
সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের দান চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। 

জাতিভেদ্-প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা-বৃদ্ধিৎ হিন্দুসমাজের 
কুসংস্কার-দূরীকরণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন নিজ মানসিক উৎকর্ধের 
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পরিচয় দান করিয়াছিলেন । লতীদাহ-প্রথা নিবারণে তাহার সহামভূতি ও 
টানার সহযোগিতা না থাকিলে লর্ড বেশ্টিষ্ক উহ! পাশ করিতে সমর্থ 
দূরীকরণ তত হইতেন কিনা সন্দেহ। হিন্দু বিধবাগণ যাহাতে সম্পত্তির 
জাতির মর্ধাদা- উত্তরাধিকার পাইতে পারেন সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন । 
এপ তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। নারীজাতির 
সতীদাহ-প্রথা আদর্শ ও সমাজে নারীজাতির পুরুষদের নিকট হইতে কিন্ধপ 
গান ব্যংহার পাওয়। উচিত, সে বিষয়েও তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া 
প্রভৃতির চেষ্টা হিন্দুসমাজের উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এক কথায় বলিতে 
গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকত উদ্যোক্তা । 
রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতের নবজাগরণের ভবিষ্তুৎ দ্রষ্টা ৷ 
শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অভিযোগ দূরীকরণের যে ইজিত তিনি রাখিয়া 
টিজার গিয়াছিলেন, উহা! অনুসরণ করিয়াই ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধে ভারতের 
তাবাদের জনক জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ।রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার 
মতবাদ ছিল অতি-আধুনিক ধরণের । ১৮৩১ খুষ্টান্ে ভারতীয় 
রাজন্ব ও বিচার-ব্যবস্থ। এবং জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জরিত কুষক 
সম্প্রদায়ের দুরবস্থা প্রভৃতি অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়। তিনি ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। 
ংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্তও রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ জনমতের কৃষ্টি ও প্রকাশের 
সংবাদপত্রের দায়িত্ব সংবাদপত্রের । রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতে সংবাদ- 
চ্ষ্ো পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ১৮১৮ 
খুষ্টাবে প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ করিয়া তিনি সুপ্রীম কোর্টের নিকট এক 
দরখান্ত পেশ করিয়াছিলেন | উহ ভিন্ন তিনি বাংলাদেশে সংবাদপত্র- 
সেবীদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যথা, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, মতিলাল ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জী, কেশবচন্ত্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শভভৃচন্্র মুখাভী, ছারকানাথ 
ঠাকুর, কৃষ্দাস পাল প্রভৃতিকে এই দ্বায়িত্বপূর্ণ বৃদ্ধিগ্রহণে অন্প্রাণিত 


করিয়াছিলেন । 


২১৮ মানব সমাজের কথ। 


ভারতের নব-যুগের প্রবর্তক রাজ। রামমোহন তাহার বহুমুখী প্রতিভা ও 
সুবিশাল ব্যক্তিত্বের গ্রভাবে তদানীন্তন বাংলার মনীষীদের অনেককেই প্রভাবিত 
করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক 

ভারতের নব- 
গর প্রবর্তক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও জাতীপ্নতাবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
রামমোহনের উৎসম্বরূপ। ম্বভাবত:ই তাহার বহুগুণসমদ্িত ব্যক্তিত্ব এক 
টি বিরাট সংখ্যক মনীষীর মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল । ইওরোপীয় 
রেনেসশাসের প্রবর্তকদের মধ্যে এইরূপ বহুগুণের ও বহুক্ষমতার 
সমম্বয় পরিলক্ষিত হয় না। রামমোহনের মধ্যে বৃত্তের একক প্রকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাংলা তথ! ভারতীয় রেনেনাসের জনক রাজ রামমোহন এক 


নবধুগের আলোকবতিক! লইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন। 


নবধুগের বিকাশ 2 ধর্মাশ্রয়ী ভারতবাসীর কোন প্রকৃত উন্নতিসাধনে ধর্ম ও 
নৈতিকতাকে বাদ দিলে যে কোন কালেই চলিবে না, সেকথা রাজা রামমোহন 
রায়ের সংস্কার-চেষ্টায় ও তাহার সমসাময়িক কালের ধর্নৈতিক আন্দোলনে 

প্রকাশলাভ করিয়াছিল । প্রাচীনযুগে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম বহিরাগত 
ডনের গ্রহণযোগ্য কোন প্রভাবকে স্বীকার করিয়। লইতে পশ্চাদপদ ছিল 
আন্দোলন 
মাত্রেই না। কিস্তুমুসলমান শাদনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের এই 
ধ্সাশ্রয়ী ও উদ্দারতা লোপ পাইয়াছিল । নবচেতনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার 
ডি জন্য যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত পরিবধন 
ও পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়ত। রামমোহন রায় ষেমন উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন দয়ানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস । অবশ্ঠ 
ইহাদের মূল উদ্দেশ্টের মধ্যে সামগ্রীস্ত থাকিলেও পন্থার পার্থক্য ছিল। ভারতের 
জাতীয় জীবনের অপরাপর স্তরে নবচেতনার প্রাথমিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায় ধ্নৈতিক সংস্কারসাধন এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার 
দি আগ্রহে । মিসেস এ্যানি ব্যাসাস্ত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, 
ভারতে কোন সংস্কারকে যদি প্রকৃত সংস্কারে পরিণত করিতে 
হয়, তাহা? হইলে উহ্থাকে ধর্মাশ্রয়ী কর! একান্ত প্রয়োজন । ভারতের নব- 
জাগরণের ক্ষেত্রেও একথার সত্যতা পরিলক্ষিত হর । সুতরাং নব্জাগরণেন্ব 
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উন্মেষ, পূর্ণবিকাশ ও পরিণতির আলোচনায় সর্বাগ্রেই ধর্মনৈতিক চেতনার 
আলোচন! কর! প্রয়োজন । 
ব্রাহ্মসমাজ 2 রাজা রামমোহন রায়ের বিপ্রবী মন হিন্দুধর্মের অসার 
আনুষ্ঠানিক দ্িকটাকে বর্জন করিয়া বেদাস্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহ্থাকে 
একেশ্বরবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত করিয়। তুলিতে চাহিয়াছিল । রামমোহন কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা,-ই পরবর্তা কালের ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাভাষ বলিয়! 
চন্দ্র বিবেচিত হইয়া থাকে । সর্বজনীনত্ব-ই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠা: মতের মূলকথা। কিন্ত তাহার প্রচারিত ধর্মমত হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক, 
তি একথ। মনে কর! ভূল হইবে । বস্তত: মনীষী ব্রজেন্ত্রনাথের মতে 
সর্বজনীনত্ব তিনি ছিলেন 4318170512 0£ 0106 291)001055। তিনি জীবনের 
শেষমুহ্র্ত পর্বস্ত উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন । তাহার ধর্মমতে হিন্দু 
বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও গ্রীষ্টধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। পরবর্তী কালে অবশ্য ব্রাঙ্গধর্ম যে রূপ লাভ করিয়াছিল, উহ] রামমোহন 
রায়ের প্রবতিত ধর্মমত হইতে পৃথক, একথা নিঃসংশয়ে বল যাইতে পারে । যাহ! 
হউক, রামমোহনের আরদ্ধ কার্ধ পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পিত। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্মদমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক সংস্কার-সাধনের পক্ষপাতী ছিল। 
পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহপ্রথা প্রভৃতি পরিত্যাগঃ এবং বিধবা” 
ব্রাহ্মদমাজ বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল 
০ সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাঙ্গসমীজ দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশয় কর্তৃক হিন্দু-বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে 
ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক তদানীন্তন হিন্দুসমাজের উপর প্রভাব বিস্তৃতির পরিচয় 
পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য উপরোক্ত সংস্কারগুলির সব কয়টিই হিন্দুসমাজে 
ক্রমে ক্রমে গৃহীত হুইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। 
জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বঙগিয়! 
খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্রযাত্র! প্রভৃতি যে করা যায় এই রীতি হিন্দুসমাজেও 
আজ প্রায় সর্বজনসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দিক দিয়! নবধুগে 


২২৩ মানব সমাজের কথা 


হতে ব্রাহ্মমমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে । অবশ্ত একেশ্বরবাদঞ্প্রচারে 
ব্রাহ্গসমাজ অকুতকার্ধ হইয়াছে শ্বীকার করিতে হইবে । 
প্রার্থনাসমাজ £ ব্রাহ্গসমাজের আন্দোলন বাংলাদেশের সীম। অতিক্রম 
করিয়। ভারতের অপরাপর অংশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল । কিন্তু মহারাষ্ট্রে 
ইহার প্রভাব ছিল সর্বাধিক । কেশবচন্ত্র সেনের বাগ্সিত! ও আকর্ষণী ব্যক্তিত্বের 
প্রভাবে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনাসমাজ? নামে একটি সংগঠন স্থষ্টি হয়। 
প্রার্থনাসমাজ' ব্রাঙ্গদমাজ হইতে ইহার পার্থক্য ছিল এই যে, ইহা হিন্দুধর্মেরই 
সিডি অবিচ্ছেচ্য অঙ্জহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বামদেব, তুকারাম, 
রা রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্্রীয় ধর্মবীরদের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া 
ধপ্রার্থনাসমাজ' হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ একটি সংগঠন হিসাবে সামাজিক 
স্কারের পক্ষপাতী ছিল। অস্পৃশ্ঠতা-বর্জন, জাতিভেদ-দূরীকরণ, অসবর্ণ বিবাহ, 
বিধবা-বিবাহ, সমাজের নিয়ন্তরের লোকের উন্নয়ন প্রভৃতি ছিল প্রার্থনাসমাজের 
কর্মহ্চী। মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনাসমাজের প্রাণ- 
্বর্ূপ | রাঁণাঁডের প্রভাবেই তদানীস্তন সংস্কার-নীতি অধিকতর 
মানবধর্মী হইয়া! উঠিয়াছিল । গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন বোম্বাই বিচারালয়ের 
একজন বিচারপতি । ত্তাহার সংস্কার-নীতি শ্বভাবত:ই পাঁশ্চান্ত্য ভাবধারার 
প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এদিক দিয় রামমোহন রায়ের সহিত তাহার কতক 
সামগ্রস্য পরিলক্ষিত হয়। 
আখর্ষসমাজ £ ত্রাহ্মলমাজ ও প্রার্থনাসমাজ ছিল পাশ্চান্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রভাবে প্রভাবিত আন্দোলন । কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিহ্, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
ভিত্তি করিয়া! আরও ছুইটি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে ভারতবাসীর মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
এই ছুয়ের একটি ছিল 'আর্ধনমাজ”, অপরটি “রামরুষ্ণ মিশন+ | 
টড আধসমাজ আন্দোলনের জনক ভ্রিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরত্বতী 
লুচনা--দ্থামী (১৮২৪-১৮৮৩)। সংস্কৃত সাহিত্যে তার অসাধারণ পাগ্ডিত্য ছিল, 
5955 কিন্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষ। তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নাই । দয়ানন্দ 
রামমোহন রায়ের মতোই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি 


রাণাডে 


ভারতের জাগরণ ২২১ 


তদানীন্তন হিন্দুধ্মকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করিতে 
জাতিতেদ-প্রথা, চাহিয়াছিলেন । জাতিভেদ-প্রথা, বাল্য-বিবাহ প্রসৃতি সামাজিক 
বাল্যবিবাহ- কুসংস্কার হইতে মুক্তি ছিল তাহার আর্যসমাজ আন্দোলনের 
মি অন্যতম উদ্দেশ্য । ইহা ভিন্ন সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ 
[বিধবা-বিবাহে প্রভৃন্তিতেও তিনি উৎসাহ দান করিতেন। দয়ানন্দ-প্রবতিত 
উৎসাহ-দান আর্ধলমাজ আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখষোগ্য 
দিক হইল গশুদ্ধিঃ। অহিন্দুগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণেচ্ছু হইলেই তাহাদের “শুদ্ধি? 
অনুষ্ঠানের দ্বার] হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদার পঞ্থ৷ প্বামী দয়ানন্দই 
“শুদ্ধি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তাহার সংস্কার-মুক্ত ও দেশাতমবোধে 
আন্দোলন উদ্বুদ্ধ মন ভারতবাসীকে এক ধর্,, এক জাতি ও একই সমাজে 
প্রক্যবন্ধ এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। তিনিই 
সর্বপ্রথম জনসাধারাণকে তাহার এই আন্দোলনে যুক্ত করিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় বা রাণাডের আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের এক 
কুদ্রসংখ্যক ব্যক্তিকে দলতৃক্ত করিয়াছিল, কিন্ত দয়ানন্দ জনসাধারণের নিকট 
'্সাবেদন জানাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সামাজিকতার যেকোন সংস্কারের 
পশ্চাতে ভারতের বিশাল জনসাধারণের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন, এই সত্যটি 
প্রমাণিত করিয়াছিলেন । আর্ধনমজের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জরা: প্কারকারাধি অগ্ঠাপি ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রভাব 
আন্দোলনের হিসাবে বিছ্যমান। দয়ানন্দ সরম্বতীর মৃত্যুর পর লাল! হন্সরাজ, 
আবেদনের পণ্ডিত গুরুদত্ত, লাল লাজপৎ্ রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই 
সর্বজনীনত! 
আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

রামকুঝ্চ ও রামকুষ্ক মিশন 2 উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন 
রাঁজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক 
অভূতপূর্ব সমদ্বয়ের মূর্ত প্রতীকরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তেমনি 
সেই শতাব্ধীরই দ্বিতীয় ভাগে অপর এক মহাপুরুষ আবিভূতি হইয়া 
ধর্স ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্ের ভাবধারার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় 
সাধন করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ইনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ 


২২২ মানব সমাজের কথা 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৪-৬৬)। রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ পুরোহিত ছিলেন । 
প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষ। বলিতে সাধারণতঃ যাহ] বুঝায়, সেইরূপ 
রি কোন শিক্ষাই তাহার ছিল না। কিন্ত তিনি ছিলেন প্রশ্বরিক 


(১৮৩৪-৬৬) 
শক্তির গ্রতীকন্বরূপ। শিক্ষিতদের শিক্ষ। দ্রিবার ক্ষমত। স্তাছার 
অন্তরে জাগিয়াছিল। তাহার শ্রীমুখনিঃস্থত চরম সত্য অপর কোন মনীষীর 


মুখ হইতে এতট! সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বাহির হইয়াছিল কিনা 
সন্দেহ। ম্যাক্সমুলার (৪ 7 01151 বলিয়াছিলেন £ * 'অ-শিক্ষিত, 
রামকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইওরোপের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ 
মনীষিগণ এথনও অন্ধকারে হাতড়াইয়৷ মরিতেছেন 1” 
রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রা্গদমাজ পরবর্তী কালে অন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়! 
হিন্দুধর্মের গণ্ডি ত্যাগ করিয়াছিল । হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে গিয়৷ ব্রাহ্গ- 
সমাজ শেষে এক নূতন ধর্মন্বরূপ হইয়া ধাড়াইয়াছিল। প্রার্থনাসমাঞজ ও আধ- 
সমাজ অবশ্য হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়াই উহার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিল । 
ভিন কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদ-এর উপর নির্ভর করিয়। মানুষের 
মূলনীতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন এবং মুতিপূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম 
শক্তির জ্ঞানলাভের পঞ্থ! প্রদর্শন করিয়া! রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের শক্তির পুনঃ 
পুনধিকাশ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । হিন্দুধর্মের বাহ্িক আচার-অনুষ্ঠানের উপর 
অধিকতর জোর দিয়! হিন্দুধর্মের মূলনীতি তদানীন্তন হিন্দুসমাজ বিশ্বৃত হইয়াছিল। 
রামরুষ্ণ সেই কারণে বাহক আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হিন্দুধর্মকে 
'আবদ্ধ ন। রাখিয়া উহার মূল উদ্দারতা ও ব্যাপকত! সকলের নিকট উদঘাটিত 
করিলেন। তাহার ধ্র্মমতের মূল আবেদন ছিল মানবতার আবে- 
বানর. দন । শ্রীরামকষণ সাধারণ মাধ ছিসাবেই ন্মিয়াছিলেন। জীবনে 
অধিকাংশ ভারতবাসীর ন্যায়ই পাশ্চাত্য ব। প্রাচ্য শিক্ষা গ্রহণের 
তাহার কোন স্থুযোগ ছিল না। তাই তাহার ভাষ! ছিল অন্তরের ভাষা। কৃত্রিমতার 
স্থান সেখানে ছিল ন1। তাহার কথায় মানুষ বুহত্তর মানবগোর্ঠীর অস্তরের কথাই 
যেন শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে 
হন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান সকল ধর্মের সমগ্বয়ের, সকল ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার 


ভারতের জাগরণ হট 


পরিচয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল । ভিন্ন ভিন্ন ভাষ!-ভাষীর নিকট জলের মাম 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি একই ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম হুইল খোদা, থৃষ্ট, 
হরি ব৷ কৃষ্ণ-_-এরূপ সহজভাবে ধর্মকে প্রকাশ করিবার শক্তি আর 
কাহারো ছিল কিন সন্েহ। বাহ্িক অনুষ্ঠান, খাগ্তাথাস্য প্রভৃতির 
উপর ধর্ম নির্ভরশীল একথা রামকৃষ্ণ মনে করিতেন না । আধুনিকতার প্রতি 
শ্রদ্ধা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাস যখন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এক 
অনিশ্চয়তার স্যষ্টি করিয়াছিল, তখন রামকৃষ্ণের বাণী হিন্দুধর্মের অন্তনিহিত শক্তি 
পুনরায় সর্জনসন্মুখে প্রকাশিত করিল । তাহার জযোগ্য শি্ক নরেন্দ্রনাথ দর্ভ 
তাহার বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌছাইলেন। চিকাগোর সর্বধর্মসম্মেলন 
(81119106176 0£ চ২611519795) অনুষ্ঠানে নরেন্্রনাথ হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ 
স্বামী সম্পকে শ্রীরামকুঞ্ধের বাণী প্রচার করিলেন, হিন্দুধর্ম নরেন্্রনাথের 
বিবেকানন্দ প্রচারের ফলে এক জগদ্ধর্মে পরিণত হইল । আমেরিকা- 
বাসীদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রচার ইহার প্রমাণম্যরূপ | নরেন্্রনাথ দত্ত ব্বামী 
বিবেকানন্দ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । বরামকৃষ্জের ধর্মমতে সমাজসেবাই ধর্মের 
অন্যতম প্রধান অঙ্গ । 

পূর্বেই একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া 
কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ভারতের 
প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্সাশ্রয়ী সংস্কৃতি । রামকৃষ্ণ হিন্দুধ্মকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগাইয়াছিলেন। 
ধর্মের ক্ষেত্রে এইভাবে বাঙালী জাতির চিন্তাধারা যখন আত্মবিম্মতির পথ ত্যাগ 
করিয়! আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল, তখন উহা! এক বিশাল শক্তি হিসাবে 
জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে সৃষ্টি করিল এক নব জাগরণ। বাংলা তথা 
ভারতীয় নবজাগরণে শ্রীরামরুষ্ণ এবং তাহার স্থযোগ্য শিশ্ত বিবেকানন্দের 
অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় । 

বাংলার নবজাগরণের পরিণতি ই ইওরোপের নবজাগরণের প্রকাশ 
যেমন রাজনীতি,সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি কোন দ্িকই বাদ দেয় নাই বাংলার 
নবজাগরণও তদ্রপ এই সকঙ্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাংলার 


তাহার উদারত। 


রামকৃঞ্ের দান 


২২৪ মানব সমাজের কথা 


নবজাগরণের ভাবধাব1-প্রভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট ব1 “মানবিক ছিলেন 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর | রামমোহন যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য 
ঈশ্বরচন্্র সংস্কতির শ্রেষ্ঠ প্রভাবগুলির সংমিশ্রণে নব-যুগের যে শুচন! 
বিষ্তাসাগর 
(১৮২৯১) হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিগ্ভাসাগরের নাম উল্লেখ কর! 
যায়। থাটি হিন্দু পণ্ডিত হিসাবে শিক্ষা -দীক্ষা গ্রহণ করিলেও বিদ্যা- 
সাগর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অবহ্থেল। করেন নাই । তাহার মধ্যে প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল । সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার 
প্রাচ্য ও হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্চিত ও নিপীড়িতদের 
রা মুক্তিসাধন প্রভৃতি রামমোহুনী প্রভাব যেমন তাহার চরিত্রের এক- 
সংমিশরণের দিক জুড়িয়া রহিয়াছিল, অপরদিকে খাটি হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, 
প্রতীক ব্রা্গণ্য ধর্মপালন গ্রভৃতিতে এবং বিশেষভাবে সংস্কত সাহিত্যের 


উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরজ্জীবন প্রভৃতিতে ঈগ্বরচন্ত্রের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 


সতরী-শিক্ষা, বাংল। ভাষ1, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদ্ভাসাগরের দান 
অবিস্মরণীয় । তাহার উদার ও সংস্কারকামী মন বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবা- 
বিবাহের প্রচলন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
নানা উত্রিয়াছিল। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পশ্চাতে বিদ্ভাসাগরের 
জাতীয়তাবোধ চেষ্টাই ছিল সর্বাধিক। তাহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্ধাদাবোধ, 
ইংরাজদের প্রতি তাহার ত্বাধীনতাব্যঞ্ক ব্যবহার হইতেই 
প্রমাণিত হয়। সাধারণ লোকের প্রতি সহান্ভূৃতি, ছুঃস্থদের প্রতি তাহার 
দয়াদাক্ষিণ্য এবং সর্বোপরি তাহার উচ্চাদর্শের নৈতিকতাপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন 
ও চরিত্র তাহাকে ভারতীয় সংস্কতির এক অতি স্থন্দর প্রতীকম্বর্ূপ করিয়া 
ভুলিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্বীর ছিতীয়ার্ধে বাংলার রেনেসাস বা নবজাগরণের পরিস্ফুটন 
দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্বঃ মাইকেল 
সাহিত্যের মধুস্থদন দত্ত এবং বক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংল! রচনায়। ইওরোপের 
পরিপ্মটন রেনেসাসের অন্ততম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় 
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মচজ্ 


ভারতের জাগরণ ই২৫ 


ভাষার উন্নতিতে । বস্ততঃ নবজাগরণের স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রকাশ মাতৃ- 
ভাষায়-ই সম্ভব । বাংলাদেশেও নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা 
দেখা গেল। মধুস্দনের “শমিষ্ঠ। নাটক” ও “মেঘনাদবধ কাব্য” 
মাইকেল 
মধুসূদন বাংলার সাহিত্য-জগতে এক গভীর আলোড়নের স্থ্টি করিল। 
(১৮২৪-১৮৭৩) মধুন্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়। বাংল। সাহিত্যে এক বিপ্লব 
আনিলেন। দীনবদ্ধ মিত্রের 'নীলদর্পণ” তদানীস্তন ইঙ্গ-বণিকদের 
অত্যাচারী স্বার্থাঘ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে এক তীর প্রতিধাদ জানাইল। নীলকর 
হিজর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে বাংপার কষকসম্প্রদায়ের শোচনীয় 
(১৮২৮-১৮৭৩) দুর্দশার চিত্র সবসমক্ষে স্থাপিত হইল । কিন্তু বাংল। ভাষাকে প্ররুত 
সাহিতোর ভাষায় রূপান্তরিত করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় । 
১৮৬৫ শ্রীষ্টান্দে তাহার “ছুর্গেশনন্দিনী”, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে “বিষবৃক্ষ” প্রকাশিত হইল। 
প্রায় সেই সময়েই (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” নামে বাংল। 
রা রা [ংস্কৃতিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু করিলেন । বাংল! সাহিত্য-জগতে 
(১৮৩০-১৮৯৪) বঙ্ষিম তাহার নব-স্থজনী শক্তিদ্বারা এক নবচেতন।! জাগাইয়। 
তুলিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরঃ-এ (১৮৭৫) বস্কিমচন্দ্রের নিজ মানবিকতা ও 
ূ জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়। গেল । তারপর আসিল 
৮ তাহার জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি । “আনন্দমঠ” গ্রন্থে 
অভিব্যক্তি-- বঙ্কিমচন্দ্র শ্বাদেশিকতার যে মন্ত্র ভারতবাসীকে দিয়! গিয়াছেন, 
'বন্দেমাতরম্‌ সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সকল ভারতবাসীকে উহার সম্মোহিনী শক্তি 
এক গভীর দেশাত্মবৌধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল । “বন্দেমাতরম্* মন্ত্র ভারতীয় 
জাতীয়ত৷ স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রস্বরূপ হইয়! উঠিয়াছিল। 


সেই যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ, 

না রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীধিগণও তাহাদের সাহিতা-সেবা 

বারা বাংলার রেনে'সাস ব। নবজাগরণের সম্পূর্ণতা আনয়নে 

সাহায্য করিয়াছিলেন । ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার হুত্রপাত 
১৫-_ (২য়) 


২২৬ মানর সমাজের কথা 


করিয়াছিলেন । তীহারই চেষ্টায় [00121 55001201015 0৫ 00০ 0810- 
৪3015 ০ 9০161801610 [২5529101১ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল । 
বাংলাদেশে যে নবজাগরণের হুচন! হইয়াছিল উহ! ক্রমে ভারতবর্ষের অন্তান্ 
আরে আও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, সমগ্র ভারতব্যাগী এক বিরাট 
ভারতের জাগ- জাগরণের স্থষ্টি হইয়াছিল । এই নবজাগরণের সুত্র ধরিয়া সমগ্র 
রণের অগ্রদূত ভারতে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল । 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত (১৮৮৫) জাতীয়ভা- 
বাদী আন্দোলন 2 শক্তিশালী ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদ যখন ভারত- 


প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্ধকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ শ্থার্থসিদ্ধিসাধনে ব্যস্ত, সেই সময়ে 
ও সংস্কৃতির 

সংমিশ্রণে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরি- 


ফল বর্তন ঘটিতেছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও 
সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অস্তঃস্থলে এক জাতীয়তাবোধের হৃষ্টি হইতেছিল । 
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে ইওরোপীয় রাজনা তিঃও অর্থনীতি, ইওরোপীয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের 
জ্ঞান বিস্তার লাভ করিতে লাগিল । গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত ভারতীয়- 
দের মনে গভীর রেখাপাত করিল । ক্রমে এই দুইটি ধারা ভারতীয়- 

জগতেরারাজ- দের জাতীয় আদর্প স্বরূপ হই দাড়াইল। অষ্টাদশ শতাঁকীর শেষ- 
নৈতিকআন্দণ- ভাগে ফরাসী বিপ্রব, আমেরিকার স্বাধীনতা -যুদ্ধ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক 
শলের প্রজা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শিক্ষিত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছিল। উদ্দারপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের প্রচারিত আদর্শ এবং ভারতীয়- 
দের উদার ও জান্তীয়তাবাদী আশা-আকাক্কায় তাহাদের সহা্থ- 

রে নী ভূতি স্বভাবতঃই এই সকল ভাবধারার বিস্তৃতিতে সাহাষ্য করিয়া- 
প্রতাব--গণতস্্র ছিল। মিল, বেস্থাম্‌ প্রভৃতি মনীষীদের রচনা ভারতে শিক্ষিত 
হি সম্প্রদদায়ের মধ্যে এক নৃতন চেতনার স্থষ্টি করিয়াছিল । ভারতের 
প্রাচীন প্রতিহ্থ সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য 
সম্পর্কে গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে 
ভারতবর্ষের সব কিছুই অবছেলার যোগ্য এই ধারণ! দূরীভূত হুইয়াছিল। 


ভারতের জাগরণ ২২১ 


এশিয়াটিক লোসাইটি অব বেঙ্গল” (4318 00 95০0০860501 0210£91)-এর দান 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে এক্যবদ্ধ ভারতে একই 
প্রকার আইন-কানুন প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ায় সর্বত্র একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা 
ও অভাব-অভিযোগের কষ্টি।হইল। ইহার ফলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এ্রক্যবদ্ধ 
হওয়ার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল, বলা বাহুল্য । 
১৮১৩ এবং ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দের চার্টার গ্্যাক্ট -এ ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে 
অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিবার নির্দেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । ১৮৫৭ 
খরীষ্টাব্বের বিপ্রোহের পর মহারাণী তিক্টোরিয়ার ঘোষণায় (১৮৫৮) ভারতবাসীকে 
ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সম-পর্যায়তুক্ত বলিয়। স্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত- 


ব্রিটিশ বাসীদের নিকট ক্রমেই একথা পরিষ্কার হইল যে, ব্রিটিশ সরকার 
রা এই নীতি মানিয়। চলিতে ইচ্ছুক নহেন। ভারতবাসীকে মুখে বড় 
ব্যবহার বড় আশার কথা শুনাইয়া কাধত£ঃ সেই সকল বিষয় এড়াইয়া 


যাইবার মনোবৃত্তি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বিরুদ্ধ 
মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, বল! বাহুল্য ॥ ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক- 
সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ», শাসনব্যবস্থার ভারতীয়-করণের প্রথম এবং 
অপরিহার্য পদক্ষেপ বিবেচন। করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক 
আই. সি. এস.-পদে নিষুক্ত হইবার চেষ্ট। চলিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার 
এক অন্তায্য এবং বৈষম্যমূলক নীতি অন্থলরণ করিয়। চলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় রুতকাধ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে 
আই. সি. এস.-পদে নিযুক্ত না করিবার চেষ্ট৷ চলিলে একমাত্র ব্রিটিশ বিচারা- 
লয়ের নিকট আবেদন করিয়া! এই অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হইয়াছিল । 
ইত্ডিয়ান ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার 
এসোসিয়েশন ফলে-ই সুরেন্ত্রনাথ দেশমাতৃকার সেবার সুবিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে পারিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার-ই চেষ্টায় “ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন, 
(7759392) 45500০82007) স্থাপিত হইল ॥ সমগ্র ভারতকে একই জাতীয়ত1- 
বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া! এক্যবদ্ধভাবে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা! করাই ছিল এই 
প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেন্তয 


২৮ মানব সমাজের কথ 


পরবত্সর (১৮৭৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী- 
দের বয়স উনিশ বৎসরের অনধিক হইতে হইবে একথা ঘোষণা কর! হইলে সমগ্র 
আই, সি, এস. ভারতবর্ষে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কলিকাতায় এই 
পরীক্ষা-সংক্রান্ত আদেশের প্রতিবাদে সভা-সমিতি আহৃত হইল । সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র 
শান. ভারতবর্ষে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন কৃষ্টির উদ্দেশ্যে লাছোর, 
অমৃতসর, আগ্রা, মীরাট, এলাহাবাদ, দিলী, আলিগড়, লক্ক্ষৌ, কানপুর, বাণারস 
প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট সভায় বক্তৃত। দান করিলেন । আপাতদৃষ্টিতে এই 
জাতীয়তা- আন্দোলনের উদ্দেশ ছিল, আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রতি- 
বোধের হুদ্ধি যোগীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 
ভিত্তিতে আই. পি. এস. পদে লোকনিয়োগ», একই সময়ে ইংলগ্ডে ও ভারতবর্ষে 
পরীক্ষা -গ্রহণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকার হইতে আদায় করা । কিন্ত ইহার 
মল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথ। জাতীয় এঁক্যবোধের 
লালমোহন হ্ষষ্টি করা । এই উপরোক্ত দাবিসম্বন্সিত এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ 
খোষের সাফল্য কমন্স সভায় পেশ করিবার উদ্দেশ্তে লালমোহন ঘোষ নামে এক 
বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারকে প্রেরণ কর] হইল । লগুনে এক বিরাট সভায় 
লালমোহন ঘোষের অনন্তসাধারণ বাগ্সিতা ইংলণ্ডে এক গভীর প্রভাব বিস্তর 
করিল । তাহার বক্তৃতার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আই. সি. এস. নিয়োগ-সংক্রাস্ত 
নিষম-কান্তানের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল । 


আই. দি. এস. নিয়োগ-সংক্রাস্ত আন্দোলনের সাফলা ভারতবাসীর মধ্যে এক 
ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার স্থাষ্ট করিয়াছিল । লর্ড লিটনের 4১238 4১০ট ও 5922৪. 
ভারতের জাতীয় ০41৪ 01555 2১০0-এর বিরুদ্ধেও অন্গরূপ প্রতিবাদ জানাইতে 
আন্দোলনের ভারতবাসী বিলম্ব করিল না। সরকার কর্তৃক প্রবতিত ভারতীয়দের 
শি বৃদ্ধি স্বার্বিবোধী আইন-কাচ্ছন-এর প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া 
মলতঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুচন! হইলেও ক্রমেই উহার আদর্শ 
ও উদ্দেশ্তের প্রসার ঘটিল। শাসনব্যবস্থায় মাত্র চাকরি গ্রহণ করিবার হ্যোগ 
ঞাভ করিয়াই ভারতবাসী আর সন্ধষ্ট রহিল ন।। ক্রমে স্বায়স্তশাসনের জন্ত তাহার! 


ভারতের জাগরণ ২২৯ 


আন্দোলন শুরু করিল। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তি- 
ইল্বার্ট বিল- শালী প্রভাব হিসাবে জাগিয়! উঠিয়াছে, সেই সময়ে ইলবার্ট বিল 
5 লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের স্থুযোগ উপস্থিত হইল । তদানীক্বন 
বাদেরগভীরতা আইনসচিব (৪৬ 1161012০1) মিঃ ইল্বার্ট (191) ইওরোপীয় 
বৃদ্ধি ও ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতার সমতা স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্ততত করিয়াছিলেন । ইহা ইতিহাসে “ইল্বার্ট বিল? 
নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে কেবলমাজ্র ইংরাক্ত বিচারপতিগণই ইওরোপীয়দের 
বিচার করিতে পারিতেন। ইল্বার্ট বিলে এই বৈষমামূলক ব্যবস্থার অবসান 
করিবার প্রস্তাব কর1 হইয়াছিল। এই স্থত্রে ইংরাজগণ নিজেদের অধিকার 
রক্ষার্থে এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু করিলেন । শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য ইল্বার্ট বিলের পরিবর্তন করিয়। ইওরোপীয় প্রজ্জাবর্গের জুরি দ্বারা 
বিচার দাবি করিবার অধিকার স্বীকার করিয়! লওয়! হইয়াছিল । এই বিল- 
সংক্রান্ত আন্দোলন ইওরোপীয় ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের 
অবসান ঘটাইতে পারিল না বটে, কিন্ত এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের 
'ইগডিয়ান জাতীয় এঁক্য বহুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরেন্দর- 
রে ২ নাথ কলিকাতায় “ইত্ডিয়ান গ্ভাশন্তাল কন্ফারেন্ন নামে এব, 
(১৮৮৩) জাতীয় মহাঁসভার আহ্বান করিলেন । ভারতের বিভিন্ন অংশ 
হইতে প্রতিনিধিগণ এই কনফারেন্সে যোগদান করিলেন । এইভাবে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন যখন একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া অধিকতর 
শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট, তথন মি: এলান অক্টাভিয়ান হিউম 
(11217 056৪৮1918 1300106) নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ 
আই. সি. এস. কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাভুয়েটগণকে উদ্দেশ্য 
করিয়। ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও বাঁজনৈতিক উন্নতিবিধানকল্লে 
একটি স্থায়ী সংস্থা সংগঠনের উপদেশ-সম্থলিত এক থোলাচিঠি প্রকাশ করিলেন । 
তদানীস্তন ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডাফরিন (1,077. 108615111) ও 
এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে একমত ছিলেন। কারণ 


মিঃ হিউমের 
প্রস্তাব 


২৩০ মানব সমাজের কথা 


শাসন-পরিচালনা ব্যাপারে ভারতীয়দের মনোভাব এবং মতামত জানিবার 

প্রয়োজনীয়তা একমাত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই মিটিতে পারিবে 
০৪০০ এই ছিল তাহার ধারণা । মিঃ হিউমের এবং তদানীন্তন ভারতের 

শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোখ্বাই 
শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বপিল। বাঙ্গালী 
াতীর় কংগ্রে- ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লিউ. নি. বানার্জী (7.৬. 8০092051156) এই 
বত অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন । ঠিক সেই সময়ে কলিকাতা র 
প্রথম অধি- ইত্ডিয়ান ন্তাশন্যাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত 


বেশন (১৮৫) হইল । ন্তাশন্তাল কংগ্রেস ও ন্যাশন্তাল কন্ফারেন্সের আদর্শ ও 


--সভাপতি 
উর্রিউ,দি, পন্থা একই ছিল। সুতরাং এই ছুইটি প্রত্তিষ্ঠান পৃথকৃভাবে 


বানাজী থাকিবার কোন সার্থকতা নাই, ইহ! উপলব্ধি করিয়। স্যাশন্ত'ল 
কনফারেন্স ন্যাশন্তযল কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইল । ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দের পর 
হইতে অগ্ভাবধি জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি 2 ১৮৮৫-১৯১৯ 2 ১৮৮৫ শ্ীষ্টান্দে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাসের এক চিরম্মরণীয় ঘটন। । 
ই সেই সময় হইতে অগ্ঠাবধি ভারতের জাতীয় জীবন এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠ। জাতীর প্রতিষ্ঠানটিকে আশ্রয় করিয়। অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
ই কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৮৮৫ 
্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক 
বৎসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ দুইটি প্রধান নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল, যথ! ঃ 
(১) সরকারী কার্ধকলাপ ও নীতির সমালেচিনা কর! এবং (২) সংস্কার 
লতি দাবি করা । কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়! 
কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া! সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই 
ছিল সে-যুগে কংগ্রেসের কর্মপন্থা । দেশবালীর দারিদ্র্য, অস্ত্র-আইন (4799 
4০6), আবগারাী শুন্ধ ও লবণ-কর প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচন। 
করিয়া কংগ্রেস সংস্কার দাবি করিতে লাগিল। স্বায়ত্ুশাসন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে 
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কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা-গঠন, সাধারণ ও যাস্্রিক শিক্ষা-গ্রবর্তন, 
কংগ্রেসী ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষাদান, সামরিক খাতে কার্ধনির্বাহক 
সির (5:০০) ও বিচার-কার্য পৃথকীকরণ, ব্যয়হাস, ভারতবর্ষ ও 
ইংলণ্ডে একই সঙ্গে পরীক্ষাদ্বারা আই. সি. এস.স্পদে লোক- 
নিয়োগ, শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীকে উচ্চপদস্থ কর্মচারি-পদে নিয়োগ প্রভৃতি 
মর্যাদাপূর্ণ. দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল । কিন্তু এই দকল দাবি অথব! 
গা সরকারী কার্ধকলাপের সমালোচনায় কংগ্রেস মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার 
এবং সংযত ভাষা ব্যবহার করিতে কখনও অন্তথ! করিল না । 
ভারতবাসীদের দাবির যৌক্তিকত। সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্রিটিশ জাতির 
নেতৃবৃন্দকে সচেতন করিয়। তোলাই ছিল সেই সময়ের কংগ্রেসী আন্দোলনের 
উদ্দেশ্ত । সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি প্রথম দিকে 
সহাম্ভৃতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ক্রমে কংগ্রেপী আন্দোলন 
যখন ব্যাপক এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন 
সরকারের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের জন- 
সরকারী মনো- সংখ্যার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়! গঠিত কংগ্রেসের দাবি 
88 জনগণের দাবি বলিয়া ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিতে বাজী হইলেন 
প্রতি বিরুদ্ধ নাঁ। এদিকে কংগ্রেস অশিক্ষিত ও দরিদ্র অগণিত ভারতবাসীর 
ভাব মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসাবেই শ্র সকল দাবি উখাপন 
করিতেছে, এই কথা জোর করিয়। সরকারকে জানাইতে ত্রুটি করিল ন!। 
কিন্ত সরকার কংগ্রেসের দাবি এড়াইয়া৷ চলিলেন। 
প্রাথমিক চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইল ন1 দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলগু 
উভয় স্থানেই কংগ্রেসী দাবির সমর্থনে জনমত-গঠনে সচেষ্ট হইল । 


সরকারী 
সহানুভূতি 


কংগ্রেস কর্তৃক 
ভারতবর্ষ ও এজন্ত ইংলগ্ডে “ইপ্তিয়া” নামে একথান। পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থ! 
ইংলগ্ডে জনমত 
গঠনের টেষ্ট করা হইল। সভা ও বক্তৃতার আয়োজনও করা হইল । 


১৮৯২ হ্ীষ্টাব্দের ইংলগ্ডে এই আন্দোলন ফলগ্রহ্থ হইল । ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের 
কাউন্সিলস্‌ খ্যাক্ট কাউন্লিলস্‌ ঘ্যাক্টর কংগ্রেসপী দাবির এক অতি ক্ষুত্র অংশ 
মানিয়া লইল। ইহার ফলে কংগ্রেসী আন্দোলনের উপশম হইল না । ক্রমেই 
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কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সরকার-বিরোধী মনোভাব বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 
বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নিকট «আবেদন-নিবেদন, 
নীতি ত্যাগ করিয়া কার্যত: সরকারের বিরোধিতার প্রন্তাব করিলেন । 
বালগঙ্গাধর ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনিভরতা, জাতীয়তাবোধ এবং 
তিদকের ভারতীয় এঁতিহের প্রতি শ্রন্ধ! জাগাইয়! তুলিবার উদ্দেশ্টে তিলক 
হিঃ “কেশরী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এইভাবে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্কিয় আন্দোলনের দাবি উখিত হইতেছিল, 
সেই সময়ে ভারতবাসীদ্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতন! জাগাইয়া তুলিবার 
ব্রিটিশের ব্যবস্থারও কোন ক্রটি হইল না। বল! বাহুল্য প্রথমে কংগ্রেসী 
5০ আন্দোলন সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমভাবে 
জাতীয়তাবোধ আকর্ষণীয় হয় নাই । মুসলমান সম্প্রদ্রায়ের নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ 
বৃদ্ধির চেট্টা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান এবং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ-ই কংগ্রেসী 
আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন । মুসলমান জন্প্র্বায়ের এই 
আচরণের পশ্চাতে তাহাদের পাশ্চান্ত্যশিক্ষাগ্রহণে পশ্চাদ্পদতা৷ প্রধান কারণ 
বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে । মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেসী আন্দোলন 
ব্রিটিশ কর্তৃক হইতে নিলিপ্ত থাকিবার এমন কি উহার বিরোধিতা করিবার 
তিন মনোবৃত্তি সাআ্রাজাবাধধী ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়াইল ন1। 
প্রয়োগ সাত্াজ্যবাদের চিরস্তন অস্ত্র '[01510০ ৪.0. [২01০ নীতি- 
প্রয়োগে তাহারা বিলম্ব করিলেন না'। বে ব্রিটিশ জাতি মুসলমান শাসক- 
বর্গের হাত হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিকার কাড়িয়। লইয়াছিল, 
সেই ব্রিটিশেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদ্দায়ের অধিকাংশই 

জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করিল না । 
রা সাঙ্গু সৈয়দ আহম্মদ এজন্য যথেষ্ট দায়ী ছিলেন, ইহ অনন্ধীকার্য। 
সাম্প্রদায়িকতার তিনি হ্বদেশবিছেধী ছিলেন একথা বল! অন্তায় হইবে বটে, 

কিন্তু অনুন্নত এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনগ্রসর মুদলমাঁন সম্প্রদায় 


পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য 
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হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া তিনি একদিকে যেমন মুসলমান 
সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপর দ্বিকে 
তেমনি কংগ্রেপী আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদ্দায়কে বিচ্ছিন্ন রাখিবার 
নীতিও অবলম্বন করিলেন। কিন্ত ইহার পূর্বে সায় সৈয়দ আহম্মদ তাহার 
দেশাত্মবোধের উন্নততর পরিচয় দিয়াছিলেন। ইল্বার্ট বিলের বিরোধিত! 
করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুইটি 
চক্ষু বিশেষ। এই ছুয়ের একটিকে আঘাত করিলে অপরটি ম্বভাবতঃই 
আঘাতপ্রাপ্ত হইবে ।” কিন্তু ইহ! আশ্চর্যের বিষয় বলিয়! মনে হইতে পারে 
যে» তিনিই প্রথম হইতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে শুরু 
করিয়াছিলেন । ১৮৮৬ শ্রীষ্টান্ধে তিনি কংগ্রেসের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
“এডুকেশন্তাল কংগ্রেস” নামে একটি সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্তাহার 
প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের এ্যাংলো-অবিয়েপ্টাল কলেজ (4১1169107 40610- 
(01£577651 0০118)-এর ইংরাজ অধ্যক্ষ এই কলেজটি সংকীর্ণ 
2 সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে পরিণত করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই । 
কংগ্রেস- সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ মনে করিতেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাষ 
বিরোধিতা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে না। এইভাবে 
ভারতবাসীকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক 
নহে এই মনোভাবের সুচনা সার্‌ সৈয়দ আহম্মদই করিয়া 
৯ গিয়াছেন, ইহ। অন্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই সময় 
ফলপ্রন্ হইতেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ ক্রমেই বাড়িতে 
লাগিল । ক্রমে উহা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচনের স্থলে 
মনোনয়নের ব্যবস্থা, পথক নির্বাচন এবং সর্বশেষে পাকিস্তান দাবি প্রভৃতি 
ফল দান করিল। 
পীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভেদ স্থ্টি করিয়া! ব্রিটিশ সরকার 
তিলকের কংগ্রেসী আন্দোলনকে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহ 
অবদান দাবাগ্রির স্ায় ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের 
চিৎপাঁবন ব্রাঙ্ষণ এবং পেশওয়া-বংশসন্ভূত দেশপ্রেমিক বালগঞ্গাধর তিলক 


২৩৪ মানব সমাজের কথা 


তাহার “কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়াইতে 
লাগিলেন । এই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় এক নবজাগরণের সুত্রপাত হওয়ায় 
সমসাময়িক ভারতের জাতীয় আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিল। 
রে উর জাপানের জাগরণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ 
রণের প্রভাব-- (১৯৯৪-৫ ) সমগ্র এশিয়ার এক নব চেতনার স্ট্টি করিল। 
জন চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ, জাপান সর্বত্রই বৈদেশিক প্রভাব ও 
দের প্রতি অধীনত হইতে মুক্তির এক তীব্র আগ্রহ দেখা দিল। দক্ষিণ- 
জা আফ্রিকায় সেই সময়ে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাগদের 
আচরণ বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের প্রতি তিক্ততা 
বুদ্ধি করিল। 
লর্ড কাঁজন-৫ বল-ভঙ্গ আন্দোলন 2 এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড 
কার্জন কর্তৃক স্বৈরাচারী শাঁসননীতি-অন্তসর ণ, জনমত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়। 
স্বীয় ইচ্ছানসারে যে-কোন ব্যবস্থ। অবলম্বন এবং সর্বোপরি তাহার 
রর রি ওুদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের 
সুযোগ দান করিল। “সরকারী গোপনীয়তার আইন” (0:61512] 
5০০26513111) বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন, কলিকাতা 
কর্পোরেশনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বুদ্ধি এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে 
তাহার কটুক্তি এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন সময়ে কার্জন 
শাসনকার্ষের স্থবিধার অজুহাতে বাংলা দেশের একাংশ বিচ্ছিন্ 
আল্পোলন . করিয়া হষ্টার্ণ-বেঙ্গল ও আসাম” নামক প্রদেশটি গঠন করিলে 
এক প্রবল আন্দোলনের সৃচন। হইল । রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ বন্য্যে।- 
পাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার স্ধত্র বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্থ্টি হইল। 
রাষটুগুর ব্রিটিশ সামগ্রী বয়কট কর। হইল । স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ এই 
হরেম্রনাথ আন্দোলনে যোগদান করিল । বিদেশী সামগ্রী বিক্রয়-নিবারণ এবং 
বিলাতী সামগ্রী একভ্রিত করিয়। উহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার কার্ষে তদানীন্তন 
ছাত্রসমাজ অগ্রণী হইল । ব্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় কর! এবং বিলাতী বয়কট্‌ কর! 


সেই যুগের জাতীয় আন্দোলনের ছিল অন্ততম নীতি ॥। “ম্বদেশী আন্দোলন” 


ভারতের জাগরণ ২৩৫ 


জাতীয় 'মর্ধাদাঃ জাতীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আত্মনির্ভরশীলতা 
স্বদেশী বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তৃলিল। 
আন্দোলন খাষি বস্কিমের “বন্দেমাতরম্” সঙ্গীত দ্েেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনের মহামন্ত্রত্বদপ হইয়া উঠিল। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে একদিকে 
'বন্দেমাতরম* যেমন সমগ্র বাঙালী জাতি এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ এক নব- 
বনি শক্তি লাভ করিল, তেমনি অন্তদিকে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মনে 
উ। বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিল । প্রকাশ্য স্থানে “বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কর! নিষিদ্ধ 
হইল। ফলে এই মহামন্ত্রের শক্তি বহুগুণে বুদ্ধি পাইল । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক প্রবল আন্দোলনের 
স্ষ্টি করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আপাত উদ্দেশ্য ছিল বাংল! দেশের ব)বচ্ছেছ 
অভূতপূর্ব রোধ করা, কিন্ত ইহার মূল এবং আভ্যন্তরীণ উদ্দেস্ঠ ছিল শতগুণে 
জাতীয় চেতনা ব্যাপক । ভারতবাসীদের অন্তরের পূ্জীতৃত ব্রিটিশ-বিরোধিতা' 
এবং তাহাদ্দের গভীর জাতীয়তাবোধ এই আন্দোলনের স্যত্র ধরিয়া প্রকাশলাভ 
করিয়াছিল। এই আন্দোলন এক অভূতপূর্ব নব চেতনায় সমগ্র ভারতবাসীকে 
উদ্ধ দ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত মুখে মুখে গীত 
হইতে লাগিল । ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন এবং আরও 
অনেক কবির রচিত গান বিশেষভাবে বাংলা দেশের শহর, নগর 
ও গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়! পড়িল । বিপিনচন্ত্র পালের জালাময়ী বক্তৃতা বাঙালীর 
অন্তরে বিদ্রোহ-বন্ি জালাইয়া৷ তুলিতে লাগিল । পাশ্চাত্তা শিক্ষায় শিক্ষিত, 
পশ্চত্ত্য পোৌশাক-পবিচ্ছদধাঁরী ব্যক্তিবর্গ বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, 
বাংলার স্ত্রীজাতি গৃহস্থালীর কাজ ফেলিয়া, ছাত্রবুন্দ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ ক্রিয়া, 
এমন কি বহুসংখ্যক জমিদার ও ব্যবসায়ী তাহাদের আথিক নিরাপত্তার 
আন্দৌজনের কথা তুলিয়! গিয়া এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন। সন্ান্ত 
“ব্যাপকতা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আব,ল রম্গুল, লিয়াকৎ হুসেন, 
রা & গজ নভি গ্রভৃতিও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। স্বদেশী 
যোগদান আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পামী, সাবানের কারখানা, উঁষধের কারখান। প্রভৃতি স্থাপিত হুইল। 


হদেনী সঙ্গীত 


ইডি মানব সমাজের কথা 


শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, আনন্দমোহন বন, আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায়, 
সরন্দরীমোহন দান, অস্ষিনীকুমার দত্ত, কষ্চকুমার মিত্র প্রভৃতি বাংলার চির- 
স্মরণীয় মনীষিগণ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন । জাতীস্স শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থারও ক্রুটি হইল না। “ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (2390০791 
্বদেশী শিক্ষার (০917০1] ০৫ ছ:0009.6297) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া 
ব্যবস্থা! উহার উপর শিক্ষা প্রসারের ভার অণণ করা হইল । ন্যাশন্যাল 
মেডিক্যাল কলেজ, যাঁদবপুর ইঞ্চধিনীয়ারিং কলেজ, ফেডারেশন হল, বেঙ্গল 
কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই গড়িয়া উঠিল। 
মুকুন্দদাস তাহার দেশাত্মবোধ গানে বাংল! বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও 
গ্রামের জনগণকে মাতাইয়া তৃলিলেন। 

ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অত্যাচার 
করিতে ক্রটি করিলেন না। কিন্ত ইহার ফলন হুইল বিপরীত । তিলক, বিপিন 
পাল, লাজপৎ বায় ও অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেসের নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে 
চরমপন্থীদলের দণ্ডায়মান হইলেন । তীহারা চরমপন্থীদল হিসাবে পরিচিতি 
তা লাভ করিলেন । আবেদন-নিবেদন নীতি পরিত্যাগ করিয়। 
গ্রেসের আদর্শ তাহারা ত্রিটিশের বিরুদ্ধে কার্ধকরী প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হইতে 
বলিয়া পীকত চাহিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাত। ' অধিবেশনে 
নরমপস্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ বিরোধ দেখ! দিল । চরমপস্থিগণ 
স্বরাজ (১০17-0০.) লাভ কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিলেন । 
প্রেসিডেন্ট দাদাভাই নৌরোজীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় চরমপন্থীদের প্রকাশ্য 
বিরোধের উপশম ঘটিল এবং “শ্বাজ'-লাভ কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত 
স্বরাট কংগ্রেপ হইল। পরবৎসর স্থরাট অধিবেশনে নরম ও চরমপন্থীদের 
বাড চরম- বিরোধিতা চরমে পৌছিলে নরমপন্থিগণ-ই প্রাধান্য লাভ করিলেন 
প্রাধান্থ নাশ কিন্তু চরমপন্থিগণ ইহাতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন না । ব্রহ্ধ- 
বান্ধব উপাধ্যায়ের “পন্ধযা* পত্রিক!, বিপিন পালের 'বন্দেমাতরম্* (শ্রীঅরবিন্দ 
এই পজ্রিকর সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন ), মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 
'নবশক্তি” এবং ভূপেক্সরনাথ দত্তের “যুগান্তর” চরমপন্থীদের ভাবধারায় সমগ্র 
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বাংলা তথা ভারতের যুবক সম্প্রদায়কে উদ্বত্ধ করিয়! তুলিল। সেই সময়ে 
“অনুশীলন সমিতি” নামে প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হইয়াছিল । 


চরমপন্থী মত- 

ডা ১৯৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে চরমপন্থীদের উপর সরকারের কো পরৃষ্টি 
পতিত হওয়ায় এই দলের নেতৃবর্গের অনেককেই কারাদণ্ড ভোগ 

চরমপন্থীদের 


উপর সরকারী করিতে হুইয়াছিল। বিপিন পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব 
আক্রোশ  উপাধ্যাক়্ প্রভৃতিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর। হইল । অরবিন্দ ঘোষ 
অবশ্ত বিচারে খালাস পাইলেন । সরকার-বিরোধী সভা-সমিতি নিষিদ্ধ-করণ, 
স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থকদের উপর পাইকারী জরিমান1, চরমপন্থীদের দ্বার! 
পরিচালিত পত্রিকাগুলিকে নান। অজুহাতে দমন করা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বনে সরকার ক্রটি করিলেন না। 
সরকারী দমন-নীতি যতই কঠোর ।হইয়া উঠিতে লাগিল বাঙালী যুব- 
সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ-বিরোধিতাও ততই প্রবলতর*ও দৃঢ়তর হইতে 
89 লাগিল। কঠোর দমন-নীতিতে অতিষ্ঠ হইয়। বাঙালী যুবসম্প্রদায় 
বাদের উদ্তব সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্বদেশী আন্দোলনকারীদের 
বিচারে ব্রিটিশ বিচারপতিদের কঠোরতা র শাস্তিম্বরূপ তাহাদের উপর আক্রমণ 
শুরু হইল । ১৯০৯ খ্ীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ইংরাজ বিচারপতি কিংসফোর্ডকে 
হত্যা করিতে গিয়। ক্ষুদিরাম বন্থ মুজফরপুরে ভুলক্রমে অপর দুই- 
জন ইংরাজ মহিলার গাড়িতে বোম! নিক্ষেপ করিয়। তাহাদের হত্য। 
করিলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাসি হইল । ক্ষুদিরামের কর্মপন্থা যে সেই যুগের 
বাঙালী সমাজ সমর্থন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ক্ষুদ্দিরামের ফাসির উপর 
রচিত বনু লোকগাথা হইতে পাওয়া যায় । ব্যক্তিগতভাবে কোন ইংরাজের প্রাণ- 
নাশের নির্মমতার কথা উপলব্ধি করিলেও ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র 
ভারতবামীর প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবেই সন্ত্রাসবাদী কারধকলাপ তখন সাধারণ্যে 
সমর্থন লাভ করিয়াছিল। প্র বৎসরই জুনমাসে (২রা জুন, ১৯৯৮) কলিকাতার 
মাণিকতল। অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্ততের কারখানা! আবিষ্কৃত হয়। অরবিন্দ 
ঘোষ এই ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন। মোট ৪৭জন চরমপন্থী এই স্থত্রে 
ধরা পড়িলেন। আলিপুর বিচারালয়ে অরবিদ্দের বিচার চলিল । অরবিনের 


নু'দিরাম বহু 


২৩৮ মানব সমাজের কথ। 


ভ্রাতা বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল গ্রভূ(তি এই মামলায় আসামী 
আলিপুর: ছিলেন। এই সকল দেশপ্রেমিক যুবসম্প্রদায়ের নির্ভীকতা ও 
বোমার মামল1$ আদর্শ যে কোন জাতির পক্ষেই শ্রাধার বিষয় সন্দেহ নাই। 
আলা পর, ইহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধে ইংরাজ বিচারকও 
কতা ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিলক তাহার 'কেশরী” পত্রিকায় এই 
দেশায্বোধ বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়! ব্রিটিশ শাসনের তীব্র নিন্নাবাদ 
করিলেন । তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় বৎসর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা 
হইল । এদিকে আলিপুর বোমার মামলার শুনানী চলিল। স্থপ্রসিন্ধ ব্যারিষ্টার 
চিত্তরঞ্পন দাশ--পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়। 
বিন! পারিশ্রমিকে চারি বৎসর ধরিয়া! মোকদ্ধম। চালাইলেন । অবশেষে অরবিন্দ 
অরবিন্দের মুক্তি খালাস পাইলেন ৷ নরেন্দ্র গৌসাই রাজদাক্ষী হইবার দুঃসাহস 
হজ করিয়াছিল বলিয়া কানাইলাল ও সন্যেন আলিপুর জেলখানার 
শ্বীপান্তর অভ্যন্তরেই নরেন্দ্রকে গুলি করিয়া হত্য। করিয়াছিল। কানাইলাল 
ও সত্যেনের এজন্ত ফাসি হইয়াছিল । বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হুইলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ইহাতেই অবসান ঘটে 
নাই । ইতিমধ্যেই বাংলার গবর্ণর এণ্ড, ফেজার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা, পুলিশ 
সাব..ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা» ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী 
উকীল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা! প্রভৃতি সন্ত্রাসযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটন1। 

সন্ত্রাসবাদ সরকারী দমন-নীতির কঠোরতা ও অত্যাচার আরও বুদ্ধি 
সরকারী দমন- করিয়া দ্িল। সংবাদপঞ্জের ম্বাধীনতানাশ এবং সভা-সমিতি 
নীতি প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাশ 
করা হইল। 

এদ্দিকে বঙ্গ-ভঙল আন্দোলনে কয়েকজন সন্তান্ত দেশপ্রেমিক মুসলমান 
ধোগদান করিলেও তাহাদের পশ্চাতে মুসলমান সমাজের সমর্থন ছিল না। 
উপরুন্ত অনেকেই বাংলা-ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করিয়! চাক! শহুরে এক সম্মেলনে 
প্রস্তাব গ্রহণ করিল । ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খা তদানীন্তন 
ভাইসরয়্ লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক 
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নির্বাচন দাবি করিলেন। লর্ড মিপ্টে। আগা খার এই দাবি সহানুভূতির 
আগা খা! ও সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া! প্রতিশ্রুত হইলেন। এই 
লর্ড মিষ্টোর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হুইয়া ঢাকার নবাব সঙলিম-উল্লাহ্‌: 'মুক্গিম 
তাপ লীগ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন । ইংরাজদের প্রতি 
প্রতিশ্রতি আহ্থগত্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বার রাজনৈতিক ও অপরাপর অধিকার 
মু্লিম লীগের আদায় করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য । স্বভাবতঃই 
নীতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বিভেদ স্থাষ্টি 
করিবার সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। লর্ড মোয়্লি (1192195)-এর ভাষায় “মুক্লিম 
লীগ কংগ্রেস-বিরোধী দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়। উঠিয়াছিল |, 

শিক্ষা অথব। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোট দানের অধিকার দেওয়া হইলে 
মোর্লি-মিন্টো মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের সহিত টিয়া উঠিতে পারিবে না 
সংস্কার (১৯০৯) বিবেচনা করিয়! আগ! খা মুসলমানদের জন্ত পৃথক নির্বাচন দাবি 
নি করিয়াছিলেন । এইভাবে যে সম্প্রদ্দায়িকতার বিষ ছড়ান 

হইয়াছিল, তাহার কু-ফল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত- 

ভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষে পরিলক্ষিত হয়। যাহ! হউক, 
কংগ্রেণী আন্দোলনের তীব্রতা এবং জন্ত্রানবাদের আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার 
১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে “মোষ্লি-মিন্টে। সংস্কার” (১০7165৮-1417)00  06:09708) 
প্রবর্তন করিলেন । মোরুলি ছিলেন তদানীস্তন ভারতের সেক্রেটারী তব 
স্ট্টু আর মিণ্টে। ছিলেন গবর্ণর-জেনারেল । 
১৯০ম খ্বীষ্টান্দের  ১৯*মখ্রীষ্টান্দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভারতীয়দের দাবি 
সংস্কার ভারত- মিটাইতে পারিল ন।। শাসন-সংক্রান্ত প্ররূত ক্ষমতা তখনও 
বাসীদের দাবির 
তুলনায় ইংলগ্ডের কতৃপক্ষের হস্তে রহিয়! গেল । কিন্ত ইহাতে পূর্বেকার 
অকিঞ্চিৎকর অবস্থার ষে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে সংস্কার দাবি পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখ! দিল। 
রর ৪৮ কংগ্রেস এবং মুষ্লিম লীগ ষুগ্মভাবে সংস্কার দারি করিয়া এক 
ংস্কার দাবি প্রন্তাব-পত্র সরকারের নিকট পেশ করিল। গোখেল স্বয়ং 
একখান প্রস্তাব-পত্র পেশ করিলেন । যুদ্ধের শেষভাগে ভারতবাসীর দাবি 


২৪৩ মানব সমানের কথ। 


চলিবে না! বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটাব্রী অব স্টেট মিঃ মণ্টাগু 
(7. 100268856) ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২* তারিখে কমন্দ সভায় 
ঘোষণ। করিলেন যে, প্ত্রিটিশ সাআাজ্যের অন্ততৃক্ত থাকিয়। ভারতবাসী যাহাতে 
দায়িত্বমূলক স্থায়ত্শাসনের অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হয়, 
সেই উদ্দেশ্যে ক্রমেই অধিক হুইতে অধিকতর সংখ্যক ভারত- 
বাসীকে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে অংশ-গ্রহণের সুযোগ 
দেওয়ার নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।” প্র বতসরই ডিসেম্বর 
মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে চরমপন্থীদল প্রাধান্ত লাভ করিল। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের নেতৃত্বে কংগ্রেপ পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

সেক্রেটারী মণ্টাণ্ড এর বৎসরেরই শেষভাগে ভারতবর্ষের জনমত সম্পর্কে এক 

সুস্পষ্ট ধারণ। লাভের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিলেন। ভারতবর্ষের 
ক শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ করিয়া তিনি যে রিপোর্ট পেশ 
(১৯১৮) করিয়াছিলেন» উহা! মণ্টাগু-চেম্সফোর্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত 

(১৯১৮)। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়৷ ১৯১৭৯ গ্রীষ্টাব্দের 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন পাশ কর! হুইল । এই সংস্কার আইন ১৯৩১ 
্রষ্টাব্ হইতে কার্ধকরী করা হয়। 

১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দের সংস্কার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব 
মোটামুটিভাবে বণ্টন করিয়া! দ্িল। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-বিভাগ, পরিবহন, ডাক- 
১৯১৯ খ্ীষ্টান্দের বিভাগ প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
6 রহিল। প্রাদেশিক সরকার বিচার, জেল, শিক্ষা, স্থাস্থ্যঃ সেচ, 
বনবিভাগ, রাঁজন্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দায়িত্ প্রাপ্ত হইল। কেন্দ্রীয় এবং 
প্রাদেশিক সরকারের আয়ও দায়িত্বের অনুপাতে বণ্টন করিয়। দেওয়। হইল । 
কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভাইসরয় ও তাহার কার্ধনির্বাহক সভার (চ-০০০:৩৩ 
প্রাদেশিক ছৈত 0০9,০11) অধীন রহিল । কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট ভাইসরয় বা 
শাসন প্রবর্তন তাঁহার কার্ধনির্বাহক সভা দায়ী ছিলেন না। তাহারা সেক্রেটারী 
অব স্টেটের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক 


১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
যোষণ। 


ভারতের জাগরণ ২৪৯ 


শাসনব্যবস্থায় এক দ্বেতশাসনের (1018701,5 ) প্রচলন করা হইয়াছিল 
গবর্ণর ও তাহার কার্ধনির্বাহক সভা শরাস্তি-শৃঙ্খল। প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
গা সম্পর্কে গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কারধনির্বাহক সভার নিকট 
৪3.991১15৫%5 দায়ী ছিলেন। শিক্ষা» স্থাস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি 
& '13959ঃঘ্- বিষয়গুলি যাহা ভারতীয় মন্ত্রিবর্গের হস্তে থাকিলেও ব্রিটিশ স্বার্থে 
94 9819০89 কোন ইতরবিশেষ হইত না সেগুলির ভার নির্বাচিত সদশ্যদের মধ্য 
হইতে নিষুক্ত মন্ত্রীদের হস্তে দেওয়! হইয়াছিল। এগুলিকে 77010967762 9%- 
180$ বল। হইত । অপরাপর বিষয়গুলি 72956760 19%%5 নামে অভিহিত 
হইত। 
কেন্দ্রীয় আইনস্ভার “কাউন্সিল অব স্টেট” এবং “লেজিস্লেটিভ. এ্যাসেম্থলী+ 
ছুইটি পরিষদ ছিল। উভয় কক্ষেই যাহাতে নির্বাচিত সদন্তের সংখ্যা! অধিক হয়, 
সেই ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ষের 
তি জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পার্রিত। কিন্ত কোন কোন বিষয়ে 
আইনসড। আইনের প্রস্তাব উত্খ।পনের পূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ 
কর! প্রম্নোজন হইত । গবর্ণর-জেনারেল নিজ ক্ষমত! প্রয়োগ করিয়। 
আইনসভ। কর্তৃক অগ্রাহ বিল আইনে পরিণত করিতে ব! আইনসভা কর্তৃক 
অনুমোদিত বিল নাকচ করিতে পারিতেন । 
প্রদেশগুলিতে (ব্রহ্মদেশসহ মোট দশটি) এক কক্ষ-যুক্ত আইনসভা! স্থাপন করা 
হইয়াছিল । এগুলিকে 'লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল” ([,58151205০ 
ডি 00005115) নাম দেওয়] হইয়াছিল । 77872516760. 19848180%5 
আইনসভা সম্পর্কে এই সকল আইনসভার অর্থমপ্ুর করা-ন1-করার যথেষ্ট ক্ষমতা 
ছিল। কিন্তু 7:9567760152019045 সম্পর্কে সেইরূপ ম্বাধীনত। ছিল ন।। 
বল। বাহুল্য এই আইন ভারতবাসীর স্বায়তশাসন দাবির অতি নগণ্য অংশও 
মিটাইতে পাবিল না । প্রকৃত ক্ষমতা সব কিছুই গবর্ণর ও তাহার 
রা কাধনির্বাহক সভা এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কার্ধনির্বাহক 
সভার হস্তে স্তম্ত ছিল। জাতীয় দ্রাবি ইহাতে মিটিল ন1, ফলে শাসন- 
তান্ত্রিক সংস্কারের দাবি তীব্র আকারে দেখ! দিল। এই শাসনব্যবস্থায় কার্ধনির্বাহক 


১৬--(২য়) 


২৪২ শানব সমাজের কথ! 


অর্থাৎ ঢা৪০৪৪ বিভাগ আইনসভাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া! চলিতে 
পারিত ॥ ' ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ষের এই আইন প্রাদেশিক কার্ধকে [২29০:০৫ ও 
শু815505115--এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! এক পক্ষে দায়িত্বহীন ক্ষমতা 
অপর পক্ষে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব অর্পণ করিয়া! শাসনকার্ধের দক্ষতা নাশ 
করিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচনমূলক নীতির ভিভ্ভিতে আইনসভা গঠন করিয়া 
গণতান্ত্রিকতার সামান্ত অগ্রগতি সাধন কর। হইয়াছিল ইহ! অনস্বীকার্য । 


অনুশীলনী 


1, ৮1066 91) 69897 07 0109 000068 01 0150 00715065100 9010 0109 107)0197) 910 
19070706870 ০৮1 60769. 


ইরোগীয় ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলাফল আলোচনা কর । 


2,19801700006 00০ 0050200560178 01 13918 73910700199) 1১000 0089 159 
0: 70006] 11701, 


ভারতের আধুনিক যুগের শ্ট। হিনাবে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কি, দে বিষয়ে 
আলোচন। কর। 


3, 0069 5 ৪1,010 890001)6 01 0109 10111 0£ 1701)8] 10)91598,000, 
বাংলার নবঙ্জাগরণের পরিণতি সম্পরকে আলোচন। কর । 


4, 091%0 % 07101 001 00101060690. 11871791159 01 009 1110197) তে 90101081 
2)0510)67)/ 01 60 6108 10101008610] 01 01) [00187 90101781 €50- 
19৪8 (1885), 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। পর্যস্ত (১৮৫৮) জাতীয় আন্দোলনের একটি সংক্ষপ্ত 
ধারাবাহিক বিবরণ দাও । 


*:031101 0980111989 1108 1019601% ০01 016 11)0181) ৭ 80101091 2000 10010 10 
1701) 1885 60 1919, 


১৮৮৫ হ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ গীর্যস্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও। 


€. ৬1166 20608 01 £ 


(8) 70811150001 390081) 19025, 
(9) 00981681008] 16601777801 1919, 


টীক। লিখ 
(ক) বন্তভঙ্গ; ১৯০৫ 
(খ) ১৯১৯ ধীষ্টাবের শাসনতাস্ত্রিক সংস্কার 


সগুদশ অধ্যায় 
জাঘীনতার পথে ভারত 


১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বাধীনত। লাভ পর্ধস্ত জাতীয় আন্দোলন 
প্রথম মহাবুদ্ধের পর ভারতবাঙ্ী ঘখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উদ্দার শাসন- 
সংস্কার প্রত্যাশ! করিতেছিল, সেই সময়ে ভারত সরকারের অত্যাচারী নীতি এক 
দারুণ হতাশ! ও বিটিশ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দমনের 
উদ্দেশ্ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাওলাট আইন পাশ করিলেন। ভারতের জাতীয়দাবির 
প্রতি এইরূপ উপেক্ষা -প্রদর্শনে মহাত্মা গান্ধীক্ষুব। হইলেন। তিনি ভারতবধাসীদের 
শান্ত এবং নিরস্ত্রভাবে এই আইন অমান্য করিতে আহ্বান জানাইলেন। এই 
আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে, এক নৃতন শক্তি 
লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । ব্রিটিশ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিরন্ত্র ভারতবাসীর 
হস্তে মহাত্মা গান্ধী এক অমোঘ অন্ত্রদান করিলেন। প্রতিবাদ, অন্গনয়-বিনয় ও 
আবেদন-নিবেদনের পাল। শেষ হইয়া কার্ধকরিভাবে ব্রিটিশশক্কির বিরুদ্ধে দ্বন্দে 
সত্যাগ্রত. অবতীর্ণ হইবার এক নূতন পথের সন্ধান পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর 
আন্দোলন “সত্যাগ্রহ* আন্দোলনে অগণিতভারতবাসীঝপাইয়। পড়িল। শান্ত, 
(১৯১৯) নিরস্ত্র এবং অহিংসভাবে আন্দোলন করাই ছিল গান্ধিজখীর অভিগ্রায়। 
কিন্ক জাতীয়তার ভাবাবেগে এই গণ্ডি ছাড়াইয়! কোন কোন স্থানের জনগণ 
সহিংস আন্দোলন শুরু করিল । পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুর্জানওয়াল! এবং দিল্লীতে 
আন্দোলনাকতক পরিমাণে সহিংস হইয়! উঠিলে সরকারপক্ষ গুলিবারুদের ব্যবহার 
'জালিয়ান: করিয়া উহ! দমনের চেষ্টা করিলেন। প্রতিবাদ করিতে গিয়া 
ওয়ালাবাগ'-এর অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নরনারীর প্রার ছুই হাজার 
হানি হতাহত হইল । জেনারেল ডাগর নিরন্তর জনতার উপর সামরিক 
বাহিনীকে গুলিবর্ষণের আদেশ দিতে কুঠাবোধ করিলেন ন। চারিশত লোক 
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গুলিবর্ধণের ফলে সেই স্থানেই প্রাণ হারাইল। প্রায় দেড় হাজার জখম 
কবিগুরু রবীন্দ্র হইল । ইংরাজের এই বর্বরতায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক দারুণ 
নাথ কতক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর উপর 
“সাবু উপাধি 
সি এই অত্যাচারের প্রতিবাদশ্বরূপ ব্রিটিশ সরকার-প্রদর্ত “সায়, 
(1:018170-70099) উপাধি পরিত্যাগ করিলেন । এ্রতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়ত 
জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তন্নান ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রথম মহাষুদ্ধে 
পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের (07175 £১11165 1.5. 912050951০6 
900. 01061 4১11369) ব্যবহার মুললমান দেশমাত্রেরই বিরক্তির স্থষ্টি করিয়াছিল । 
ইস্লাম ধনের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য-ব্যবচ্ছেদ ভারতবর্ষের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও গভীর রেখাপাত করিল । আলি ভ্রাতৃছয়-_ 
সৌকৎ আলি ও মোহম্মদ আলি খলিফার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্ঠায় 
কংগ্রেস-খিলা- আচরণের প্রতিবাদকল্লে থিলাফৎ আন্দোলন শুরু করিলেন । 
₹ৎ আন্দোলনএদিকে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। 
তিনি কংগ্রেসকে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সরকারকে অচল 
করিতে নিরধেশ দিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানকারী মুসলমান 
ব্রিটিশ সর. সম্প্রদ্ধায় এবং কংগ্রেসী দল যুগাভাবে সরকারের সহিত অসহ- 
কারের সহিত 
অসহযোগিত। যোগিতা শুরু করিল! উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ বিচারালয়ে 
উপস্থিত বন্ধ করিলেন, ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিল । দেশের সবত্র 
ধর্মঘট এবং বিলাতী' কাঁপড় ও অপরাপর সামগ্রী বর্জনের এক দারুণ উন্মাদনার 
স্ষষ্টি হইল। “বন্দেমাতরম্” ও *আল্লাহ-হো-আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
প্রকম্পিত হইয়া উঠিল । স্থাপে স্থানে সূগীকৃত বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরান 
হইল । মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মনে ষে নির্ভীক জাতীয়তাবাদের বীজ 
বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, 
সভ্াশগ্রহীদের কারাবাস কোন কিছুই তাহাদের ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিল 
টন না । শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর 
চার সহন এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংনভাবে চালানই ছিল মহাত্মা 
গান্ধীর গ্রতিজ্ঞা । সত্যাগ্রহীদের মধ্যেও এই আদর্শই তিনি প্রচার করিয়া- 
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ছিলেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌর! নামক স্থানের 
পুলিশ-থানা অগ্নিসংযোগে ভন্মীভূত হইল । সেই সঙ্গে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু 
ঘটিল। মহাত্স। গান্ধী এই হিংসাপরায়ণতায় অত্যন্ত মর্মাহত 
চপ হইয়া অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া! দিলেন। 
সংযোগ__ অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেলে আইনসভায় যোগদ্দান 
অসহযোগ হইতে বিরত থাকিবার কোন যুক্তি নাই দেখিয়া দেশবন্ধু 
টা ৭... চিন্তরঞ্ন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ 'নেতৃবুন্দ ন্বরাজ্য পাটি? 
নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া! ১৯১৭৯ খ্রীষ্টান্দের সংস্কার 
আইন অনুসারে গঠিত আইনসভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা 
রাজা পার্টর করিতে অনস্থ করিলেন । নৃতন যে নির্বাচন হইল তাহাতে “ম্বরাজা 
আইনসভায় পার্টি” বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশে আশাতীতভাবে সাফল্য লাভ 
শর করিল । “ম্বরাঞ্য পার্টি'র বিরোধিতায় ইংরাজ কতৃপক্ষ কিছুকাল 
তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমেই আইনসভার অভ্যন্তরে এবং 
ছনসাধারণের মধ্যে যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক প্রবল বিরুব্বভাব জাগিয়! 
উঠিয়াছে, সেই সময়ে তদানীস্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড বীডিং-এর 
কার্ধকাঁল উত্তীর্ণ হইল। তাহার স্থলে লর্ড আরউইন্‌ গবর্ণর- 
জেনারেল ও ভাইস্রয় নিষুক্ত হইলেন । সেই সময়ে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে ধাবিত হইতেছিল। ১৯১৭ 
গ্রীষ্টাব্দবের রুশ বিপ্রবের প্রভাবও ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর মধো বিস্তারলাভ 
করিতেছিল। 
লর্ড আরুউইন্‌ শাসনভার গ্রহণ করিয়াই বুঝিতে পাঁরিলেন যে» ১৯১৯ 
্রীষ্টাব্দের সংস্কার (ইহ! মণ্ট.ফোর্ড সংস্কার নামেও পরিচিত ) অন্রঘায়ী শাসনকার্ধ 
পরিচালন। করা আর সম্ভব হইবে না। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের একাজ 
সাইমন কমশন প্রয়োজন, এই কথা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ সরকার. ১৯২৭ 
(১৯২৭) খ্রীষ্টাব্দে সার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ 
করিলেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার কিভাবে কতদূর কার্ধকরী হুইয়াছে 
সে বিষয়ে রিপোর্ট করাই ছিল এই তদস্ত-কমিশনের দায়ি । সাইমন কমিশনে 
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নিষোগ 
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কোন ভারতবাসীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ কর! হয় নাই। ইহাতে ভারত- 
সাইমন কমিশন বাসীদের মনে স্বভাবতঃই ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা! সম্পর্কে 
বর্জন সন্দেহের স্ষ্টি হইল। ভাঁরতবাসী এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে 
বর্জন করিল! সেই বৎসরই মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের 
ডোমিনিয়ম আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল । কিন্তু ১৯২ন খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশ 
স্টেটাস দাবি সরকার ভারতবর্ধকে ভোমিনিয়ন-পর্যায়ে উন্নীত করিলে কংগ্রেস 
তাহ গ্রহণে রাজী হইবে বলিয়! ঘোষণা করিল (১৯২৮) । অবশ্য ক্ুভাষচন্দ্র 
বস্থ ও জওহরলাল নেহরু ইহার তীব্র বিরোধিত। করিয়াছিলেন । ১৯২৯ 
খষ্টাব্বের মধ্যে এই দাবি স্বীকূত না হইলে কংগ্রেস পুনরায় 
রি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে এবং করদান বন্ধ করিবে এইরূপ 
স্বীকৃত না হইলে ঘোষণাও করা হইল। বলা বাল্য ১৯২৯ খৃষ্টানদের মধ্যে ব্রিটিশ 
জান সরকার ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিলেন না। ১৯২৮ 
মংকজ (১৯২৮) শ্রীষ্টাব্ষের কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ 
্ীষ্টাঞ্জের ৬ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী তাহার বিখ্যাত *ডাণ্ডি 
অভিযান গুরু করিলেন। প্র তারিখে তিনি তীহার ৭৮ জন অমুচরসহ 
লবণ আইন অমান্ত করিতে অগ্রসর হইলেন । তাহাকে কারাগারে 
১৯৩০ শ্রষ্টাকের নিক্ষেপ করা হইল | এই আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের 
আইন অসাচ্চ 
আন্দোলন সর্বত্র এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বিলাতী জিনিসপত্র- 
বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, আপিসে পিকেটিং প্রভৃতিতে 
সবভারতে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল । থান্‌ আবদুল গফুর খ। উত্তর- 
নারীজাতির পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে তাহার লালকুর্তাধারী অনুচরবৃন্দকে লইয়! 
আঙ্দোদদে আইন অমান্ত গুরু করিলেন। সরকারী দমন-নীতি উপেক্ষা 
যোগদান করিয়া মোট প্রায় ষাট হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিল । 
ভারতের শ্বাধীনতা -সংগ্রামে এই সময়েই নারীজাতিও অংশ গ্রহণ করিলেন । 
সার জন সাইমন তীছার রিপোর্টে (মে, ১৯৩০) ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক 
শাঁসনবাবস্থা স্বাপন, ভোটাধিকার বৃদ্ধি এবং সরকারী মনোনয়নের ত্বারা আইন- 
সভার সদশ্য-নিয়োগ প্রথ। বাতিল করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। সাইমন 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২৪* 


কমিশনের রিপোর্ট পেশ কর! হইলে পর (১৯৩০), জগ্ডনে ভারতের 
রাজনৈতিক দলগুলির এক গোলটেবিল বৈঠক আহুত হইল । কংগ্রেস এরই 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদীন করিল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে 
বৈঠক গোলটেবিল বৈঠকে তেমন স্থবিধা হইল না। একপ্রকার বাধ্য 
হইয়াই মহাত্মা! গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হইল। কারাগার হইতে 
গান্ধিজীর  মুক্কিলাভ করিয়াই গান্ধিী আয্উইনের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
মুক্তিলা-- করিলেন । ইহ গাম্ধী-আয়ুউইন্‌ চুক্তি (0381701১110 72০6) 
গান্ধী-আর্উইন্‌ নামে পরিচিত। ইহার শর্তা্ারে গান্ধিজী আইন অমান্ 
চ্ভ আন্দোলন বন্ধ করিলেন। আয়্উইন্‌ বিন! শর্তে সত্যাগ্রহীদের 
মুক্তি দ্রিলেন এবং অত্যাচারমূলক আইন ও অভিন্তাম্ম নাকচ করিলেন। 
গোলটেবিল গান্ধিজীও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়। ত্বীকূত 
বৈঠকের দ্বিতীয় হইলেন । গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্ম! গান্ধী 
অধিবেশন. কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন । 
এই অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ বক্ষণশীল দলের ক্রীড়নকে পরিণত 
ডনের হইলেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিয়! কোনপ্রকার সমাধানে 
দ্বিতীয় অধি. উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও 
বেশনের কোন ফল হইল না। গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনও 
চি (১৯৩২) বসিল । ইহাতে মহাত্মা গাঙ্শী বা কংগ্রেসের কোন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না । একপ্রকার ভাঙ্গা হাটের ন্ায়ই সামান্ঠ 
কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া ইহ! গঠিত হইয়াছিল । 

যাহ!হউক, গোলটেবিলের ছিতীয় অধিবেশনের (১৯৩১ ) পর মহাত্ম। গান্ধী 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া আনিলেন। তিনি তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেলের সন্ধিত 
চিরে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। পুনরায় 
আন্মোলন_ আন্দোলন করা ভিন্ন কংগ্রেসের কোন গত্ন্তর রহিল না । 
সরকারী আইন অমান্ত আন্দোলন পুনরায় শুরু হইল । সরকারী অত্যাচার 
8৮ বর্বরতার নিম্নতম সীমাও ছাড়াইয়া গেল। গান্ধিজীকে কারাকদ্ধ 
কর! হইল, কিন্ত তাহাতে আন্দোলনের উপশম হইল ন!। লাঠিচালনা, 


২৪৮ মানব সমাজের কথা 


গুলিবর্ষণ, পাইকারী জরিমান! প্রভৃতি যাবতীয় অন্ত্রব্যবহারে সরকার ক্রটি 
করিলেন না! । 
এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সান জন সাইমনের রিপোর্টের এবং গোলটেবিল 
বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংস্কারের 
লা জন্া একটি খসড়া প্রস্তুত করিলেন । ইহ! ভিন্ন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
(১৯৩২) “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা? (002000019] £১5/৪1) প্রবর্তন করিয়। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জগ্ত পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ত করিলেনই, 
তদুপরি হিন্দু সমাজের অনুন্গত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 4127:5555৭ 01955, 
নামকরণ করিয়া তাহাদ্বিগকেও পৃথক নিবীচনের অধিকার দান করিলেন । 
মহা! গান্ধীর কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু 
আমরণ অনশন কাঁরলেন। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়। উঠিলে তাহাকে 
প্ণাছুজি বিন। শর্তে মুক্তি দেওয়া হইল। [927065320 01555-এর 
নেতা ডাঃ আছ্েেদকার অনুন্নত জন্প্রদায়ের জন্য সদস্যসংখা] ্যায্যতঃ যাহ! 
পাওয়। যাইতে পারিত উহার দ্বিগুণ প্রাপ্তির বিনিময়ে পৃথক নির্বাচন-অধিকার 
ত্যাগ করিলেন। এই সকল শর্তসম্থলিত চুক্তি “পুণা চুক্তি? নামে পরিচিত । 
এইভাবে মহাত্মা! গান্ধী হিন্দু জাতির ব্যবচ্ছেদ বন্ধ করিলেন । 


১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দের ভারভ-আইন £ সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল 
বৈঠকের 'আঁলোচনার ভিত্তিতে যে খসড। প্রস্তুত করা হুইয়াছিল উচ্থার নীতির 
ভারত-আইন উপর নির্ভর করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-আইন ( (০৮70- 
(১৯৩৭) [0610 06 [15019 4১০০) পাশ কর। হইল । এই আইন অচ্ু- 
সারে ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাস্তীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। প্রদেশ- 
গুলিকে স্বায়ত্ুশানন দেওয়া হইল । দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাস্বী় ব্যবস্থায় 
যোগদান কর। ইচ্ছাধীন ছিল । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করা হইলেও 
প্রধানতঃ কংগ্রেসের আপত্তির জন্ত এই সংস্কার কার্ধকরী করা সম্ভব হইল 
না। কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইহাতে গবর্ণর- 
জেনারেল ও গবর্ণরদদিগকে আইনসভা এবং মন্ত্রিসভার কার্যাদি 
নিয়গ্রণ করিবার এবং নাকচ করিঘার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। 


গ্বার্ধীনতার পথে ভারত ২৪৯ 


লর্ড লিনলিখ.গাও (1,020. 1.07116080চ) আইনসভা অথবা মন্ত্রিসভার 
দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রতি দিবার পর 
১৯৩৭ হার কংগ্রেস কেবলমাত্র প্রাদেশিক শ্থায়ত্ুশাসন অংশটি কার্ষকরী 
নির্বালে করিতে অগ্রসর হইল । ১৯৩৭ খ্রীষ্টা্ধ যে সাধারণ নির্বাচন হইল 
লা তাহাতে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করিল । সিন্ধু ও আসাম প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখাগরেষ্ঠ না হইলেও 
কংগ্রেদ দলই অপরাপর দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্যপদ লাভ করিল। 
ফলে এই দুই প্রদেশেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইল । মোট এগারটি 
প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র বাংল! ও পাঞ্জাবে মুষ্লিম লীগের সদশ্যসংখ্যা বেশী 
হইল। এই সময় বাংলাদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন (098116107) মন্ত্রিসভা 
গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ন1 পাওয়ায় 
চিরালাডে। উহা? কার্ধকরী হইল না। মুশ্লিম লীগনেতা মোহম্মদ আলি 
জিন্নীর কংগ্রেণী িন্না আশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস-মুগ্লিম লীগ 
টি মন্ত্রিসভা গঠন কর! সম্ভব হইবে । কিন্তু মুষ্লিম লীগ কংগ্রেসী 
আদর্শ গ্রহণ করিলেই কংগ্রেস যুগ্ম-মন্ত্রিত্ে রাজী আছে--এই 
প্রত্তাবে জিল্পা অসন্মত হইলেন। তিনি অতঃপর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নিন্দা- 
বাদ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা-হৃষ্টিতেই মনোনিবেশ করিলেন । 


গ্রেপী শাসন-দক্ষতাঁয় কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুগুণে 

বৃদ্ধি পাইল । মোট পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই জাতীয় প্র্ষ্ঠানের সভ্য তালিফা- 

বরিপুরী কংগ্রেসে ভুক্ত হইয়াছিল । কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
(১৯৩৯)ম্থভাষ- এক “বামপন্থী' দলের উদ্তব ঘটিল। ইহার নেত। ছিলেন স্থভাষচন্তর 

উর নে বহ্। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে বামপন্থী দলের সহিত গাস্বী- 

মতানৈক্য- প্যাটেল-রাজাজী দলের মতানৈক্য ঘটিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 

ভি ত্যাগ করিয়া “ফরওয়ার্ড ব্রক* নামে একটি নৃতন রাজনৈতিক 
“ফরওয়ার্ড ্ক' দল গঠন করিলেন (১৯৩৯)। প্র বৎসরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 

গঠন শুরু হইল ( সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ )। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার মতামতের 


অপেক্ষা না করিয়াই ভারত-সরকার ' ভারতবর্ষকে ও ঘুদ্ধে জড়াইলেন। 


২৫০ মানব সমান্ধের কথ! 


তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে প্রী যুদ্ধের আদর্শ কি তাহা প্রকাশ করিতে 
ব্রিটিশ কর্তক বলিলেন। ভারতের স্বাধীনত। এবং সাআ্াজ্যবাদের অবসান সেই 
ভারতীয় মস্ত আদর্শের অন্ততক্ত কিন! সে বিষয়ে কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিতে 
পি চাহিলে সরকার পক্ষ উহার উত্তর এড়াইয়! গেলেন। ফলে 
অংশ গ্রহণ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করিল। এই পদত্যাগ কংগ্রেসী 
টিন আদর্শের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হইলেও কার্ধক্ষেত্রে অদুরদশিতার 
কর্তৃপক্ষের পরিচায়ক হইয়াছিল, কারণ সেই স্থযোগে যুষ্িম লীগ বিভিন্ন 
লন গ্রদেশে শাসনভার হস্তগত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে 
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ফলবস্ত করিয়! ভূলিয়াছিল । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমভাবে (১৯৪৯) জার্মানি যখন মিত্রপক্ষকে ( ইংলগ্ু, 
ফ্রান্স প্রভৃতি) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়! চলিয়াছে, তখন ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের ধৈর্যের সীম! প্রায় শেষ হইয়। আসিয়াছিল । কিন্ত একমাত্র 
মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের গুভাবে ভারতবাসী শাস্ত রহিল । এমন 

ঠা সময়ে লর্ড লিন্লিথগাও ঘোষণা করিলেন (৮ই আগস্ট» ১৯৪০ ) 
যে, ভারতবাসীর স্বার্থের কথ! (1) বিবেচনা করিয়। ব্রিটিশ সরকার 

কোন একটি দলের নিকট শাসন-ক্ষমত। হস্তাস্তরিত করিবেন না । অর্থাৎ 
লিন্লিখগাও- ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস আইনসভ। ও 
বি মন্ত্রিসভার হত্ডে ভারতের শাসনভার ত্যাগ করিতে সরকার রাজী 
(858৪৮ হইলেন না। যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়। একটি 
0৪০২) সংবিধান সভ। (5০9500060 48552101015) আহ্বান কর! 
হইবে এই প্রতিশ্রতি অবশ্য তাহার আগস্ট ঘোষণায় তিনি দান করিলেন । 
লিন্লিথগাও-এর এই ঘোষণ! সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইল । মুষ্টি 
জিল্ন। কর্তৃক লীগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্ন ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় উৎ- 


নিলা, ্ড সাহিত হুইয়! আকম্মিকভাবে আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতের 
হার আধ- 
বেশন, ১৯৪৯) হিম্তু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি (081019) এবং ১৯৪০ খ্রীপ্াষে 


লাহোর অধিবেশনে মুঙ্গিম লীগমুসলমানদের জন্তপাকিস্তান+না মেপৃথকরাষ্ট্রদ্াবি 
কক্সিলেন ৷ মিঃ জিন্নার এই উত্তট “ছুইজাতি” ন্৮০ 15৪01079) মতবাদ প্রগতি- 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২১ 


শীল মুসলমানগণও সমর্থন করিলেন না। জিকা জমায়েং-উল-উলেমা, অহ্রর 
দল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার না 
করিয়া মুঙ্গিম লীগ তথা নিজেকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়। 
দাখি করিলেন। মুগ্লিম লীগ সেই সময়ে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসের 
অবর্তমানে মন্ত্রিত্ব করিতেছিল। ব্বভাবত:ই জিম্নার এই উদ্ট দাবির ব্বপক্ষে 
লীগের অনুচরবর্গকে উন্মত্ত করিয়। তুলিবার স্মযোগের অভাব হইল না। মহাত্মা! 
ব্রিটশ সাস্ত্রাজ্য- গান্ধী ঘোষণ! করিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত! ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
রা সাম্প্র বাদীদের স্বেচ্ছারোপিত বিষবৃক্ষ | ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
অনৈকোর করিলে সেই বিষবৃন্ম আপনা হইতেই মরিয়া যাইবে। কিন্ত 
সুযোগ গ্রহণ সাম্রাজ্যবাদী ব্িটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা ছিল 
না, স্থৃতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাতে এদেশে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা 
তাহারা শুরু করিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । মহাত্মা গা্বী 
ব্রিটিশের এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদকল্লে ব্যক্তিগত আইন-অমান্ত আন্দোলন 
শুর করিলেন। 

জাপানী আক্রমণ £ ক্রীপস্‌ মিশন ১৯৪২ 2 এদিকে জাপান জার্মান- 
ইতালির মিত্রহিসাঁবে বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিলে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হায়ার: হইল। সিঙ্গাপুর ব্রিটিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক খাটি ছিল । 
সিঙ্গাপুর ও কিন্তু জাপানী সৈন্ঠ অনায়াসে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার 
ন্মাদেশ করিয়া! লইলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন 
অধিকার 

জটিলতর হইয়া উঠিল । ভারতীয় জনমতের সমর্থন এবং ভারতের 

জাতীয় নেতৃবর্শের সহায়তা ভারতরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বিবেচন! 
ক্রীপস মিশন করিয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চার্চিল স্্র্যাফোর্ড ক্রীপ স্‌কে 
(১৯৪২) আলাপ-আলোচনার জন্ত (১৯৪২) ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করিলেন। 

সায় স্্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে শাঁসনতান্ত্রিক প্রস্তাব 
ক্রীপস্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উহ্বার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়লি থিতরূপ : যুদ্ধ! - 
বসানে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ লইয়! গঠিত সংবিধান সভার উপর 


২৫২ মানব সমাজের কখ' 


ভারতের শাসনতত্ত্র-গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে । সংবিধান সভা 
কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র ব্রিটিণ সরকার সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবেন। নৃতন 
শাসনতন্ত্র গঠনের পূর্বাবধি ব্রিটিশ সরকার ভারতের নিরাপভার জঙন্ত দায়ী 
থাকিবেন। 
সায় ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর প্রস্তাবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি 
ক্ীপস্‌ প্রস্তাব দেওয়! হইয়াছিল, কিন্তু ভাব্রতের শাসনতম্ত্রের আসন্ন পরিবর্তনের 
তি কোন প্রশ্নই ইহাতে ছিল ন। মহাত্ম! গান্ধী ক্রীপস-এর প্রস্তাব 
0909"... পাঠ করিয়। মন্তব্য করিয়াছিলেন, [6158 ০০9৪০৭৪.02০. ০1606 
এ 01 & 20:891)108 0910]0 ॥ জওহরলাল নেহরু ক্রীপস্‌ প্রস্তাব 
সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, “উহ। ভাইস্রয়ের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থ। 
চালু রাখিয়৷ ভারতীয়দের তাহার অঙুগত ভূত্য হিসাবে তাহার ক্যার্টিন প্রভৃতির 
ুগ্লিম লীগের তত্বাবধানের দায়িত্ব দিতে চায়।” কংগ্রেস শ্বভাবতঃই ক্রীপ-্্‌ 
রর প্রস্তাব ঘ্বণাভরে অগ্রাহ করিল । মুষ্িম লীগও পাকিস্তান দাবি 
প্রত্যাখ্যান এই প্রস্তাবে গৃহীত হয় নাই বলিয়া! উহা অগ্রাহ্য করিল। 
“ভ্াারত-ছাড়? আন্দোলন5 আগস্ট ১৯৪২ 2 জাপানী সৈন্ত যখন 
ভারত সীমাস্তে উপস্থিত, সেই সময়ে সার ্্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ তাহার মিশনে 
অকুতকার্ধ হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া! গেলেন । ভারতের সর্বত্র এক তীব্র হতাশ। 
দেখা দিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অদূরদশিতায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। 
মহাত্ম! গান্ধী তাহার “হরিজন+ পত্রিকায় ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে 
বলিলেন । সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'ভারত-ছাড়' ধবনি উখিত হইল। 
মহাত্ম। গান্ধী স্পষ্টভাবে এই কথা-ই ব্রিটিশদের জানাইলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ 
শাসন বজায় থাকিলেই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহার! ভারত 
ছাড়িয়া গেলে সেই প্রশ্ন আর থাকিবে না। এইজন্য ভারতবাসীকে বিদেশী 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার তথাকথিত “দায়িত্ববোধ? ভূলিয়। গিয়। এবং ভারত- 
“ারত-ছাড়'  বাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিলে যে এক দারুণ 
দাবি অরাজকতা দেখা দিবে সেই সম্ভাব্য ছুর্দিনের জন্য বিচলিত ন! 
হইয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারত ছাড়িয়া চ্গিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২৫৩ 


বুটিশ শাসনে যে অরাজকত! তখন বিগ্ভমান ছিল তাহার কথা স্মরণ করাইয়া 
৮ই আগস্ট, দিয়! মহাত্মা! গান্ধী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতবাসীর জন্য কুতীবাস্র 
'তারত ছাড়” ত্যাগ করিতে বিরত হইতে বলিলেন । ৪ঠ! আগস্ট (১৯৪২) 
আন্দোলনের বোদ্বাই-এ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে “ভারত-ছাড়” প্রস্তাবটি 
ও রা অনুমোদিত হইল । পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্স। গান্ধী এবং 
কমিটি কতৃক অপরাপর বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। 
রা সরকারের ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কারা রুদ্ধ 
অত্যাচার করিলেই আন্দোলন থামিয়া যাইবে । এই উদ্দেশ্তে তাহার! 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলি বে-আইনী বলিয়! 
ঘোষণা করিলেন । কিন্তু নেতৃহীন ভারতবাসী সেদিন ব্রিটিশ অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে রুখিয়1 দাড়াইতে*দ্বিধ। করে নাই। সরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী 
গণবিজোহ সম্পত্তি প্রভৃতি বিনাশ করিয়া! ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসনের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল । সর্বভারতে এক বিদ্রোহ-বন্ধি 
প্রজ্বলিত হইল । সরকারী কর্মচারী, পুলিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী 
জনতার হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে নয় শতেরও 
অধিক সংখ্যক লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। 

মহাত্ম! গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্ধের জন্য গণ-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন না। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন 
মহাত্ম। গান্ধীর বলিয়।-ই নেতৃহীন জনতা এইর্বপ বিজ্রোহী হুইয়! উঠিয়াছিল, এই 
জনগন ছিল মহাত্স। গান্ধীর বক্তধ্য। যাহ! হউক, মহাত্মা! গান্ধী 
হিংসাত্মক কার্ধাবলীর বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে-ই দীর্ঘ তিন সপ্তাহ 
অনশনে ব্রতী হইলেন ॥। সমগ্র দেশবাসীর গ্রকান্তিক প্রার্থনায় মহাত্ম! গান্ধী 
দর্থ তিন সপ্তাহের কঠোর অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 

ঠিক সেই সময়ে (১৯৪৩) মুষ্সিম লীগ মন্ত্রিঘভার অকর্মণ্যতায় বাংলাদেশে 
দার উরি. এক ভীষণ ছৃ্তিক্ষ দেখা দিল । সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ীদের 
(১৯৪৩) কয়েকজন এই সময়ে মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া লইতে কুগ্ঠাবোধ করিল ন৷। কলিকাতা মহানগরীর 


২৫৪ মানব সমাজের কথা! 


পথে পথে দীর্ঘ অনশনে অস্থিচর্মসার জীবন্ত কঙ্কালের সায় অসংখ্য লোক খাস্ঠা- 
ভাবে প্রাণ হারাইল। জগতের আধুনিক ইতিহাসে মানুষের স্বার্থলোলুপত। 
এবং শাসনকার্ধে অকর্মণ্যতার ফলে এইরূপ নিদারুণ ছুভিক্ষ কোথাও ঘটে নাই, 
আর এত বিশাল সংখ্যক লোকও প্রাণ হারায় নাই । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, 
সন ১১*৬-এর পর এইরূপ ছুভিক্ষ ভারতের কোন স্থানে দেখা দেয় নাই। 
আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজ £ এ বৎসর (১৯৪৩) নেতাজী সুভাষ বন্থ 
মালয় ও ব্রঙ্গদেশস্থ ভারতীয়দের এবং জাপানের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈম্তদের 
লইয়া তাহার বিখ্যাত আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ (1759190) 2961079] 4১005) 
গঠন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে মনস্থ করেন। তিনি 
১ সিঙ্গাপুরে “আজাদ হিন্দ, সরকার' নামে স্বাধীন ভারত সরকারও 
হিন্দ ফৌঞ্জ স্থাপন করিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নিবিশেষে সকলকে লইরা 
গঠিত তাহার স্বাধীন ভারত সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্গার 
ভারতের হিন্দু মুসলমানগণ দুইটি ভিন্ন জাতি এই মতবাদের ঘে৮৮০-::৪01 
1,০15) অসারত। প্রমাণ করিল । আজাদ হিন্দ ফৌঁজ আসামের কোহিমী, 
বিষেণপুর (কাছাড় জেলার শিলচর হইতে অনতিদূরে ) পর্যস্ত অগ্রসর হইল । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আসামের ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়! 
খাগ্চসরবরাহছের অস্থবিধাহেতু আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত 
হুইল। অবশেষে এই সেনাবাহিনী ইংরেজদের হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য 
আজাদ হক হইল। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থ এবং তাহার আজাদ্‌ হিন্দ, 
ফৌজের বাহিনী মাতৃভূমির মুক্তির জন্ত ভারতীয়গণ কি পরিমাণ আত্ম- 
এরতের প্রাণ ত্যাগ, কতদুর দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তত, পৃথিবীর সম্মুখে 
তাহা গ্রমণ করিলেন ব্রিটিশ শক্তি এই সেনাবাহিনীর হও্ডে 
১১০ পরাজিত হইল ন1 সত্য, কিন্ত নৈতিকতার দিক দিয় ইহা 
সমর্পণ. তাহাদের একপ্রকার পরাজয়ের সামিল হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 
৪ হিন্দ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর শ্বাধীন সংগঠনী-শক্তি, তাহাদের 
টস দেশাত্মবোধ, তাহাদের আন্তরিক ্রক্যবোধ, ব্রিটিশ নিরাতনের 
বিরুদ্ধে ফিভাবে তাহারা প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, সেই সমস্ত পরিচয় ব্রিটিশ 
সরকার পাইলেন । 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২৫৫ 


ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের. সম্মুখে আজাদ্‌ হিন্দ. ফৌজের 

নেতৃবর্গের প্রকুাস্ বিচার করিয়া তাহাদের শান্তিদ্ানের মাধ্যমে ভারতবারসীকে 

ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিয্াছিলেন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর 

মে +”* লালকেক্লায় তাহাদের বিচার হইল । কংগ্রেস তাহাদের পক্ষ 

সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল । বিচারে মেজর জেনারেল 

শাহনওয়াজ, কর্ণেল ধিলন প্রভৃতির মুক্তিলাভ ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় 

ঘটনা | আজ্জাদ্‌ হিন্দ, ফৌজের সংগঠক নেতাজী স্থুভাষচন্ত্র বস্তু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 

২৩শে আগস্ট তারিথে এক বিমান-হুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া 

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে । কিন্তু এই বিষয়ে এযাবৎ কোর সর্বজনগ্রাহ্থ 
সিদ্ধান্তে পৌছাঁন সম্ভব হয় নাই । 


সি. আর. সুত্র (১৯৪৪) 2 ওয়াভেল পরিকল্পনা (১৯৪৫) £ মোহম্মদ 
আলি জিন্না ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিভিতে দেশবিভাগ করিবার জন্য উঠিয়। 
পড়িয়া লাগিয়! গেলেন। তাহার সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে ভারতের এ্রক্য 
বলি দেওয়া! অপেক্ষা তাহার দাবি মূলতঃ স্বীকার করিয়! লইয়! ভারতবর্ষকে 
জিন্নার ্রক্যবদ্ধ রাখাই উচিত হইবে মনে করিয়। চক্রবর্তী রাজাগোপাল 
বিরোধিত! আচারী (0. ২.) একটি সুত্র বা 1:9107)918. রচনা করিলেন । 
কারামুক্তির পর (৬ই মে» ১৯৪৪ ) প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে মিঃ জিন্নার 
সহিত আলাপ-আলোচন। করিতে চাছিলেন। জিন্না অবশ্ট এই সকল শর্ত 
মানিলেন না । সি. আর. হ্ব্রটি বিফল হইল । 


তদান্শস্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭, মার্চ) ভারতের 
ষ্লার ভারত- রাজনৈতিক অচল অবস্থা দুবীকরণের জন্ত সচেষ্ট হইলেন । তিনি 
ব্যবচ্ছেদের  ভারত-উপমহাদ্দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং মৌলিক একের 
তিতা উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক উন্নতি বিধানের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন । কিন্তু জিয়। ভারতবর্ষ-ব্যবচ্ছেদের দাবি ত্যাগ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন না । এ বিষয়ে মহাত্স। গান্ধীর যাবতীয় চেষ্টা বিফল 
হুইল । ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেল ইংলগুস্থ কতৃপক্ষের সহিত পরামর্শ ক্রমে 


২৫৩ . আনব সমাজের কথা 


ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুতির পূর্বাবধি ভারতীয় নেতৃবর্গকে লইয়! গবর্ণর- 
সিমলা কন. জেনারেলের কাউদ্লিল গঠনের প্রস্তাব করিলেন । এ কথাও বলা 
ফারেন্স (জুন, হইল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতে সমান সংখ্যক 
নি 7. সদস্য গ্রহণ করা হইবে। এ বিষয়ে লিমলায় এক কন্ফারেন্স 
আপত্তিতি আহৃত হইল । কিন্তু জিন্নার আপত্তিতে এই কন্ফারেন্দও বান্চাল 
নি হইয়া গেল । পৃথক রাষ্ট্রের 'মুলতানি” ভিন্ন অপর কোন যুক্তি বা 
প্রস্তাবই তাহার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হইল না । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান 2 সাধারণ নির্বাচন” ১৯৪৫-৬ ২ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাসমূহ অতি ভ্রুতগতিতে চলিল। আস্তর্জাতিক চাপে 
ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতি তাহাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন । 
অপরদিকে কংগ্রেস আই, এন. এ.-র সামরিক কর্মচারিবর্গকে সর্বতোভাবে 
কংগ্রেসের সাহাষ্যদান করিয়। দেশবামীর অধিকতর শ্রদ্ধা! অর্জন করিল । 
জনপ্রিয়তা ১৯৪৫ শ্রীষ্টান্বের আগস্ট মাসে ইংলগ্ডে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল 
প্রধান-মন্ত্রী চার্টিলের পতন ঘটিল। সেইস্থলে [.2৮০এ: 722:5র নেতা 
মিঃ ক্রিমেণ্ট এটুলী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্তা-সমাধানে 
নব-গঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মনোনিবেশ করিলেন। সেই বৎসরই (১৯৪৫) 
সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণ1! করিলেন যে, এঁ বৎসরের 'শেষ দিকে 
যে সাধারণ নির্বাচন হইবে উহাতে নিবাচিত জদন্যবর্গ লইয়া সংবিধান 
সভ। গঠিত হইবে এবং গবর্ণর-জেনারেলের এক্জিকিউটিভ সভা 
রর ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠন 
করা হইবে । সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রাধিগণ ভারতের প্রায় 
সকল প্রর্দেশের যাবতীয় অ'মুসলমান আসনগুলিতে নিবাচিত হইলেন। এমন 
ণক উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমান সদন্য-পদেও কংগ্রেস 
প্রাধিগণ জয়ুক্ত হইলেন । আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও কংগ্রেস 
কয়েকটি মুসলমান সদস্যপদ অধিকার করিল। বাংলাদেশ ও সিদ্ধু প্রদেশ 
ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদ্দেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হুইল । পাঞ্জাবে 
অবশ্ কোয়ালিশন (0০9৪8116795) মন্ত্রিমভা গঠিত হইল। 
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্বাধীনতার পথে ভারত | ৪ 


€নীজেনা বিজ্বোহ ক্যাবিনেট মিশন 2 ব্রিটিশ সরকারের আর ভ্রম 
রহিল না যে, কংগ্রেসই ভারতীয় জনসাধারণের মুখপান্র। ইতিপূে আই. খন. 
ব্রিটিশ ভারতীয় এ.-র বিচার করিতে গিয়! ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মনে. 
নীতির পরিবর্তন ভীতির সঞ্চার করা দূরের কথা, ম্বপাই অর্জন করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্ের 
১৮ই ফেব্রুয়ারী বোস্বাইতে “রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি” (2.059] [79019 বি৪ি৬৮)- 
নৌসেনা : "এর ভারতীয় কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল । ব্রিটিশ সরকার 
বিদ্রোহ উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষে আর' বিদেশী শাসন টিকাইয়! 
বি ্ রাখা চলিবে না । ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্বের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ আর. 
আই. এন. (.[.ব১-এর বিদ্রোহের পরদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ এটবলী কমন্দ সভায় ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রিবর্গের 
তিনজনকে- লর্ড পেখিক্‌ লরেন্স ([.010 6210)1015 ],97161006) 
সাক স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ (90:500919. 01195), এবং মিঃ এ. ভি. 
আলেকজাগার (৬1. এ. ভূ. ঠ&15215961)-কে ভারতবর্ষে 
সংবিধান সভা গঠন এবং গবর্ণর-জেনারেলের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে 
ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচনার জন্ত প্রেরণ কর! হইবে । এই কমিশন “ক্যাবিনেট-মিশন" নি 
1020 7%1155$070) নামে পরিচিত | | 
১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ, ক্যাবিনেট-মিশন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে'ন। 
দীর্থ একমাস ধরিয়া! তাহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সহিত 
আঙ্লাপ-আলোচন! করিলেন । যুঙ্সিম লীগ-নেত। জিন্না তাহার পাকিম্তান দাবি 
ত্যাগ করিলেন না । ফলে কোন সর্বদল-সমধিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব 
হইল না! | যাহ। হউক, মে মাসের ১৬ই তারিখের ঘোষণায় ক্যাবিনেট-মিশন 
মুষ্িম লীগের পাকিস্তান দ্বাবি অগ্রাহথ করিলেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থের দিক হইতে বিচারে পাকিস্তান দাবি অযৌক্তিক একথাও 
রা এ বলিলেন । পরিবহন, পোস্ট ১ টেলিগ্রাফ. রেলপথ প্রভৃতিকে বিভক্ত 
করিলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে; সমরবাহিন্নীকে নি 


১৭--৮(২য়) 


ক্যাবিনেট 
মিশন (১৯৪৯) 


৮ মানব সমাজের কথা 


ভিত্তিতে ছুই ভাগে বিভক্ত করিলে সমূহ বিপদ দেখা দিবে এবং পরম্পর-বিচ্ছির 
অংশ লইয়! গঠিত পাকিস্তান শাস্তি বা যুদ্ধের কালে অস্তুবিধাগ্রন্ত হইবে । এই 
সব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার! পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ করিলেন এবং 
সজে সঙ্গে তাহাদের এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন । এই পরিকল্পন। অনুযায়ী 
€১) সর্ব-ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে এবং প্রদেশগুলি শ্বায়তশাসন 
ভোগ করিবে বল! হইল। (২) ভারতীয় প্রদেশগুলি ক, খ ও গ-_- 
টা এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে । “ক' ভাগে থাকিবে হিন্ুপ্রধান 
প্রস্তাব মাদ্রাজ, বোস্বাই, মধ্য প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ( বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ), 
বিহার ও ,উড়িস্ক।। “' ভাগে থাকিবে মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান | “গ” ভাগে থাকিবে বাংলাদেশ ও আসাম । 
(৩) একটি সংবিধান সভ। নির্বাচনের প্রস্তাবও কর। হইল, কিন্তু উহার সদস্থয 
নির্বাচনের জন্ত এক অতি জটিল পদ্ধতির উদ্ভাবন কর] হইল। (৪) ভারতীয় প্রধান 
রাজনৈতিক ঘলগুলির প্রতিনিধি লইয়া অস্তর্বত্ণ সরকার গঠন করা স্থির হইল । 
কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার-গঠনের প্রত্তাবে রাজী হইল না,তথাপি সংবিধান 
রচনার উদ্দেস্টে সংবিধান পরিষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত 
হইল। মুক্সিম লীগ উপরোক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান একপ্রকার 
আন্দোলন শ্বীকৃত হুইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং কংগ্রেসী 
(11790 
80505)-এর প্রতিনিধিকে বাদ দিয়াই অন্তর্্তা সরকার গঠনের জন্য গবর্ণর- 
হুমকি গেনারেলকে চাপ দিতে লাগিল । লর্ড ওয়াভেল্‌ কংগ্রেসী প্রতি- 
নিধিবর্গের অসম্মতিতে অন্তর্বর্তী সরকার-গঠনে বাজী হইলেন 
ন।। মুষ্গিম লীগ ইহাতে হর্তাশ হইয়া ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা 
১৬ই আগই্ট : গ্রহণ করিবে না বলিয়। জানাইল। এমন কি প্রত্যক্ষভাবে 
১৯পষ্টান। আন্দোলন (1242০: 258০2) করিবে বলিয়াও ভীতি- 
উট প্রদর্শন করিল । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট শহিদ সুরাবর্দীর 
নায়কলিকাতা কুখ্যাত মঙ্ত্িসভার প্ররোচনায় কলিকাতায় মুঙ্লিম লীগ কর্তৃক 
হত্যাকাণ্ড 7082500 4১০০:০০-এর নামে এক বীভৎস দ্াঙ্গ। ও গুগ্ডাবাজী 


অনুষ্ঠিত হুইল -। দীর্ঘ চারি দিন ধরিয়া এই নারকীয় হত্যালীল। 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২৫৯ 


কণিকাত মহানগরীতে চলিতে লাগিল । নগরের পথে পথে মৃতের দেহ 
বিশ গভর্ণর ও ব্ুক্তের লোভে শৃগাল না আসিলেও শকুনিদল নামিয়া 
2 আসিয়াছিল। এই চারিদিনে প্রায় পাচ হাজার লোকের প্রাপ- 
ব্রিটশ নামে নাশ এবং প্রায় পনর হাজার লোক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
করক্ক লেপন ব্রিটিশ গবর্ণর ও ভাইস্রয় সেই চারিদিন তাহাদের দায়িত 
ভুলিয়া, থাকিয়। ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক 
বর্বরতার স্থা্র ধরিয়া নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলসমূহে 
বাংলাদেশ ও নির্দোষ হিন্দু নরনারীর হত্যা, খলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মাস্তর, ্ত্রী- 
পাঞ্জাব 

বাবচ্ছেদের জাতির উপর অত্যাচার প্রভৃতি অমানুষিক বর্বরতা শুরু হইল। 
প্রয়োজনীয়ত। বিহারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে হিন্দুদের উপর গুলিবর্ষণ 
করিতেও দ্বিধাবোধ ন। করিয়। অবস্থা অল্পসময়ের মধ্যে আয়ত্তাধীনে আন! 
সম্ভব হইল। এমতাবস্থায় মুসলমানপ্রধান অঞ্চল__বাংলাদেশের পূর্বাংশ ও 
কংগ্রেসকতৃ“ক পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ--পৃথক করিয়। সাম্প্রদায়িকতার অবসান 
চা ঘটান ভিন্ন কোন গত্যন্তর রহিল না। কারণ, মুগ্লিম লীগের 
লর্ড ওয়াতেলের শাসনাধীনে অ-মুসলমানদের ধন-মান-প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে, 
টা এই ধারণাই সকলের মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে 
দান_মুল্পিম  (২রা। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন 
লীগ মস্তিগগ করিয়াছিলেন । জিন্ন অবস্ এই সরকারের সহিত সহযোগিতা 
ব্রিটিশের 

তাবেদোরে করিলেন নাঁ। বাছা হউক, লর্ড ওয়াভেল্‌ মুঙ্সিম লীগকে শেষ 
পরিণত প্বস্ত অন্তর্বর্তী সরকার-গঠনে রাজী করাইলেন। এইস্ত্জে লর্ড 
ওয়াভেলের আচরণে মুস্সিম লীগের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব জওহরলাল-প্রমুখ 
কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টান্জের ২*শে 
ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্লী এইরূপ সমন্তাসন্কুল অবদ্থার অবস্থানকল্পে 
ঘোষণ। করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার 
দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গের হত্ডে ক্ষমতা হ্ম্তান্তরিত করিয়া ব্রিটিশ 
শাসনের অবসান ঘটাইবেন। দারিত্ববোধ-সম্পর নেতৃবর্গ বলিতে যুঙ্গিম 


লীগের নেতৃবর্গকে যে মি: এটজী বুঝান নাই, সেকথা মুক্গিম লীগের স্পষ্টভাবে 


৩ মানব মমাজের কথা 


জান! ছিল, কারণ দারিত্ববোধের পরিচয় মুঙ্গসিম লীগ দিতে পারে নাই। সুতরাং 
মিঃ এটুলী মুঙ্গিম লীগের একমাত্র অস্ত্র হিন্দুহত্যার প্রয়োগ শুরু হইল। 
রর মুঙ্সিম লীগ সরকারের সংরক্ষণাধীন মুসলমান পুলিশ ও মুঙ্গিম 
মধ্যে ভারতে লীগের গুগ্ডাদল কর্তৃক পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর 
সি অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচার ও পৈশাচিকত। পিশাচকেও হার 
ঘোষণ! (২,শে মানাইয়াছিল। প্রায় পৌনে এক কোটি হিন্দু ও. শিখ পশ্চিম- 
নু পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়। পূর্বপাঞ্জাৰ এবং অপরাপর হিন্দু-অধ্যুষিত 

অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । স্ত্রী-জাতির উপর 
অত্যাচার, হত্যা ও পাশবিকতায় মুগ্লিম লীগের গুগ্ডাদল একমাত্র নিজেদের 
বাংলা ও সহিত-ই তুলনীয় ছিল। বাংল! ও পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান অঞ্চল- 
পাঞ্জাবের _ গুলিকে এই বর্বরতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে হিন্দু 


ব্যবচ্ছেদ দাবি 
এবং শিখগণ এই ছুই প্রদেশের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল । 


ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা -হস্তাস্তরের কার্ধাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত করিয়া 
পাঠান হইল । শাসনভার গ্রহণ করিবার ( মার্চ ১৯৪৭ ) অত্যল্প কালের মধ্যেই 
(জুন :৩, ১৯৪৭) লড” মাউণ্টব্যাটেন এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা! করিলেন । 
মাউন্টব্যাটেন এই ঘোষণায় বলা হুইল যে, (১) সুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলির 
ঘোবণ| (২রা বাসিন্দাগণ যদ্দি ইচ্ছা করে তাহা! হইলে তাহারা পৃথক 
সু ১৯৪৭. ডোমিনিয়ন গঠন করিতে পারিবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ 
ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন হইবে । (২) উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত- 
প্রদেশ পাকিস্তানে যোগদান করিতে চায় কি না তাহা তথাকার জনসাধারণের 
গণভোট (:5£5151)0010) দ্বার। স্থিরীকত হইবে । (৩) শ্রীহট্ট জেল! পাকিস্তানে 
যোগদান করিবে কি না তাহাও গণভোট ছার! স্থির হইবে । (8) বাংল! ও 
পাঞ্জাবের কোন্‌ কোন্‌ অংশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবে তাহা নির্ধারণের 
জন্ত একটি সীমাশ্নির্ধারণ কমিশন নিয়োগ কর! হইবে ॥ (৫) ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট 
নতি বিলঙ্ছে ভারতবর্ষকে একটি---অথব। পাকিস্তান গঠন করিবার স্বপক্ষে যদি 
মত হুয় তাহ! হইলে দুইটি--ডোমিনিয়নে পরিণত করিবার জন্ত উপবুক্ত আইন 


স্বাধীনতার পথে ভারত ২৯১ 


প্রণয়ন করিবে। প্রয়োজনবোধে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের সবশ্ঙগণ পৃথক 
ংবিধান সভা গঠন করিতে পারিবেন । তদানীস্তন পরিস্থিতি অনুযায়ী মাউণ্ট- 
বিকলাঙ্গ ও ব্যাটেন প্র্যান বা পরিকল্পন1-গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না । ভারত- 
কীটদষ্ট! বর্ধ ব্যবচ্ছেদ অনেকেরই মনঃপূত ছিল না, কিন্ত কিছুদিন পূর্বে 
বিন সাম্প্রদায়িকতার যে বর্বর প্রকাশ দেখিতে পাওয়। গিয়াছিল উহার 
অবসানকল্পে-ই হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এই ঘোষণ! অনুমোদন করিল। মিঃ 
জিল্লা এই ঘোষণায় বণিত পাকিস্তানের শ্বব্ধপের কথ উল্লেখ করিয়া ইহাকে 
“বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্টঃ (0:81558650. 2100 02001)-58057) পাকিস্তান বলিয়া 
ছুঃথপ্রকাশ করিলেন । যাহা হউক, কংগ্রেস ও মুঙ্কিম লীগ মাউণ্টব্যাটেন পরি- 
কল্পন! গ্রহণ করিলে বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের জন্য সায় সাইরিল র্যা ক্লিফ 
(918 05:11 7১8৭০1175)-এর সভাপতিত্বে ছুইটি সীমা-নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত 
করা হইল । 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট “ভারতের স্বাধীনতা আইন, 
(776০ 1704151 [100519270670 ০6) পাশ করিয়া ১৫ই আগস্ট ভারতের 
শাঁসনভার ভারতবাসীদের হস্তে ন্যস্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ১৪ই 
আগস্ট মধ্য রাত্রিতে দিল্লীতে সংবিধান সভার (00050006150 45521000015) 
'ভারতের অধিবেশনে ব্রিটিশ “কমন্ওয়েল্থ” (00101000705 2810)-এর 
কস অংশ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণ। কর! হইল। লর্ড 
1,38১ 1৯. মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত 
99179970093) করিয়া সংবিধান সভা! একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । মিঃ জিন্না 
রা পাকিস্তানের সর্বপ্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। 
পাকিস্তানের জন্ত পৃথক্‌ সংবিধান সভা গঠন করা হইল । 
এইভাবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই আগস্ট দীর্থ পৌনে ছুইশত বৎসরের ও 
১৪ই কআগই, অধিক কালের পরাধীনতার পর ভারতের ভাগযাকাশে স্বাধীনতা 
১৯৪৭-_ হুর্ধ পুনরায় উদিত হইল । হিমালয় হইতে কুমারিক1» আসাম 
শবাখীনতা দিবদ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্বস্ত বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ অধ 
শতাবীরও অধিক কাল যাবৎ কংগ্রেসের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল। 


২৬২ মানব সমাজের কথ! 


অসংখ্য কংগ্রেসসেবী, সন্ত্রাসবাদী, আজাদ্‌ হিন্দ সৈনিক ও নৌসেনার আত্ম- 
বলিদান এবং সাম্প্রদায়িকতার যৃপকাষ্ঠে আহুত অসংখ্য নরনারী রক্ত ও 
অশ্রন্নাত স্বাধীনতা-হূর্ধ ভারতের ভাগ্যাকাশে উদ্দিত হইল। এই স্বাধীনতার: 
শেষ মূল্য দ্বিতে হইল ভারতভূমিকে দ্বিথপ্ডিত করিয়া । 


অনুশীলনী 


1, 0173 % 10061 006 ৪8607008616 08786158 0 06 178610209] 1100517)00. 
10 10018 1010 1919 6০ 40008, 1942, 
১৯১৯ ব্রীষ্টাৰ হইতে ১৯৪২ শ্রীষ্টান্দের আগষ্ট পর্যস্ত ভারতের শ্বাধীনতা-আন্দোলনের 
একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দ্রাও। 

2. ভা 00৮6৪ 00 2 (৪) 17001%) 1801009] এপ) ([.ঘ, &.)) (0) তি 
1101010) (0) 081011)66 11188101), 
টাকা লিখ ঃ 
(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজ, (খ) নৌসেনা বিদ্রোহ, (গ) ক্যাবিনেট-মিশন । 

9. 199801106 11১6 9118] 101)886 ০01 606 ৪0006]6 0: 100610610061108 007) 
40809601912 (0 45856 1947. 
১৯৪২ খ্রীষ্টান্দের আগন্ট হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবের আগষ্ট পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায়ের বিবরণ লিখ । 


অভ্রীদশ অধ্যায় 
জাধীন-ভারত 


স্বাধীন-ভারতের শাসনতন্ত্র £ ১৯৪৭ গ্রষ্টাব্ষের ১৫ই আগস্ট ভারত যে 
১৯৫, বরীষটানবের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল উহ! সম্পূর্ণতা লাভ করিল ১৯৫০ 
২৬শে জানুয়ারী শ্রীষ্টান্বের ২৬শে জানুয়ারী । প্র তারিখে ভারতের নৃতন 
নৃতন সংবিধানে 
ভারত সার্থ সংবিধান বা শাসনতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।. ফলে 
ভৌম গণ- ভারত এক সার্বভৌম গণতাস্ত্রিক গ্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল । এই 
ঠ সংবিধান অনুসারে ভারতে যে শাসনব্যবস্থা গ্রচলিত হইল উচ্থা 
একটি ফুক্ত-রান্্ীয় শাসনব্যবস্থা । ইউনিয়ন” অর্থাৎ কেন্ত্ীয় 
সরকার ও রাজ্য” অর্থাৎ আঞ্চলিক রকার-_এই ছুই প্রকার শাসনব্যবস্থার 
সমন্বয়ে ভারত-রাষ্ট্রী গঠিত হইল। 
সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থ (00700102756811))- 
এর সদস্য রহিয়াছে । এজন্ত ভাঁরতের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনগ্রকার ব্যাহত 
হয় নাই। ভারত-রাষ্ট ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর আন্গত্য স্বীকার 
করে না। সুতরাং কমনওয়েল্থ-এ থাকা ইংলগ্ডের সহিত 
ভারতের সৌহার্দ্য-হুচক মাত্র। যে-কোন মুহূর্তে ভারত কমন- 
ওয়েল্থ ত্যাগ করিতে পারিবে ৷ 
স্বাধীন-ভারতের আদর্শ 2 ম্বাধীন-ভারতের আদর্শ হইল জাতি-ধর্স- 
নিধিশেষে স্তায়-বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অধিকার সকলকেই সমভাবে ভোগ করিতে দেওয়া! । এই সকল 
নীতির উপরই ভিত্তি করিয়। শ্বাধীন-ভারতের সংবিধান রচিত হইয়াছে। এই 
সকল উদ্দার ও উন্নত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের সাধারপতম্তর 
পররাষ্ট্র আদর্শ (0.240110) বিশ্বের দরবারে স্বীয় উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিতে এবং বৃহত্বর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণসাধনে ও শাস্তি স্থাপনের 


ভারতের কমন্‌- 
ওয়েল্থ ভুক্তি 


সংবিধান 


২৬৪ মানব সমাজের কথা 


চেষ্টায় ঘথাষথ অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ভারতের গণ- 
পরিষদে জাতীয় পতাক। গ্রহণ অনুষ্ঠানে (২রা জুলাই, ১৯৪৭) বক্তৃতায় 
শ্রীজওহরলাল যাহ! বলিয়াছিলেন তাহ] প্রণিধানযোগ্য ৷ ভারত ইউনিয়নের 
পররাষ্ট্র-নীতির মৃলহুত্র কি হইবে সেই সম্পর্কে এই বস্তায় সুস্পষ্ট ইগিত 
রহিয়াছে । শ্রীনেহরু সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়৷ বলিয়াছিলেন যে, নবলন্ধ 
স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে ভারত যেন কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পোষণ না৷ করে। 
কারণ উহা ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শশবিরোধী । তিনি স্পষ্ট- 
ভাবে একথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কোন ব্াষ্ট্রজোটে যোগদান করিতে 
রাজী হইবে না। ভারত নিজ শক্তি ও সামর্ঘোর দ্বারা যথাসম্ভব শাস্তির 
সহায়কর্পেই বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পূৃথিবীব্যাপী 
ক্ষমত] লাভের প্রতিযোগিত। হইতে ভারত দূরে থাকিবে; রাজনৈতিক সমস্যা - 
সন্কুল পৃথিবীতে উহ? সম্পূর্ণভাবে সম্ভব ন! হইতে পারে তথাপি ভারত এবিষয়ে 
যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে । 


ভারতের বিশাল জনসমাজের সাহায্যে ভারতের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে 

কাজে লাগাইয়া ভারতবাসীর মোট আয় বুদ্ধি করা ; এই উৎপন্ 

জন সম্পদ যাহাতে জাঁতি-ধর্ম-নিধিশেষে ভারতের সকল শ্রেণীর 

লোকের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হয় সেই ব্যবস্থা কর! এবং অল্ল- 

সংখ্যক ব্যক্তির হাঁতে অধিক পরিমাণে সম্পদ যাহাতে সঞ্চিত হইতে না পারে, 

সকলেই যাহাতে নিজ নিজ শ্রমের অনুপাতে সম্পদের অংশ ভোগ করিতে 

পারে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যাহাতে পার্থক্য বিদুরিত হইয়া 

নি সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে এইরূপ জন- 

কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনই হুইল ম্বাধীন-ভারতের আদর্শ । সমাজ- 

জীবনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শিক্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়। এবং 

উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্চমও যাহাতে অপ্রতিহত থাকে সেই- 

রূপ ব্যবস্থা করিয়। এক লমাজতামত্রিক ধাচের রাষ্ট্র গঠন করা স্বাধীন-ভারতের 
সরকার তথ জনসমাজের প্রধান দায়িত্ব । 





কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
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স্পা শা শাাপিপ্পপাপাশাকতা পা ্পাপাপপ্পসসস্তার ৮ শা শাশাশ শট স্পা 


সস আপার স্পা স্এাউরারাারর প্-স্্প- ০ 
০৮ ০ এপার পপ আ সস সপ নি শা শন স্পাই শা শ 
চে 


থিউরি এ পা পসরা জা মস 
টার, ্রানাএপর রাজ, স্রন্তনরজ্ 
পর, ০ম ০. জনা স্পা গে কারার জা সপ জা আর আজ, 


টি তাওরাত টন আট পানে ০ আল শা পপ | আত সপ আস সপ জজ 

পিচে এরি স্পা ঠরপরএসাজ্স্্সসস্প্ সপ 

জ্ ০ হিরাটিচাঞজিসিস জা সি সপ চটি চাক রাতের 
সা পাপা 





ক্স 





জাতীয় পতাকা। 


স্বাধীন-ভারত ২ 


এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্ত ভারতের সকল নাগরিককেই যথাযথ অংশ 
প্রথম, দবিতী় গ্রহণ করিতে হুইবে। শাস্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে ভারতবানী 'নর- 
ও তৃতীর্ নারীর সহায়তা অপরিহার্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
১ পরিকল্পনা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা! এই সর্বাঙ্গীণ উচ্নতির পথে 
ভারতবামীর অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় প- 
দায়িত্ব বাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে কৃষি ও শিল্পের কতক উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্বাদীগ উন্নতির পথে ভারত এখনও বেশি দূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক জাতীয় জীবন 
উন্নয়নের কঠোর দায়িত্ব পালনের মধ্যেই ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণ 
নিহিত রহিয়াছে। 


জনুলনী 


1, (108৮ ৪6 006 0888 80890 ০06 08 10 108)006 100019 ৪ 70:08]010 
90007 ? 


ভারতবর্ধকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিপত করিতে হইলে আমাদের কি দায়িত্ব পালন 
করিতে হইবে? 

8, 1086 81 006 08010729] 100918 01 7796 [10018 ? 
বাধন ভারতের জাতীয় আদর্শ কি? 


স্বাম্ম্ব ভলশ্বাতিিশ্ম কথ 
ততীয় খঞ্ 


সনানম্ হ্ষাজ্জেন্স কতা 


ততীয় ৭৪ 
নাগরিকতা ও সরকার 


€( 0161267091017) 900 (0৮67717061)6 ) 


প্রথম অধ্যায় 
সুচনা 

“নাগরিক* শব্দের মূল অর্থ হইল নগরের অধিবাসী । কিন্তু পৌরবিজ্ঞান 
নাগরিক? শব্ধটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের 
অধিবাসী বলিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং সকল 

টু প্রজা প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করে তাহাকে সেই 
রাষ্ট্রের নাগরিক বল৷ হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক বাস 

করে, যথা--নাগরিক, প্রজ। এবং বিদেশী । ইহাদের মধ্যে নাগরিক এবং প্রজাগণ 
রাষ্থের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু প্রজাগণ নাগরিকদের মত পূর্ণ 
রাষ্নৈতিক অধিকার ভোগ করে না । প্রজাগণ কোন না কোন গুণের অভাবে বা 
দোষের ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। যেমন, অপ্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তি দেশের প্রজ। বটে, কিন্তু তাহাকে “নাগরিক' বলা চলে না। অথব! যে 
ব্যক্তি পাগল, তাহাকে প্রজা বল হুইবে কিন্তু তাহার যাবতীয় নাগরিক অধিকার 
থাকে না বলিয়া তাহাকে নাগরিক বল! চলিবে না। কোন ব্যক্তি যখন 
অস্থায়িভাবে বহিঃরাষ্্রে বলবা করে তথন দে বিদেশী ( 21169 ) বঙিয়। 


৪ মানব সমাজের কথা 


অভিহিত হয় । বিদেশে অবস্থানকালেও তাহাদের আনুগত্য থাকে নিজ রাষ্ট্রের 
প্রতি । বিদেশী রাষ্ট্রে তাহার! যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-ন্থবিধা ভোগ 
করিলেও তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার যথা-€ভোট দান, সরকারী চাকরি 
প্রন্থতি করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
কেবলমাত্র নাগরিকগণই পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে। 
প্রাচীন যুগে নাগরিক বলিতে কেবলমাত্র যাহার! প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় 
অংশ গ্রহণ করিত তাহাদেরই বুঝাইত। আধুনিক যুগে অবশ্য জনবহুল 
রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থ। অচল । কারণ জনবহুল রাষ্ট্রে বেশীর ভাগ লোকই 
রাষ্ট্র-পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না । এই 
কারণে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগই নাগরিকের প্রধান লক্ষণ 
হইয়া ঈড়াইয্সাছে। এই অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিককে 
রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হুয়। নাগারকের প্রধান 
কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্গত্য স্বীকার করা। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক 
নাগরিককে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে হয়। কিন্তু কর্তব্য পালন 
করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিককে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত হইতে হইবে । 
অতএব উপযুক্ত হইয়। অর্থাৎ জান-্বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়! রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে 
নিয়োজিত করিবার প্রচেষ্টাকেই নাগরিকত। বল। যায়। 
দুই শ্রেণীর নাগরিক, যথা--জন্মস্থত্রে নাগরিক (28:51-01ঘ ) এবং 
অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিক (ট৮1191155 ) রাষ্ট্রের যাবতীয় রাষইীনৈতিক অধিকার 
ভোগ করিয়া! থাকে ।:£যখন নাগরিকগণ জন্মস্থত্রে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ 
নাগরিক এবং করিবার ফলে নাগরিক অধিকার পায় তখন তাহাদিগকে অন্মস্থতে 
'্সমুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলে। প্রত্যেক শিশুর পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক থাকে 
নাগরিক শিশুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। শিশু অন্ত 
রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ করিলেও পিতার রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে । এই নাতিকে 
জন্মাধিকার নীতি (85 58001015 ) বলা হয়। আবার অনেক সময় শিশুর 
জন্মস্থানের দ্বারাই তাহার নাগরিকতা স্থির কর] হয়। ইহাকে জন্মস্থানগত নীতি 


নাগরিকের 
কর্তব্য 


চন €্‌ 


€05 5০11) বলে। অন্ত রাষ্ট্রে নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে সেই 
রাষ্ট্রের আইন অঙ্ুঘায়ী নিয়ম পালন করিতে হয়। নান! উপায়ে এবং কারণে 
এইক্ষপ নাগরিকতা লাভ করা যায়, ষথ1--টবধতা, বিবাহ, সামরিক বাহিনীতে 
যোগদান, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকরি গ্রহণ ইত্যাদি। যদি কোন 
বিদেশী কোন রাষ্ট্রে নাগরিক হুইবার শর্তগুলি পুরণ করিয়! আইনসঙ্গতভাবে 
আদালতের সাহায্যে অথব। শামনবিভাগীয় কর্মচারীর নির্দেশে নাগরিকতা লাভ 
করে তবে তাহাকে অঙুমোদনসিদ্ধ (ব200151150 ) নাগরিক বলে। 

আধুনিক যুগে প্রায় সকল স্সভ্য রাষ্ট্র নাগরিকদিগের দ্বারা শালিত হয়। 
কিন্তু নাগরিক বলিতে আমরা একটা বিরাট জনপম্ি বুঝি, তাহাদের সকলের 
দ্বারা কখনও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভবপর নহে। তবে কি করিয়া 
নাগরিকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে ? ধাহারা রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালন৷ 
করেন তাহার] নাগরিকদিগের প্রতিনিধি । নাগরিকগণ তাহাদের মধ্য হইতে 
শাসনকাধ পরিচালনার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন এ সকল 
প্রতিনিধিই রাষ্ট্রের শালনভার গ্রহণ করেন । কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনতার 


সাগরিকগণ 
কতৃক নাগরিকদিগের প্রতিনিধিদের হাতে থাকিলেও প্রকৃত শাসন- 
শাংনকা্ট. পরিচালনা নাগরিকদিগের সহায়তা ও আহ্গত্যের মাধ্যমে করা 


হইয়া থাকে । নাগরিকগণ দেশের বিভিন্ন সমস্ত! সম্পর্কে যে 
মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে তাহা প্রতিনিধিবর্গ মানিয়া চলেন। এইভাবে 
নাগরিকগণ দেশের শাসন-ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে । এক 
কথায় বল] চলে যে, নাগরিকদ্দিগের কল্যাণের জন্য নাগরিকদের দারা মনোনীত 
অথব] নিরাচিত ব্যক্তিগণই হইলেন রাষ্ট্রের সরকার । 
আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাগরিকর্দের কয়েকটি মৌলিক অধিকার 
আছে। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারই নাগরিকদের অন্যতম প্রধান 
নাগরিকদের অধিকার । এই অধিকারের বলে প্রত্যেক নাগরিকই দেশের 
অধিকার শাঁননকার্যপরিচালনার জন্ নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারে । অপরদিকে 
'সে তাহার মনোমত যে-কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে সমর্থন করতে পারে। প্রত্যেক 


৬ মানব সমাজের কথ। 


নাগরিক যোগ্যতা অনুধায়ী সরকারী পদপ্রার্থী হইতে পারে। ইহা! ব্যতীত, 
প্রত্যেক নাগরিক সভাপসমিতি আহ্বান করিয়া! সরকারী নীতির ন্যায়সঙ্গত 
সমালোচন! করিতে পারে। ইহ1 হইতে আমরা নাগরিক এবং সরকারের 
মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই অনুমান করিতে পারি। 
পারিবারিক এবং স্থানীয় জীবন 2 সন্তান প্রতিপালনের জন্যই পরিবার 
গঠিত হয়। শৈশবে কোন মানুষই মাতাপিতা অথবা আত্মীয়ঘজনের স্সেহযত্ 
ব্যতীত বাচিতে পারে না। পশুপক্ষী অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের 
প্রয়োজন নিজের] মিটাইতে শিখে, কিন্তু মানুষ বহুদিন পর্যস্ত একাস্ত অসহায় 
এবং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে । শৈশবে মানুষ মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
থাকে। কিস্তমাতার পক্ষে একা সন্তান-সন্ততি লালন-পালন 
পরিসারের সৃষ্টি করা সম্তব হয় না, কারণ মানুষের জীবনযাত্রার জন্য নানাপ্রকার 
ব্রব্যাদির নিত্য প্রয়োজন হুইয়া থাকে । তাই অপরের সহযোগিত। 
ব্যতীত মাতা সম্তানাি পালনে অক্ষম | এই সহযোগিতার-প্রয়োজনেই ধারে 
ধীরে এক একটি পরিবার গড়িয়া! উঠে। পরিবারই মানব সমাজের আদ্দিম এবং 
কষুত্রতম প্রতিষ্ঠান। শ্বামী-ন্রী-পুত্রাদি লইয়া যে পরিবার গড়িয়া! উঠে উহার মধ্যে 
পরস্পর রক্তের সম্বন্ধ থাকে । মাতাপিতা এবং তাহাদের সম্তান-সস্তরতি লইয়া 
গাড়িয়। উঠে জৈবিক পরিবার (13191921081 8101]5 ) এবং মাতা-পিত। ও. 
দত্তক সন্তানাদি ও অন্ঠান্ত আত্মীয়-স্বজন লইয়৷ সৃষ্টি হয় সামাজিক পরিবার 
(9০9০1010951021 1910115 )। 
পরিবারকে প্রথমতঃ ছুই ভাগে£বিভক্ত করা যায়, যথা_-এককুল (011115- 
519] ) এবং ছিকুল (0311805121)। যখন মানুষ নিজের বংশের অথবা স্ত্রীর বংশের 
নিজনত সন্তান-সন্ততি লইয়। পরিবার গঠন করে তখন তাহাকে বলে এককুল 
ঘ্বিকুল পরিবার পরিবার । আবার যখন একটি পরিবার পুরুষবংশের এবং স্ত্রীর 
বংশের উভয়েরই সম্ভানাদি লইয়! গঠিত হয় তখন তাহাকে বলে 
দ্বিকুল পরিবার | মানব সমাজে দ্বিকুল পরিবারের অস্তিত্ব কদাচিং দেখিতে পাওয়া 
খায় । সলোধন স্বীপের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় । 


ক্চ্চনা দ 


এককুগ পরিবারের ছুইটি শাখা, বথা--পিত প্রধান (907510081) এবং 
মাতৃপ্রধান (8৫5 151085])। পিতৃ প্রধান পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই 
পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং তাহারই মতে এবং নির্দেশে পরিবারটি পরিচালিত 
রা হইয়। থাকে। প্রাচীনকালে রোমে বয়োজ্যেষ্ট পুরুষকে 
এবং মাতৃপ্রধান “প্যাটি যার্ক” বলিত। তখন পরিবারের সকল লোকের, তাহাদের 
পরিবার উপার্জনের ও ধনসম্পত্ধির উপর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের ছিল সর্বময় 
কর্তৃত্ব। আধুনিক যুগে প্রায় সর্বত্রই এই জাতীয় পরিবারের প্রচলন দেখিতে 
পাওয়া যায়। যাতপ্রধান পরিবারের পরিচয় লওয়া হইত মাতার দিক হইতে । 
ইহার অস্তিত্ব এখনও আসামের খাসিয়া, গারে৷ এবং দক্ষিণ-ভারতের নায়ারদের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । 

এককুল পরিবারকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যাঁয়, যথ। £ 

(১) সরল অথবা একপত্বীক পরিবার--এই পরিবারে দেখা যায় মাতাপিতা 
এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের। এই জাতীয় পরিবারই বর্তমানে সর্বজ 
বিদ্যমান । 

(২) বনহুপত্বীক পরিবার-এই পরিবারে এক পিতা এবং বহু মাতা 
এককুল পরি তাহাদের সম্তান-সম্ভতিসহ বাপ করে। এই পরিবারের মধ্যে 
বারের শ্রী. সকল সম্তান একত্রে একইভাবে লালিত-পালিত হয়। বিভিন্ন 
রি মাতার সন্তানগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই ধরণের 
পরিবার পুরাকালে ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে দেখা যাইত । এখনও ইহার কিছু 
কিছু অস্তিত্ব বাংলার কুলীন ব্রাঙ্ষণের মধ্যে দেখা যায়। 

(৩) বহুপতিত্বের পরিবার- যখন কয়েকজন পুরুষ একটি মাত্র স্ত্রী লইয়। 
পরিবার গঠন করে, তখন তাহাকে বলে বহুপতিত্বের পরিবার । দর্মিণ-ভারতে 
টোডাদিগের মধ্যে এই জাতীয় পরিবার গঠনের প্রথ দেখা যায়। 

(৪) যৌথ বা প্রসারিত পরিবার-_হিন্দু যৌথ পরিবার ইহার প্রর্কত উদাহরণ । 
এই পরিবার সন্তান-সন্ততি ব্যতীত বহু আত্মীয়-স্বজন লইয়া! গঠিত হয়। প্রায়ই 
পরিবারের বয়োজ্েষ্ঠ পুরুষ পরিবারের কর্তা হিসাবে পরিগণিত হইয়1 থাকেন । 


৮ মানব সমাজের কথা 


একটি পরিবারের জীবনযাত্রা! শুরু হয় প্রধানডঃ একটি আবাসস্থানের 
মাধ্যমে | হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহিত যুবক-যুবতী কিছুকাল পিতামাতার নিকটেই 
বসবাস করে। ইহার পর তাহার] অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে। পাশ্চাত্য 
টান দেশগুলিতে যুবকগণ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর বসবাসের ব্যবস্থা 
আবাসস্থবান করিয়া থাকে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ছুই প্রকার বলবাসের 
প্রথা দেখা যাইত, যথা--পিতৃবাপ এবং মাতৃবাঁস। পিতৃবাস 
প্রথায় বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষের গৃহে গমন করিয়] সেইখানেই বসবাস করিত। 
বর্তমানে এই প্রথাই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। আর মাতৃবাপ প্রথায় পুরুষ বিবাহের 
পর স্ত্রীর গৃহে গমন করিয়। সেইখানেই বসবাস করিত। এই প্রথা বর্তমানে 
খালিয়া, গারে। এবং নায়ারদিগের মধ্যে দেখ। যায়। 
একটি পরিবারের খাগ-সংস্থানের জন্ট স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কর্মের বিভাগ দেখা 
যায়) আদিম যুগে পুরুষের! শিকার করিয়া, মাছ ধরিয়া এবং সুদূর অরণ্য 
হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া খাগ্ের সংস্থান করিত। আর মেয়েরা নিকটস্থ 
টির অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করিয়! এবং এআশে-পাশের জলাভূমি হইতে 
ধাগ্চ সস্থান ছোট ছোট মস্ত সংগ্রহ করিয়া খাছ্ সংস্থান করিত। ডোম, 
মেথর ও্ভূতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে খাগ্ সংগ্রহের 
ক।জ করিতে দেখা যাঁয়। অর্থ প্রচলনের পর হইতে প্রায়ই পুরুষদের উপর অর্থ 
উপার্জনের ভার পড়িয়াছে। আর মেয়েরা করে এ অর্থের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ 
তাহার। এ অর্থের বিনিময়ে খাগ্ভের সংস্থান করিয়া পরিবারের মকলকে খাগ্ 
ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে। আধুনিক যুগে অবশ্য বহু স্থানে এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং অনেক' ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অর্থ উপার্জনের 
জন্ত নিযুক্ত হইতেছে। 
সন্তান-সস্ততি প্রতিপ।লনে কয়েক বৎলর পরধস্ত মাতাই সবপ্রকার ব্যবস্থা 
সন্তান-সন্ততি করিয়া থাকেন। মাত] সন্তানকে তুগ্ধ দরিয়া এবং যত করিয়া বড় 
গতিপালন করিয়া তোলেন। যতদিন সন্তান অসহায় এবং নির্ভরশীল থাকে 
ততদিন মাতার যত্বেই সে বড় হইতে থাকে । ইহার পর পিতা তাহাকে শিক্ষা 


সচল! ৯ 


দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিক রীতিনীতিতে মানুষ করিয়া তোলেন । 
প্রাচীন যুগের ছেলেরা পিতার কার্ষের অনুসরণ করিত আর মেয়েরা মায়ের 
কাজে সাহাধ্য করিয়া তাহার আদর্শেই গড়িয়া উঠিত। এই প্রথা এখনও বেশীর 
ভাগ সমাজে প্রচলিত। 


অতি আদিম যুগ হইতেই পিতৃ-পরিবার বা মাতৃ-পরিবারের মধ্যে অর্থাং 
রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহাদির প্রচলন নাই। 

পিতামাতার উপাজিত ও প্রাপ্ত সম্পত্তি পুত্রকন্তাদের মধ্যে বর্টিত হয় । 
পিতামাতার প্রধানতঃ দেখা যায় পিতার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে এবং মাতার 
সম্পত্তির ভাগ সম্পত্তি কন্তাগণের ষধ্যে ভাগ করিয়া লওয়1 হয়। কিন্তু বর্তমানে 
আমাদের দেশে এই প্রথা আইন করিয়া উঠাইয়। দেওয়। হইয়াছে । বর্তমানে 
পুত্রকন্৷ সকলেই পিতামাতার সম্পত্তি সমানভাবে পাইবে । অবশ্য পিতা ইচ্ছা 
করিলে যে-কোন পুত্র বা কন্াকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। 
পিতা ও মাতার. একটি পরিবারের আত্মীয়তা প্রধানতঃ ছুইটি পথে বিস্তারিত 
পথে আত্মীয়তা হয়। পিতার যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন এবং সেইরূপ মাতার আত্মীয় 
বিস্তার '্বজনকে সন্ভান-সম্তুতির আত্মীয় হিসাবে ধর! হয়। 

একটি যৌথ পরিবার পিতা, মাতা এবং সন্তানাদি ব্যতীত 'মারও অনেক 
আত্বীয়-স্বজন লইয়া গঠিত হয়। একটি পরিবারের জনসমষ্টিকে প্রধানতঃ 
ছুই ভাগে ভাগ কর] যায়, যথা1--(১) নাবালক অথবা অসহায়, নির্ভরশীল ব্যক্তি- 
বর্গ এবং (২) সাবালক অথবা কাধক্ষম ব্যকিবর্গ। কার্ধক্ষম 
ব্যক্তিদের সহযোগিতায় একটি পরিবার পরিচালিত হয় । কার্যক্ষম 
এবং নির্ভরশীল লোকদিগের মধ্যে আবার স্ত্রী-পুরুষ হই ভাগ। পুরুষেরা ম্বভাবতঃ 
বলিষ্ঠ, তাই তাহাদের কার্ষের ক্ষেত্র প্রায় সব সময়ই বাহিরে । তাহারা 
লেই অনাদি কাল হইতে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া খাগ্ভ এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
ব্রব্যের সংস্থান করিয়া আসিতেছে । মেয়ের! প্রায় ক্ষেত্রেই গৃহস্থালীর কার্ষে 
নিয়োজিত। ছেলেমেয়েরা পারিবারিক সংগঠনে পিতামাতার সহায়তা করিয়। 
খাকে। ছেলের দল সাহায্য করে কর্মক্ষম পুরুষদের আর মেয়েরা সাহায্য 


যৌথ পরিবার 


১৩ মানব সমাজের কথা 


করে বয়ক্ক মেয়েদের। এইন্ধূপে এক একটি যৌথ পরিবার অতি স্ুঠুভাবে 
পরিচালিত হয়। এইসব পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবার চালনায় এক 
একটি অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া 
পরিবারটিকে সখী এবং সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলে। 

আধুনিক যুগে সর্ধই কঠিন জটিলতার স্থষ্টি হইয়াছে । জীবনযাত্রা 
পরিচালনার পদ্ধতিতেও আমুল পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে। প্রাচীন যুগে 
একটি ভুমিখণ্ড একটি পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাহারা পশুচারণ কিংবা 
ফলমূল আহরণ করিয়া] জীবনযাত্র! নির্বাহ করিত তাহাদের মধ্যে জীবনযাত্রা 
যৌথ পরিবারের পরিচালনার উপায় ছিল অতি সহজ এবং সরল। কিন্তু বর্তমানে 
অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বিব্তনে পারিবারিক সংগঠন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। 
হন ভারতের চিরাচরিত যৌথ পরিবার প্রথার মধ্যে ভাঙ্গন ধরিলেও 
যে বৈশিষ্্য এখনও দেখ যায় তাহা সমাজজীবনের এক অপূর্ব দৃঘ্ান্ত। 

ভারতের যৌথ পরিবারগুলির আকার অতি বৃহ এবং বহু আত্মীয়-স্বজন 
লইয়! এক একটি যৌথ পরিবার গঠিত। পরিবারের প্রত্যেকেই বিভিন্ন কারে 
লিপ্ত থাকিয়া! পরিবার পরিচালন! করিয়া থাকে; আধুনিক যুগে উপার্জনের 
পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও সকলের উপার্জন একত্রিত করিয়া পরিবারের ব্যয় 
সংকুলান করা হয়। পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই প্রধানতঃ পরিবারের 
কর্তারূপে পরিগণিত হন। পরিবারের প্রত্যেকেই তাহার উপদেশ এবং পরামর্শ মত 
কার্য করিয়া থাকে। পুরুষ কর্তার কর্তৃত্বাধীনে পুরুষ-স্ত্রী সকলেই পরিচালিত হয়। 
গৃহস্থালীর কার্ধে মেয়েদের মধ্যে বয়োজ্োষ্ঠার কথাই গ্রাহ্‌ হইয়৷ থাকে । 

প্রত্যেক যৌথ পরিবার পরিচালনায় দুইটি বিশেষ কর্তব্য হইল সকলের 
রঃ বকান্তিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ । যৌথ পরিবার 
পরিবারের বলিতে আমরা একটি অখণ্ড সংগঠন বুঝি । ইহার প্রত্যেক সঘশ্য 
কর্মবিভাগ ইহার এক একঠি অভিন্ন অঙ্গ। ইহাকে একটি অংশীদারী 
প্রতিষ্ঠানও বলা চলে। কারণ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই যৌধ প্রতিষ্ঠানের 


সুযোগ-সুবিধা ও হৃখ-দুংখের অংশীদার । 


সুচনা ১৯, 


যৌথ পরিবারের মধ্যে বু প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিলেও ইহা যে 
আদর্শের স্থ্টি করে তাহা সংঘবদ্ধ সমাজজীবনে আনিয়া! দেয় অধিকতর 
সখ এবং শান্তি। আর নিয়মানুবতিতা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের জীবন, 
গড়িয়া উঠে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে । 

এক একটি অঞ্চলে এইব্প কয়েকটি ছোট-বড় পরিবার বসবাস করে। 
ইহাদিগকে স্থানীয় জনসম্তি বলে। মানুষ আদিম যুগ হইতে কয়েকটি 
পরিবার একত্রে একটি দল বীধিয়৷ বসবাস করিয়৷ আসিতেছে।' 
আত্মরক্ষা এবং খাগ্ভসংগ্রছের জন্যই মানুষ দল বাঁধিয়া বাস 
করিবার গ্রযোজন অনুভব করিয়াছে । আধুনিক যুগেও একটি 
পরিবারের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করা অসম্ভব । ইহা! ভিন্ন, একটি 
পরিবারের পক্ষেও নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর] ছুরূহ। 
অপরের সহায়তা প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে অপরিহার্য । প্রাচীন যুগে বিভিন্ন 
পরিবারের মধ্যে বিবাহ-প্রথা গ্রচলিত হইলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার' 
স্থষ্টি হ্য়। আত্মীয়তার সুত্র ধরিয়াই স্থষ্টি হয় স্থানীয় দলের। প্রত্যেক জীবকেই 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাচিয়া থাকিতে হয়। এঁক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন 
না করিলে এই সংগ্রামে মানুষ এতদিন পৃথিবীর বুক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হইয় যাইত। মানুষের আত্মরক্ষা করিবার সহজাত ক্ষমতা অতি সামান্, কিন্ত 
তাহার আছে বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি। সে পদে পদে নানাপ্রকার সংগ্রামের 
মধ্য দিয়] বুঝিতে শিখিয়াছে যে, এক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বল। 

একটি আঞ্চলিক জনসমট্টির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত 'কেহই স্খী 
হইতে পারে ন1। বিনিময়েত্র সহযোগিতা ব্যতীত দৈহিক, নৈতিক এবং 
আথিক সহযোগিতারও একান্ত গয়োজন। একটি আঞ্চলিক জনসমটি যদি 
একটি স্ববুহং পরিবারের স্ায় এক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা 
হইলে উহার নিরাপত্তার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সহজেই সম্ভব হইবে। 
সুখে, দুঃখে, অভাব-অভিযোগে সকলেরই কর্তব্য এঁক্যবদ্ধভাবে 
জীবনযাপন করা।. মানুষের জীবনযাত্রার পথে কেবলমাত্র পরিবারের মধ্যে 


স্ু।নীর 
জনলমষ্টি 


স্থানীয় জন- 
সম্টির জীবন 


২ মানব সমাজের কথা 


সম্বন্ধ এবং বন্ধনই সব নয়। প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার হ্ত্রেই 
মানুষ প্রকৃত ও উন্নততর জীবন লাভ করে। 
পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃন্ছ সংগঠনের 
প্রয়োজন 2 কোন মানুষই পারিবারিক এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য ব্যতীত 
বীচিতে পারে না। মানুষ জন্ম গ্রহণের পর হইতে বছদিন পর্যন্ত থাকে সম্পূর্ণ 
পরিবার এবং অসহায় এবং পরনির্ভরশীল । সুতরাং জীবনরক্ষার প্রয়োজনে সকল 
ন্মাতীয়-সথজনের মানুষের পক্ষেই পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন অপরিহার্য | কেবলমাত্র 
প্রসোঙদ মাতা অথবা একজনের পক্ষে সন্তান পালন অসম্ভব, তাই 
আমাদের জীবনের প্রারস্তেই পরিবার এবং আত্মীয় জনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
_ সমাজপ্রিয়তা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য । জীবনের আরস্ত হইতে পারি- 
বারিক অথব1 আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ মানুষের একান্ত কাম্য। পরিবার অথব৷ 
"আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া সে ঝাচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ 
'ছিসাবে নিজেকে উপলঞ্ধি করিতে পারে না । পরিবার ও আত্বীয়-স্বজন মানুষের 
আদিম সমাজ। যদি কোন মানুষকে জীবনের প্রারস্তে কোন জনহীন 
প্রান্তরে রাখিয়া আলা যায় এবং ঘটনাচক্রে সে যদি বাঁচিয়! থাকে তবে সে কোন 
দিনই বুঝিতেই পারিবে না যে, সে একজন মানুষ । 
প্রতে)ক জীবকেই প্রক্কতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাচিয়া থাকিতে হয়। 
কেবলমাত্র সংঘবদ্ধভাবেই ইহা সম্ভব । প্রকুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
রা করিবার শিক্ষা! মাছুষ পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট 
প্রয়োজন * হইতেই পাইয়া থাকে । ইহা ব্যতীত, আকাজ্ষ। মানুষের 
সহজাতবৃত্ি। এই আকাঙ্ার পূর্ণতা লাভ করা সত্তভব পারিবারিক 
এবং আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় । 
সর্বোপরি শ্শিক্ষা, সংযম, নিয়মান্নবতিত। এবং আদেশ পালনের গুণগুলিও 
পরিবার এবং মানুষ পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে লাভ করিয়। 
এ থাকে। প্রত্যেক পরিবারের গুণঞ্জপি সেই পরিবারের প্রত্যেক 
শিক্ষা মানুষের মধ্যে আপন? আপনি সঞ্চারিত হইয়া যায়। 


জুচন। ১৩ 


শৈশবে মাভাপিতা৷ ও পরিবারের সকলের গ্লেহ-যত্ধে লালিত-পালিত হইয়া 
মানুষ শিক্ষা লাভ করে এবং পারিবারিক রীতিন্দীতিতে অভ্যন্ত হুয়া! উঠে । 
পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় সে তাহার জীবনের পথ বাছিয়্া লইতে 
পারে। অন্থখ-বিসুখেও সে ইহাদের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়। পরে বার্ধক্যেও সে 
তাহার কর্মরাস্ত দিনগুলি পরিবারের মধ্যেই সমম্মানে অতিবাহিত করিয়। থাকে ।' 
মানুষ সামাজিক জীব। মল্গপ্রিয়তা তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। এই 
প্রবৃতির জন্যই মানুষ সবসময় সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। সংঘবদ্ধভাবে' 
বাস করিবার আকাঙ্্ষা। হইতেই ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের অধীনে 
নি বাস করিয়া ক্রমে তাহার রাই্নৈতিক আকাজ্ষা এবং চেতনার 
অন্যান্য দগঠন উন্মেষ হয়। কিন্তু ইহা! ব্যতীত মানুষের আশা-আকাজ্ষা ও" 
আদর্শের আরও অনেক দিক আছে। এই সকল বিভিন্ন আশা" 
আকাজ্ষা ও আদর্শ সফগ করিয়৷ তুলিবার জন্য মান্য নানা প্রকার সংঘ গঠন' 
করিয়া থাকে । এই সকল বিভিন্ন আদর্শ সফল করিয়া তুলিতে পাগিলেই তাহার 
জীবন সার্থক হয়। এইজন্য নানা রকম ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও' 
সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি স্থাপিত হইতে দেখ! যায়। 
পারিবারিক জীবন এবং অন্তান্য সংগঠন হইতে শিক্ষালাভ £ 
পারিবারিক জীবনে এমন কতকগুলি আদর্শ এবং ভাবের স্থঙি হয় যাছা' 
প্রত্যেক মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। পরিবার সমাজের ক্ষুগ্রতম অংশ, অতএব 
না পারিবারিক জীবন হইতে মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করিবার" 
জীবন ও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে । পারিবারিক জীবন হইতে মানুষ 
অন্যান্য গঠন একত্রে সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করিবার শিক্ষা লাভ করে।' 
হইতে শিক্ষ। 
জীবনের প্রারস্ত হইতে সে দেখিতে পায় যে, একত্রে এবং সংঘ- 
বন্ধতাবে জীবনযাপনের উপকারিত। কত বেশী । 
পরিবার গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন হয় সকলেরই অক্প-বিস্তর স্বার্থ- 
ত্যাগের, যাহা ক্রমশঃ প্রসারিত হয় সমন্ত সমাজের উপর এমন কি সমস্ত 
জনসমগ্ির উপর । 


১৪ মানব সমাজের কথ। 


যে স্নেহ এবং যত্বের ভিতর দিয়া সে তাহার পারিবারিক জীবনে মানুষ 
হইয়া উঠিয়াছে এবং মান্ষ বলিয়া পরিচিত হুইয়াছে, তাহারই অনুকরণে 
সে সমস্ত মস্কুয্য সমাজকে দেখিতে শিখে । অন্যথায় তাহার জীবন মরুভূমির 
'মত হইয়া উঠিত 7 মায়া-মমতা ও সহানুভূতিহীন হৃদয় লইয়! তখন পে সকলের 
গ্ররতি পশুর মত আচরণ করিত। 

বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশপালন এবং নিয়মান্থবাতিতার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে 
একটি পরিবার । পরিবারের সকলেই বয়োজ্যোষ্টের নিকট নতি স্বীকার করে ও 
তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে এবং পারিবারিক নিয়মগ্ডলি মানিয়া! চলিয়। 
পরিবারটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। তোলে । এই আদেশপালনের মনোবৃত্তি এবং 
নিয়মান্ুবতিভার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে সমাজ এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খল] 
প্রত্যেক সমাজের এমন কি পৃথিবীর সমস্ত জনসমষ্টির মধ্যে আছে আদেশ- 
পালনের সহজাত মনোবৃত্তি এবং শৃঙ্খলাবোধ, যাহা মান্ষকে অন্থান্ত জীবজস্ত 
হুইতে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা! মানুষ নিজ পরিবারের নিকট হইতেই 
লাভ করে। 

প্রকৃত সাম্যের উপরে গড়িয়া উঠে এক একটি পরিবার । পরিবারের 
প্রত্যেকেই সমানভাবে এবং সমান জুযোগ-স্থবিধায় লালিত-পালিত হয়। 
পরিবারই প্রকৃত সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান, ইহারই অনুকরণে মানুষ গড়িতে শিখে 
সাম্যবাদী সমাজ এবং সাম্যবার্দী রাষ্ট্র, একটি পরিবারের সকল লোকই 
সুগ্থ, অন্ুম্থ সকল অবস্থাতেই পরিবারে অন্ত সকলের সমান সেবা! এবং সমান 
ভালবাস] পাইয়! থাকে । পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নির নিকটে সকলেই চিরদিন 
ভালবাসার পাত্র । ৃ 

আমাদের পারিবারিক জীবনে যে আদর্শগুলি অস্কুরিত হয় তাহ! ক্রমশঃ 
প্রতিফলিত হয় সমগ্র সমাজের উপর । তখন মানুষ একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে 
সমাজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিয়া! চলে। মানুষ সামাজিক জীবন হইতে 
কুুভাবে একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিক্ষালাভ করে। সমাজ 
জীবনে একতা ও পসঙ্ঘবন্ধতার মাধ্যমে মানুষের স্বার্থত্যাগ, শ্লেহ-ভালবাস৷ 


স্থুচলা ১৫ 


প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মধ্যে আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে এবং 
ক্রমশঃ বৃছত্বর মানব সমাঞ্জের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে মাছষ 
পরিবার ও সমাজ হুইতে ষে আদর্শ লাভ করে তাহা ক্রমে পৃথিবীর সমগ্র মানব 
টিক টি উপর বিস্তৃত হুইয়৷ পড়ে। আদেশ পালন, নিয়মানু- 
জীবন হইতে ব'ততা এবং সাম্যের বিধানে সে দেখিতে শিখে সমগ্র মানব 
শিক্ষানাভ সমাজকে । পরিবারের ক্ষুত্ব গণ্ডির বাহিরে সমাজ জীবনই 
তাহাকে প্রক্কৃত মানুষ করিয়! গড়িয়া তোলে । পরিবারের বাহিরে 
সে দেখিতে শিখে জীবনের আরও বনু বৈচিত্র্য । এইভাবে সমাজের মাঁধ্যমেই 
বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কৃষ্টি এবং আদর্শের আদান-গুদান হয়। তখন 
বিভিন্ন পারিবারিক কৃষির আদান-প্রদান গড়িয়া! উঠে উন্নত ধরণের পরিবার । 
সামাজিক জীবন হইতে মানুষ তাহার নিজের অভাব-অভিযোগের কারণগুলি 
উপলব্ধি করিতে শিখে এবং সজ্ঘবদ্ধভাবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে 
চেষ্টা করে। 
স্থনাগরিকের গুণাবলী এবং স্ুনাগ্রিকতা লাভের পন্থা ঃ লর্ড 
ব্রাইসের মতে যে নাগরিক বুদ্ধিমান, আত্মসধ্যমী ও বিবেকসম্পন্ন তাহাকে 
স্থনাগরিক বলে। স্বুনাগরিকের গ্তণাবলীকে হই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ 
যথা--প্রথম,। নৈতিক $ দ্বিতীয়, বুদ্ধিপ্রশ্থছত। নৈতিক আদর্শ মানুষকে 
অন্থুপ্রাণিত করে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যঃ এমন কি 
নৈতিক এবং এই কল্যাণ সাধনের জন্ত মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতেও 
বুদ্ধিপ্রহৃত 
গুণাবলী. প্রস্তুত থাকে । ইহাকেই বলে বিবেক এবং আত্মলং্যম। বিবেক" 
সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের স্ার্থ অপেক্ষা সমাজের কল্যাণকেই অধিকতর 
বড় করিয়া দেখে। যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সমাজন্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হয়, তখন মানুষ আত্মসং্যম-বলেই ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিয়া সমাজস্বার্থকে 
রক্ষা করে। যখন মানুষ সমাজস্বার্থকে অধিকতর বড় করিয়া দেখে এবং 
সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্ত আত্মনিয়োগ করে, তখনই তাহাকে বলা হয় 


আত্মমত্যমী পুরুষ। 


১৪ মানব সমাজের কথ! 


যেস্সেহ এবং যত্বের ভিতর দিয়! সে তাহার পারিবারিক জীবনে মানুষ 
হইয়া! উঠিয়াছে এবং মানুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহারই অনুকরণে 
মে সমস্ত মচ্ুষ্য সমাজকে দেখিতে শিখে । অন্যথায় তাহার জীবন মরুভূমির 
মত হুইয়! উঠিত $ মায়া-মমতা ও সহান্ভূতিহীন হৃদয় লইয়া তখন পে সকলের 
প্রতি পশুর মত আচরণ করিত । 

বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশপালন এবং নিয়মান্গবতিতার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে 
একটি পরিবার । পরিবারের সকলেই বয়োজ্োষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার করে ও 
তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে এবং পারিবারিক নিয়মগুলি মানিয়া চলিয়া 
পরিবারটিকে শৃঙ্খঙলাবদ্ধ করিয়া তোলে । এই আদেশপালনের মনোবৃত্তি এবং 
নিয়মান্ুবতিতার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে সমাজ এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খল]। 
প্রত্যেক সমাজের এমন কি পৃথিবীর সমস্ত জনসমষ্টির মধ্যে আছে আদেশ- 
পালনের সহজাত মনোবৃত্তি এবং শৃঙ্খলাবোধ, যাহ! মানুষকে অন্ভান্ত জীবজস্ত 
হইতে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা মানুষ নিজ পরিবারের নিকট হইতেই 
লাভ করে। 

প্রকৃত সাম্যের উপরে গড়িয়া উঠে এক একটি পরিবার । পরিবারের 
প্রত্যেকেই সমানভাবে এবং লমান স্থযোগ-স্থবিধায় লালিত-পালিত হয়। 
পরিবারই প্রকৃত সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান, ইহারই অনুকরণে মানুষ গড়িতে শিখে 
সাম্যবাদী সমাজ এবং সাম্যবাদী রাষ্্র। একটি পরিবারের সকল লোকই 
সুস্থ, অন্স্থ সকল অবস্থাতেই পরিবারে অন্ত সকলের সমান সেবা এবং সমান 
ভালবাস! পাইয়! থাকে । পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্রির নিকটে সকলেই চিরদিন 
ভালবাসার পাত্র । 

আমাদের পারিবারিক জীবনে যে আদর্শগুলি অস্গুরিত হুয় তাহ! ক্রমশঃ 
প্রতিফলিত হয় সমগ্র সমাজের উপর | তখন মান্য একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে 
সমাজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিয়া চলে। মানুষ সামাজিক জীবন হইতে 
স্ষ&ুভাবে একত্রে এবং সংঘবন্ধভাবে কাজ করিতে শিক্ষালাভ করে । সমাজ 
জীবনে একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার মাধ্যমে মানুষের শ্বার্থত্যাগ, স্েহ-ভালবাসা 


ক্থচলা ১৪ 


প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মধ্যে আরও পরিফারভাবে ফুটিয়া উঠে এবং 
ক্রমশঃ বৃহ্ত্তত্ন মানব সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে মান্য 
পরিবার ও সমাজ হইতে ষে আদর্শ লাভ করে তাহা ক্রমে পৃথিবীর সমগ্র মানব 
টির টি উপর বিস্তৃত হুইয়৷ পড়ে। আদেশ পালন, নিয়মানু- 
জীবন হইতে ব'ততা এবং সাম্যের বিধানে সে দেখিতে শিখে সমগ্র মানব 
শিক্ষাণাভ সমাজকে । পরিবারের ক্ষুত্র গঙ্ডির বাহিরে সমাজ জীবনই 
তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে । পরিবারের বাহিরে 
সে দেখিতে শিখে জীবনের আরও বনু বৈচিত্র্য । এইভাবে সমাজের মাধ্যমেই 
বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কৃষ্টি এবং আদর্শের আদান-গুদান হয়। তখন 
বিভিন্ন পারিবারিক কৃষির আদান-প্রদানে গড়িয়। উঠে উন্নত ধরণের পরিবার । 
সামাজিক জীবন হইতে মানুষ তাহার নিজের অভাব-অভিযোগের কারণগুলি 
উপলব্ধি করিতে শিখে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে 
চেষ্টা করে। 
স্থনাগীরিকের গুণাবলী এবং স্ুুনাগ্বরিকতা! লাভের পন্থা! ঃ লর্ড 
ব্রাইষের মতে যে নাগরিক বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন তাহাকে 
স্থনাগরিক বলে। স্তুনাগরিকের গুণাবলীকে ছই ভাগে বিভক্ত করা যায়, 
যথা--প্রথম, নৈতিক $ দ্বিতীয়, বুদ্ধিপ্রশ্থত। নৈতিক আদর্শ মানুষকে 
অন্প্রাণিত করে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যঃ এমন কি 
নৈতিক এবং এই কল্যাণ সাধনের জন্ত মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতেও 
মা প্রস্তত থাকে । ইহাকেই বলে বিবেক এবং আত্মমংযম। বিবেক- 
সম্পন্র ব্যক্তি নিজের স্বার্থ অপেক্ষা সমাজের কল্যাণকেই অধিকতর 
বড় করিয়া দেখে। যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সমাজস্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হয়, তখন মানুষ আত্মসং্যম-বলেই ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিয়া সমাজস্বার্থকে 
রক্ষা করে। যখন মানুষ সমাজস্বার্থকে অধিকতর বড় করিয়া দেখে এবং 
সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্ আত্মনিয়োগ করে, তখনই তাহাকে বলা হয় 


আত্মলংযমী পুরুষ । 


১৬ মানব সমাজের কথা৷ 


তবে কেবলমাত্র আত্মসংষধী হইলেই আদর্শ নাগরিক অথব! সুনাগরিক 
সামাজিক হওয়া যায়না । যখন মানুষ বুদ্ধির ধারা সামাজিক সমন্যাগুলির 
মমহারদ  প্রতিবিধান করিতে পারে বা সমন্তা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন 
হনাগরিকত্ব করিতে পারে, তখনই তাহাকে বলে স্থনাগরিক। 
সুনাগরিক হইতে হইলে শিক্ষিত হইবার প্রয়োজন, যাহাতে তাহার ভালমন্দ 
বিচার বোধ এবং সর্বসাধারণের বিষয় নিরাসক্তভাবে বিবেচনা 
করিবার ক্ষমতা জন্মে। সরকারী নীতি কি হওয়া! উচিত এবং 
কিসে জনসাধারণের কল্যাণ হয় তাহ বুঝিবার মত ক্ষমতা এবং 
শিক্ষা থাক! নাগরিক মাত্রেরই গ্রয়োজন। 
প্রত্যেক সুনাগরিকের কর্তব্য সংভাবে নিজের কর্তব্য পালন করা, সরকারী 
কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা কর! এবং সময়মত কর 
রি দেওয়া । এক কথায় বলিতে গেলে যে নাগরিক নিজের বিবেক- 
বুদ্ধি অনুযায়ী আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়। সমাজসেবার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাকেই সুনাগরিক বলে। 


ন্বনাগরিক হইতে হইলে সর্বপ্রথম নাগরিকের চরিজ্রকে এমনভাবে গঠন 
করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রলোভনেই সে বিচলিত না হয় ; যাহাতে কোন 
প্রকার স্বার্থ ই তাহাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে না পারে । দ্বিতীয়তঃ, 
চারগঠন. জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে সকল নাগরিকেরই পূর্ণ উৎসাহ 
থাক! প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কার্য ব্যক্তি বিশেষের নয় 
বলিয়। অনেকে মাথ। ঘামায় না। £অনেকেআবার নির্বাচনের সময় ভোট দিতেও 
যায়না । এভাবে উৎসাহুহীন ব্যক্তি কখনই সুনাগরিক হুইতে পারে না। 
এই ভাবে যদি অধিকাংশ লোকের মধ্যে উদাসীনতা দেখা যায়, তাহা হইলে 
সরকার অত্যাচারী হইয়া! উঠিতে পারেন তখন উদাসীন ব্যক্তিও এই অত্যাচারের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ন1। 
সুনাগরিকতার পথে দলাদলি-স্পৃহ! একটি প্রধান অস্তরায়। অবশ্য রাজ- 
নৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র চলে না। অন্তএব বিভিন্ন দলের মধ্যে স্কায়স্জগত 


শিক্ষার 
গুয়োজন 


স্থাচন। ১৭ 


প্রতিযোগিতার প্রয়োজন। স্বার্থগত দলাদলি ভুলিয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য 

উপযুক্ত বিচার-বুদ্ধি ছার! প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মনীতি 
্বার্াত বিচার কর1। অর্থের প্রলোভনে কোন নাঁগরিকেরই বিচার- 
মি বুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে সে কখনই সুনাগরিক 
হইতে পারে না। অলসতা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি 
সুনাগরিকত্ের অন্তরায় বলিয়। বিবেচিত হুইয়। থাকে। 


অনুশীলনী 
151062109 “01122921871, 


নাগরিকত1 কাহাকে বলে ব্যাধ্যা কর। 
2, আ্ণল 19 01115308))100 80021266 ? 
কিরূপে নাগরিকত| লাভ কর! যায় 
9, 10980196 6068 1116 10 606 18102115200. 605৮ 10 ও 10085110, 
পারিবারিক এবং স্থানীয় জীবন বর্ণন] কর। 
4, [ও 00 ৩ 166] 6199 70660. 01 0176167)6 %9850918610108 ? 
কিভাবে আমর! বাহিরের বি'ভন নঙ্ের প্রয়োজন অনুভব করি? 
৮৯ ৬056 00 7০00. 16905 [20200 £800115 116৩? 
পারিবারিক জীবন হইতে আমর! কি শিক্ষালাভ করি? 
€* 7108 ৪1৪ 5106 6192076065৪ ০01 £০0৫. 1169 ? 
হনাগরিকের গুণ/বলী কি? 


২--(৩) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জনসমগ্টির স্বাস্থ্য 


জনসমটিকে বীচিয়া থাকিতে হইলে এবং সুখী জীবন যাপন করিতে হইলে 
সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বাস্থ্য। স্ব সমাজ-জীবন গড়িয়! তুলিতে হইলে চাই 
জনসমষ্টির স্বাস্থ্য । জনসমষ্রির স্বাস্থ্য যদি খারাপ হইয়া পড়ে, তবে 
৪ এ জনসমষ্টির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। তখন 
প্রয়োজন. আর কোন গঠনকার্ষে তাহাদের মন বসে না। শুধু তাহাই নহে, 
বংশপরম্পরায় এই হীন স্বাস্থ্যের কুফল প্রতিফলিত হইতে 
থাকে। ইছার পর হয়ত একদিন এ জনসমষ্টির অস্তিত্বই পৃথিবীর বুক হইতে 
চিরতরে মুছিয়া যায়। শীতপ্রধান এবং গ্রীন্বপ্রধান দেশগুলির মধো প্রাকৃতিক 
কারণে স্বাস্থ্যের কিছু পার্থক্য থাকিলেও স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের উপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভারতের অবস্থা! অত্যন্ত দুর্দশা গ্রন্ত। 
ম্যালেরিয়৷ এবং কলেরার প্রকোপে ভারতের কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণের 
অবস্থা ষে কিদ্ূপ শোচনীয় হুইয়া উঠিয়াছে তাহা কল্পনা! করাও কঠিন। গড় 
মৃত্যুর হার লক্ষ্য করিলেও ভারতের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বৃঝা 
যায়। প্রতি বৎসর ইংলগ্ডে হাঞঙ্জার জন লোক পিছু ১২ জন, আমেরিকায় ১৮ 
জন, এবং ভারতে ২২ জন লোক মার! যায়। শিশুমুতু;র হার হাজার প্রতি 
অষ্রেলিয়া় ৩৮ জন, আমেরিকায় ৫৪ জন, ইংলণ্ডে ৮৬ জন এবং ভারতে 
১৬৯৭ জন 
ভারতের গ্রামগ্ডলি স্বাস্থ্যের দিক দিয়া চরম ছুর্দণার সম্মুখীন। প্রায়ই 
ভারতের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে নানাপ্রকার রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। 
এমন কি নানা প্রকার রোগের প্রকোপে বহু গ্রাম উজাড় হইয়া 
৪৫ গিয়াছে এবং যাইতেছে । কেবলমাত্র গ্রাম নয় ভারতের শহরের 
- স্বাস্থ্যও আশাপ্রদ নহে। কলিকাতায় হাজার জন লোক পিছু 
২৭৬ এবং বোম্বাইতে ২৫ জন লোক মৃত্যুযুখে পতিত হইতেছে । অথচ অত 


জনসমির স্বাস্থ্য ১৯ 


বড় লগ্তন শহরে হাজার জন লোক পিছু মাত্র"১১*৪ জন লোক, আর নিউইয়র্কে 
১০ জন লোক মারা যাঁয়। ্ু 

নাগরিকতার গুণাবলী এবং কর্তব্য £ নাগরিক দায়িত্ব ছুই ভাবে 
পালিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন কর এবং আইন অমান্ঠ 

না-কর]। দ্বিতীয়তঃ) কোন কার্ষের দ্বার সমাজের মঙ্গল সাধন কর]1। 

ধর অপর দিকে কর্তব্য ছুই প্রকার, ষথা--নৈতিক এবং আইনগত । 
আাইনগত নৈতিক কর্তব্যে আইনের কোন নির্দেশ থাকে না বা নিষেধও 
দারিহ থাকে না। যেমন দরিন্্রকে দান করার কোন আইনসঙ্গত নির্দেশ 
নাই এবং নিষেধও নাই। আইনগত কর্তব্যের কোন নির্দেশ থাকে অথবা! কোন 
নিষেধ থাকে, যেমন, কর-প্রধানের:নির্দেশ এবং টুরি করিবার নিষেধ । 

সমাজে বাস করিতে গেলে প্রত্যেক মানুষের কয়েকটি কর্তব্য পালন করিয়। 
চলিতে হয়। সেগুলির জন্য কোন আইনগত নির্দেশ নাই, যেমন সমাজের 
মঙ্গপ সাধন করা। প্রত্যেক জাতির ভিতর এমন একটি সমাজ গড়িয়া ওঠা 
প্রয়োজন যে, সে সমাজের সভ্যগণ পরস্পর সৌহার্দ্য ও এঁক্যের বন্ধনে আবন্ধ 
থাকে। সমাজ গঠনের জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়--যেমন একই দেশ 
একই ইতিহাস এঁতিহ্ব একই সাহিত্য, ভাষা বা! ধর্ম-__-তাহার উপর যদি জন্মগত 
এঁক্যে বিশ্ব(স এবং রাষট্রনৈতিক চেতন থাকে তবে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়। 
অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে উহাকে একটি 'জাতি (80০2) বলিয়া! ধরা হইবে । 

প্রত্যেক নাগরিকের কতবা, সুযোগ্য নাগরিক এবং উন্নতধরণের সমাজ গড়িয়া 
তোলা । আপন আপন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন না করিলে কেহ সুনাগরিক 
নাগরিকের হইতে পারে না। নাগরিকেরগুপ্রথম এবং প্রধান কর্তব্য আগ্নগত্য 
কর্তব্য ক্বীকার। দেশরক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিজের জীবন 
পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অগ্রসর হওয়া! । জনসাধারণের কাজে সরকারী কর্মচারীকে 
এবং অপরাধ দমনে পুলিশকে সাহায্য করাও নাগরিক কর্তব্য। নাগরিকের 
দ্বিতীয় কর্তব্য আইন মানিয়া চলা। প্রত্যেক রাষ্্র জনসাধারণের কল্যাণের 
জন্ত আইন প্রণয়ন করে। তবে কোন অবাঞ্চিত আইন রোধ করিবার জন্ত 


২০ মানব সমাজের কথা 


হ্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিবার অধিকার নাগরিকের আছে। তৃতীয়ত:, 
প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে কর প্রদান কর1। রাষ্ট্র পরিচালনাস্ 
প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের অভাব হইলে শাসনকার্ধ সু%ুভাবে পরিচালনা 
কর] যায় ন।। চতুর্থত:, নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে ভোটাধিকারের 
উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। নির্বাচনের সময় প্রত্যেক নাগরিকের উচিত 
রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসুচী ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং কোন প্রকার 
স্বার্থের দ্বার। প্রভাবিত না হইয়! নিজ রুচি ও বিবেচন। অচ্ধ্যায়ী উপযুক্ত প্রাথাকে 
নির্বাচন করা । কারণ অনুপযুক্ত লোক কতৃক সরকার গঠিত হইলে নিজেদেরই 
্বার্থরক্ষ! করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। পঞ্চমতঃ) প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর 
কর্তব্য হইতেছে সং উপায়ে এবং উৎসাহ সহকারে নিজের কাজ সম্পাদন কর1। 
ইহা ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন সমস্যা 
সমাধানে সাহায্য কর । 
প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন কর। একান্ত প্রয়োজন, 
ষথা_ প্রথমতঃ, দলাদলির মনোভাব বর্জন কর! ১ দ্বিতীয়তঃ, সর্বপাধারণের বিষয়- 
গুলিতে যোগদান করিয়। সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা ; তৃতীয়তঃ, নিজেদের 
অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা ? চতুর্থতঃ, নিজেদের সন্তান-সম্ুভি 
এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা । 
স্বাধীনতা বজায় রাখিতে গেলে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিজ নিজ 
অধিকার অপেক্ষ। কর্তব্যের উপর বেশী দৃি রাখা । এ বিষয়ে উদাসীন হইলে 
জনসাধারণের নাগরিক অধিকারঞ্জলি ধীরে ধীরে লোপ পাইবে। 
, জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং রোগের প্রতিকার £ 
সুস্থ দেহ লইয়! নখে জীবনযাপন করিতে হইলে এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পাইতে হইলে জনসমিকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়! 
সু চলিতে হয়। জীবনযাত্রার উপকরণগুলি, যথ1--খান্ধ, বস্ত্র এবং 
প্রয়োজন আলো-বাতাসধুক্ত বাসস্কান জীবনধারণের জন্ক অপরিহাধ। 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং পরিকল্পন। অনুযায়ী এই উপকরণগুলির ব্যবস্থা করিতে 
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পারিলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্থস্তাবী। আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বহু প্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা সম্ভব 
হইয়াছে । 

আমর। সকলেই জানি ষে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে এবং দেহকে কার্যক্ষম 
রাখিতে হইলে উপবুক্ত খাছের প্রয়োজন। থাগ্ঘ জনন্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান । 

এই খাছ ভেজালের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার লোক নান 
জনথ্বাগ্থা রক্ষায় 
বাড প্রকার ব্যাধির কবলে পড়িতেছে ;_-বহু লোকের প্রাণনাশ 
হইতেছে, আবার বু লোক ভগ্রস্বাস্থ্য লইয়া কোন মতে বাচিয়া 

আছে। ভারতে জনসমষ্টির স্বাস্থ্য দিন দিন শোচনীয় হইয়া] উঠিতেছে। এই 
ভাবে যদি দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে জনসমগ্রির উন্নতি অসস্তব ৷ 
বর্তমানে বহু দেশ জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্ত নানা একার 
উন্নততর খানের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পুটিকর খাছ্ের প্রয়োজন। আমাদের 
দেশে ইহার অভাব সর্বতোভাবে পরিলক্ষিত হয়। অভাব এবং দারিত্র্যের জন্ত 
আমাদের দেশে বহু পরিবার পুষ্টিকর থা গ্রহণে অক্ষম । আর যক্ষ্! গ্রসৃতি বহু 
প্রকার মারাত্মক ব্যাধি পুষ্টিহীনতার ফলেই স্যঈ হয়। 

দেহের পুষ্টির জন্ত খাগ্ঠের ভিতর কয়েকটি উপাদানের বিশেষ গুয়োজন । 
প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফল্ফরাল, লৌহ এবং এ,বি, সি, ডি ভিটামিনগুলি 
খাঞ্চের প্রধান উপাদান বলিয়] স্বীকৃত হইয়াছে । উপযুক্ত উপাদ্দানগুলি মনুষ্য - 
দেহের পরিপুষ্টির জন্য অপরিহার্য। এগুলির যে-কোন একটির হ্বল্পতায় 
খরীরের গঠনকার্য ব্যাহত হয়। ইহা ছাড়া আমাদের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন 
ধরণের এবং বিভিন্ন উপাদানযুকু খাগছ্ের প্রয়োজন। বালক এবং যুবকদের 
দেহের পুষ্টির জন্য প্রোটিন খান একান্ত প্রয়োজন, কারণ এ উপাদানটি দেহ এবং 
শক্তি বুদ্ধির জন্য একাস্ত উপযোগী । অপর দিকে বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রায়ই প্রোটিন 
খানের পরিমাণ কমাইতে হয়। তবে যে সব বৃদ্ধের রত্তের চাপ কম, তাহাদের 
আবার প্রোটিন খাগ্ের প্রয়োজন হয়। 


০৬ মানব সমাজের কথা 


বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন যে, একজন কর্মঠ ব্যক্তির প্রতিদিন 
৩৪০৬ হইতে ৪০৯০ ক্যালোরি খাছ্যের দরকার । ক্যালোরি বলিতে দেহের 
তাপশক্তি বুঝায়। আমর! প্রতিদিন কাজকর্মে, শ্রারীরিক পরিশ্রমে এবং মানপিক 
পরিশ্রমে কর্মশক্তি হারাই। এ কর্মশক্তি পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি 
থাগ্ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। অতএব দেহে নিদিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরির 
অভাব ঘটিলে আমর! দিন দিন কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলি । ছুধ, মাখন, ছানা, 
চিনি, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্যের মধ্যে ক্যালোরি-মৃল্য বেশী। 

উপরোক্ত খাদ্যের ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন । কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র 
দেশের জনসাধারণের পক্ষে উচ্চমুল্যের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। 
তাই ছধ, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির পরিবর্তে ষে সব কম মূল্যের খাচ্ছে 
ক্যালোরি-মূল্য বেশী তাহার ব্যবস্থা করিলে অর্থের দিক দিয়া কিছুট1 সুবিধা হয়। 
ডাল, শিম, কাচা ও পাকা কলা, টম্যাটে?, বেল, শাক-সবজি প্রভৃতি খানের 
মধ্যেও ক্যালোরি-যূল্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। যায়। ইহা ব্যতীত ডুমুর, বেল, 
খেজুর প্রস্তুতি থাছ্ছওঃআমাদের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর । পেঁপে, আনারস, কাঠাল, 
জাম প্রভৃতি ফলও আমাদের দেছে ক্যালোরির অভাব কিছু পরিমাণে পুরণ 
করিতে পারে। আমাদের দেশে রন্ধন-পদ্ধতির জন্যও বনু পরিমাণে ভিটামিন নষ্ট 
হইয়াযায়। বহু তরি-তরকারী এবং শাক-সবজি শুধু সিদ্ধ করিয়া খাইলে 
ভিটামিন বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল অনেকে তরি-তরকারী, শাক- 
সবজি শুধু সিদ্ধ করিয়] খাইয়া! থাকে । টম্যাটো, গাজর ও বাঁধাকপির পাত 
কাচা খাইলে প্রচুর ভিটামিন পাওয়ধ যায়। 

জনসমষ্টির শ্বাস্থ্যের জন্য বাসস্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আলো-বাতাসহীন, 

অপরিষফার এবং সাযাতসে তে গৃহে বাস করিলে যে নানা রকম 
জনন্যান্থা রক্ষার 
আসান ব্যাধি জন্মায়, একথা! আজ প্রায্ম সকলেই জানে । আধুনিক যুগে 
প্রত্যেক দেশেই বাসস্থানের পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব 


দ্নেওয়া হইতেছে। 
বাসস্থানের জন্ক সর্বপ্রথম প্রয়োজন আলো-বাতাস। সুর্যের আলোয় সমস্ত 
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জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব যে গৃহে সুর্যের আলে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
গৃহ বাসস্থানের পক্ষে উপযোগী । বাতাস হইতে আমর] অক্সিজেন গ্রহণ করি। 
অতএব ষে গৃহে প্রচুর বাতাস খেলিতে পারে সেই গৃহই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত । 
আলো-বাতাসের জন্য প্রত্যেক গৃহের পৃ এবং দক্ষিণদিক খোল! রাখিতে হইবে । 
প্রভাতে পূর্বদিক হইতে গৃহে সুর্যের আলো প্রবেশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল । 
কারণ সুর্যরশ্মির মধ্যে আপ্ট।ভায়ালেট রশ্মি নামে যে রশ্মি থাকে তাহ! আমাদের 
স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করে। ইহাতে জীবাণু ধ্বংস হয় এবং মনুষ্য দেহে 
শক্তির সঞ্চার হয়। 

দ্বিতীয়তঃ) উচু এবং শুক জমিতে বাসস্থান প্রস্তুত করা উচিত। কারণ এ 
প্রকার জমিতে জলীয় ভাঁগ কম থাকে, তাহার ফলে গৃহ সশ্যাতসে”তে হইতে পারে 
না। সণ্যাতসে'তে স্থানে লীবাণুর হ্থষ্টি হয়। সাধারণতঃ শয়নঘর, রান্নাঘর এবং 
বৈঠকখানা লইয়াই একটি গৃহ । মানুষের শয়ন এবং বিশ্রামের স্থান শয়নথর। 
অতএব গৃহনির্মাণের সময় এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শয়নঘরে প্রচুর 
আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। একটি শয়ন্ঘরে বেশী লোকের শয়ন 
কর। উচিত নয়। ছুই জন লোকের পক্ষে ১৪ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ ফুট চওড়া ঘর 
হওয় বাঞ্ুনীয়। আমাদের মত দরিদ্র দেশে সর্বন্ষেত্রে ইহ! সম্ভব হয় না, তবে 
সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে শয়নঘরে বেশী লোকের শয়নের ব্যবস্থা না 
হয়। বৈঠকখানায় সামজিক মেলামেশ। এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা 
হয়। পড়াশুনার জন্তও ইহ! ব্যবহৃত হইতে পারে । বৈঠকখানা না থাকিলে 
সমণ্ত কাজকর্ম শয়নঘরেই করিতে হয়, তাহাতে শয়নঘর অপরিষার হইয়া উঠে! 
রান্নাঘরের দিকেও সবসময় লক্ষ্য রাখা উচিত। পরিষ্কার রান্নাঘর শ্বাস্থ্যের পক্ষে 
একাপ্ড প্রয়োজন। রান্নাঘরের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ধেশায়া বাহির 
হইয়] যায় এবং আলো-বাতাস খেলিতে পারে । ইহার পর বাসম্থানে জল এবং 
পায়খানার বাবস্থা করিতে হইবে। সর্বসময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে,পায়ধান। যেন 
বিশেষভাবে পরিষ্কার থাকে। কারণ পায়খানা অপরিষ্কার থাকিলে জীবাণু-বিস্তারের 
বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। পানীয় জল সরবরাহের পার্্ববতী স্থানও সবসময় 
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পরিষ্কার রাখিতে হইবে, যাহাতে পানীয় জলের সহিত রোগজীবাণু মিশিয়া 


না যাইতে পারে। 
শহর এবং গ্রামে বাসস্থানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়; গ্রামে আলো 
ব।তাস প্রচুর, কারণ গ্রামে বাসস্থানগুলি থোলা-মেল। জায়গায় অবস্থিত। অপর 
দিকে শহরের বাসস্থানে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য নাই বপিলেই চলে। ইহা ছাড়া 
শহরগুলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাতসে”তে বস্তিগুলির অবস্থানে শহরের স্বাস্থ্য বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলিকাত! এবং অন্তান্ত শহরগুলিতে বস্তিগুলি অপরিফার, 
অন্ধকার এবং সাতসে'তে এবং উহার মধ্যে জনবাহুল্যের ফলে অতি সহজেই 
রোগের উদ্তব ও প্রসার দেখা যায়। 
পোশাক-পরিচ্ছদের উপর জনসমষ্টির স্বাস্থ্য বছ পরিমাণে নির্ভর করে। 
পোশাক. অপরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ জীবাণুর পরম আশ্রয়স্থল । অতএব 
পরিচ্ছদ প্রত্যেক লোকেরই উচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিফার রাখা । ইনা 
ছাড়। পোশাক-পরিচ্ছদ জনসাধারণকে শীতাতপ হইতে রক্ষা! করে 
এবং দেছের হ্বাভাবিক উত্তাপ সংরক্ষণ করে। 
পানীয় জলের সমস্থা। ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। জলের 
মাধ্যমে বহু প্রকার রোগজীবাণু মহ্য্যদেহে প্রবেশ করে । কলেরা, টাইফয়েড, 
আমাশয় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ পানীয় জলের মাধ্যমে জন- 
সাধারণের মধো বিস্তার লাভ করে । আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে 
পানীয় জলের সমস্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । বহু গুামে চৈত্র 
বৈশাখ মাসে পুকুরগুলি শুকাইয়। যাঁয়। তখন পানীয় জলের জন্য হাহাকার ওঠে। 
ফলে বছ দূর হইতে অতিকষ্টে জল আনিয়া গ্রামবাসীকে জীবনধাপন করিতে হয়। 
সম্প্রতি গ্রামগ্ুলিতে টিউবওয়েল ব৷ নলকূপ বদাইফা এই সমস্তার কিছুটা সমাধান 
কর! হইতেছে। গ্রামে সংরক্ষিত পুকুর এবং পাকা কুপ পানীয় জল সরবরাহের 
জন্ত বিশেষ উপযোগী । সংরক্ষিত পুকুরে স্নান, বাসন মাজা বা কাপড় কাচা 
নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হয় এবং কৃপগুলি ইটের গাথুনি দিয়া পাকা করিতে 
হয়। পাশে জলনিফাশনের জন্ক একটি পাকা নালা প্রস্তত করিতে হয়। 


জপম্থাস্থ্যে জল. 
সরবরাহ 


জনপমির স্বাস্থ্য ২৫ 


কূপের উপরে টিনের চালা দেওয়া উচিত, কারণ ইহাতে কূপের ভিতর 
হন্বলা পড়িতে পারেনা এবং জলও ঠাণ্ডা থাকে । বর্তমানে টিউবওয়েলের 
ববস্থ। ছারা গ্রামের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। 

শহর অঞ্চলে অবশ্য পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল, তথাপি 
দেখ! যায় বস্তি অঞ্চলের লোকেরা রাস্তার কলের কাছে ভিড় করিয়া দীড়াইয়। 
আছে। যাহাতে দেশের সর্বত্র প।নীয় জলের যথে্ট পরিমাণ সরবরাহ থাকে 
তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। 

ময়লা-নিফাশনের ব্যবস্থা করা জনজীবনের পক্ষে অপরিহার্ধয। কলিকাতায় 
হি বেশীর ভাগ অঞ্চলে রাস্তার নীচে মোট মোট ড্রেন পাইপ আছে 
নিকাণনের এবং সেগুলির সাহায্যে ময়লা শিফাশনের ব্যবস্থা করা হয়। 
ব্যবস্র। কলিকাতার অন্ত অঞ্চলের পায়খানাগুলিকে প্রতিদিন সকালে মেথর 

পরিষার করিয়া থাকে । অন্তান্ত কোন কোন শহরেও এইব্প ব্যবস্থা 

দেখিতে পাওয়া যায়। 

পল্লী অঞ্চলে ময়লা-নিফ1শনের কোন বন্দোবস্ত নাই। পঙ্গীবাসী জঙ্গলে; 
মাঠে, পুকুরের ধারে পায়খানা করিয়া থাকে। ইহ! ভাড়া প্রত্যেক বাড়ীর 
'আবর্জন! এক একটি স্থানে ভপীকৃত হইয়া পচিতে থাকে | পেইজদ্য পল্লী অঞ্চলে 
ময়লা-নিফাশনের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই লমন্ার দরুণ 
গ্রাষবাসাদের স্বাস্থ্যের বহু ক্ষতি হুইয়া থাকে । পলী অঞ্চলে ট্রেঞ্চ (11001) 
পায়ধানা অথবা কৃপ-পায়খানা৷ অতি সহজেই প্রস্তত করা সম্ভবপর । 

জনন্থাস্থ্যে চিকিংসা-বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিবার জন্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা 
অবপন্থন কর] হইয়াছে । কলেরা, বসন্ত এবং টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক টিকা 
টার দিবার ব্যবস্থা করিয়। এ রোগ গুলির কবল হুইতে মানুষকে রক্ষা করা 
অন্যান্য হইতেছে । আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া জর অতি ভয়ঙ্কর | এযানো- 
পরিকল্পনা! ফ্যালিস নামক এক প্রকার জীবাণুবাহী মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়। 
চারিদিকে ছড়াইস্কা থাকে । এই মশার উৎপাত দমন করিতে ডি.ভি' টি. 
নামক এক প্রকার পাউডার অথবা কেরোসিন মিশ্রিত ডি. ভি টি. ছড়াইয়। 
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দিতে হয়। কিছুদিন গৃছের চতুদিকে ইহ1 ছড়াইলে মশার উৎপাত কঙগিয়! যায় 
ইহ] ব্যতীত কুইনাইন, প্যালুডিন প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওষধ 
ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে সকলের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। 

আধুনিক চিকিৎলা-ব্যবস্থাকে প্রসারিত করিবার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্ত্র, প্রস্থুতিসদন প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে । তবে এই ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে এখনও পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত হয় নাই। 

জনসমষ্টির কৃষ্টি এবং আমোদ-প্রমোদ £ জনসমটির কৃঠি নির্ভর করে 
প্রাকৃতিক আবহাওয়। এবং পারিপাশ্বিকতার উপর। ইহা ব্যতীত ইহার আর 
একটি দিক হইতেছে জনসমষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা । কৃষ্টি বলিতে জীবনধাক্রার 
মান এবং শিক্ষাকেও বুঝায় । কোন জনসমষ্টির কৃষ্টির হিসাব করা যায় তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষার গুসার ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখিয়া। তথাপি 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর 
করে। দেশের প্রান্তিক অবস্থা জনসাধারণের জীবনযাক্রাকে বহু পরিমাণে 
নিয়প্ত্রিত করে। শ্রীম্মপগ্রধান দেশের জনসমগ্রির জীবনযাত্রার ধরণ হইতে শীত- 
প্রধান দেশের জীবনযাত্রার ধরণ পৃথক | কিন্তু জীবনযাত্রার ধরণে পার্থকা 
থাকিলেও আথিক অবস্থা এবং শিক্ষার প্রসারে অন্যান্ পার্থক্যগুলি অনেক 
কমিয়া আসে । জনসমন্ত্রির জীবনযাত্রার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার করিলে অনেক 
বিষয়ে হুয়ত পার্থক্য দেখা যাইবে । তবে প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ 
থাকে না। আধুন্নক যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে ছুই প্রকার কির 
জনসমঞ্ি দেখা যায়, যথা--ধনীক £ শ্রেণীর কৃষ্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীর কষি। 
ইহা ব্যতীত আধুনিক যুগে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুই প্রকারের 
কুপ্তির জনসমষ্টি দেখা যায়, ষথা--শিল্পরত জনসমষ্টি এবং কৃষিকার্যরত জনসমষ্টি । 

প্রত্যেক জনসমট্টির কর্মময় জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন বিশেষভাবে 
রা পরিলক্ষিত হয়। সমাজজীবনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ব। 
বিনোদন সুযোগ ন' থাকিলে মানুষের জীবন একঘেয়ে এবং ছবিষহ হইয়া 
উঠিত। ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্ত গ্রাম এবং শহরে আমোন-প্রমোদ১ 


জননমন্টিন কৃষ্টি 
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খেলা-ধূলা, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা! থাক! প্রয়োজন। ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী 
যদি দিনরাত ঘরে বলিয়া থাকে তবে তাহাদের দেহ ও মন খারাপ হইবেই। 
সেইজন্ত কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার 
প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে । যুবক-যুবতীদের জন্য ক্লাব, লাইব্রেরী এবং অন্যান্ত 
সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। লিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতি সম্বন্ধে 
নানা সমালোচন! হইলেও জনসমষ্টির জীবনে অবসর-বিনোদনের জন্য ইহাদের 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একঘেয়ে জীবন যাপন করিলে কেবলমাত্র মনের দিক 
দিয়া মানুষ অসুস্থ হয় না, ইহাতে মানুষের স্বাস্থ্যও দিন দিন খারাপ হইয়া পড়ে। 
অতএব মানুষের জীবনযাঞ্জার পথে কিছু কিছু বৈচিত্রের প্রয়োজন আছে। 
নিদেগেষ আমোদ-প্রমোদই মন্ুষ্যজীবনে কতক বৈচিত্র্য আনিতে পারে বল! 
বাুল্য। 


সংগঠন এবং বিভিন্ন কার্যাবলী £ রাষ্উ্নৈতিক আকাঙ্ষা ব্যতীত মানুষের 
জীবনে আরও অনেক দিক আছে । এই সকল বিভিন্ন আদর্শ উপলব্ধির জন্য মানুৰ 


নানা রকমের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতি নিয়ত চেষ্টা করে । কেবলমাত্র রাষ্ট্র 
নৈতিক বিষয় চিন্তা করিলে মানুষ এক নীরস যন্ত্রে পরিণত হইত। যখন মানুষ 
বিভিন্ন আদর্শ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তখনি তাহার জীবন হয় পুর্ণাঙ্গ । এইজন্য 
আমর' নানাপ্রকার ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন 
দেখিতে পাই। মানুষের প্রত্যেক কার্ষের জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন । প্রত্যেক 
মানুষের জীবনে সংগঠনের এক বা ততোধিক বিশেষ উদ্দেশ্ত থাকে। যেমন, ধর্মীয় 
সংগঠনের সংঘের কার্য হইল সংঘের সভ্যদের মধ্যে ধ্মভাব জাগাইয়া তোলা 
পয়োজদ বা বিধর্মীদের সেই ধর্মে দীক্ষিত করা । কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠান শ্রমিকের 
ব্যাপার লইয়। অথবা ক্রীড়া-জগতের ঘটন। লইয়া মাথা ঘামায় না। এইভাবে 
শিচার করিলে রাষ্ট্রকেও একটি সংগঠন বলা চলে। অন্য সংগঠন হইতে রাষ্ট্র 
সংগঠনের পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক রাষ্সংগঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
থাকে এবং এ ভূখণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্কিই এ সংগঠনের সদস্য হইতেবাধ্য। অন্যান্ত 
সংগঠনের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে না যেমন, রামরুষ্জ মিশন ) ইহা! কেবল, 


২৮ , মানব সমাজের কথা 


ভারতেই লীমাবন্ধ নয়, ইহাঁর শাখা সমস্ত পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া আছে। 
রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক কিন্তু কোন সংঘের সদস্য হওয়া বাধ্যতা মুলক 
নছে। রাষ্ট্র উহার সভ্যদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু কোন নংঘ 
উহার কোন সভ্যের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। 
জনসমষ্ট্রির চেষ্টায় বিভিন্ন সংগঠন গড়িয়া ওঠে এবং এসব সংগঠন বিভিন্ন 
প্রকৃতির লোকের বিভিন্ন আকাঙ্ষা পূরণ করিতে সক্ষম হয়। ইহান্ছে 
পু প্রত্যেক মানুষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন । অতএব প্রত্যেক 
সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষেরই রাজনৈতিক কার্য ব্যতীত আরও 
অনেক প্রকার কার্য করিতে হয়। অন্যথায় কোন সংগঠনই প্রসার লাভ করিস 
পারে না। 
শিক্ষা জনসমষ্টির জীবনে শিক্ষার গ্রয়োজন কি তাহ আজকাল সকলেই 
বুঝিতে পারিয়াছেন। জনসমষ্টির জীবনের মান উন্নত করিতে হইলে এবং স্বখে- 
দ্চ্ন্দে বান করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন । আজ প্রত্যেক সুসভ্য রাষ্ট্র 
ব্যাপকভাবে খিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে । ভারত এবিষয়ে 
০ এখনও অনেক পিছাইয়৷ আছে। শিক্ষা প্রসারের প্রথম সুর দেশের 
প্রয়োজন মধ্যে সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর!। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সকলেই 
এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না এবং করেও না। এইজন্য আজকাল 
অনেক দেশ বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা! করিতেছে। ভারত অবশ্ত এখনও ততদুর 
অগ্রদর হইতে পারে নাই। ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষাবিস্তারের একটা পরিকল্পনা 
কর! হইয়াছে । কোন কোন প্রদেশে এই শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে কার্যকরী করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । স্বাধীন ভারতের সমস্ত। নানাপ্রকার, তথাপি ভারত সরকার বহু 
প্রাথমিক স্কুল স্কাপন করিয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা ছাড়া 
মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্তও ভারত সরকার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় 
করিতেছেন। ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তার না হইলে জনসমষ্টি কোন বিষয়েই 
সচেতন হইতে পারিবে না। এমন কি, তাহার তাহাদের নিজেদের অভাব- 
“অভিযোগ সম্পর্কে সুম্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবে না বা সেগুলি দূর করিবার 


জনপমষ্ির শ্বাস্থ্য ২৯. 


উপায় কি তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে না। সেজন্য আমাদের দেশে ধীরে ধীরে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গরবর্ডন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক 
গ্রামেই একটি করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্ভালয় স্থাপন কর! দরকার ।' 
এঁ সকল বিগ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত জনসমট্টির জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থ প্রবর্তন করিলেও আমাদের 
দেশের শিক্ষার অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ বয়স্ক অশিক্ষিতদের মধ্যেও. 
শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন । যাহার! জীবিকা অর্জনের জন্য কাজে ব্যস্ত 
থাকে তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সমন্তা বড়ই জটিল। কারণ কেহই 
কাজকর্ম ফেলিয়া শিক্ষা লাভ করিতে চায় না, অথচ এ সব লোকের মধ্যে, 
শিক্ষাবিস্তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অনেক স্থানে এইজন্য নৈশ বিগ্ভালয় এবং 
রবিবারের দিন স্কুল খুলিয়। ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। 
এইভাবে দেশের প্রত্যেক নাগরিকদের শিক্ষিত করিতে হইলে দেশের সরকার 
এবং জনসাধারণের মধ্যে পুর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। 

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারেও সমগ্র ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার 
অন্ভাব পরিলক্ষিত হয়। উপযুক্ত স্কুল এবং কলেজের অভাবে দেশের বহু 
অঞ্চলে জনসাধারণ উচ্চশিক্ষা! লাভে বঞ্চিত হয়। এইজন্য ভারত 
সরকার ব্যাপকভাবে স্কুল এবং কলেজের প্রতিষ্ঠ1 করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। ভারতকে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে হইলে সমস্ত নাগরিককে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে । ইহাতে জনসাধারণের দায়িত্বও কোন অংশে 
কম নয়। 


উচ্চশিক্ষ 


অনুশীলনী 


],:109507106 6205 10681610 ০01 6109 00100275016, 
জনসমঞ্ডির শ্বাস্থ্যের বর্ণন1 দাও | 

2, ঘা ৪26 606 01510 দ170069 8:00. 00%169 ? 
নাগরিকতার গুণাবলী এবং কর্তব্য কি? 


৩০ মানব সমাজের কথা 


9, 108801109 608 10808888 2:05181028 8700 81068016198 10: 66 01910. 
6908006 01 00011016818) 824 02650061020. 0৫ 018698985 
জনগ্বাস্থা-রক্ষায় এবং রোগ-প্রতিকারে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং হুযোগগুলি বর্ণনা 
কর। 

4, 108800199 0161 0016019 ৪100. 16029851010 01 0006 00101001016, 
জনসমষ্টির ₹টি এবং অবসর-বিনোদনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

৮,019 6 1700161 00801106102. ০01 606 17608881101 600086100 10 06 
(00101001010, 
জনমমটির জীবনে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়েজন মন্বন্ধে মংঙ্গি বিবরণ দাও।| 





তৃতীয় অধ্যায় 
জনসমষ্টি ও তাহার শাসকমপগুলী 


রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য জনলমি। এই জনসমঞ্টিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়, যথা, শাপকশ্্রেণী এবং শাপিত-শ্রেণী। যাহার! রাই পরিচালনা করেন 
টিন তাহাদিগকে বল! হয় শাসক আর যাহারা শাসক-শ্রেণীর দ্বারা 
শাসিত শ্রেণি পরিচালিত হয় তাহাদের বলে শালিত। শামিতেরা শানকগণ 
অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী থাকে । একটি রাষ্ট্রে জনসমষ্টির 
পরিমাণ নির্ধারণ করিবার কোন প্রচলিত বিধি নাই। কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 
কয়েক লক্ষ, আবার কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক কোটিও হইতে পারে। 
এ্যারিষ্টটলের মতে একটি রাষ্ট্রে সুশাসনের উপযোগী জনসংখ্যাই কাম্য । আধুনিক 
যুগেও একটি রাষ্ট্রের আক্কতি প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত সামগ্রস্ত পূর্ণ হওয়া! উচিত। 
বিপুল হারে রাষ্ট্রের জনসংখ্য। বধিত হইলে দেশের আধিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়িবে । 
প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায়, যথা, নাগরিক, 
প্রজা এবং বিদেশী । যাহার! রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার করে এবং সমস্ত 
মৌলিক অধিকার ভোগ করে, তাহাদিগকে বলে নাগরিক 
(010210 )। গ্রজারা (501০%) রাষ্ট্রের আন্ুগত্যে থাকে 
এবং রাষ্ট্রের ঘারাই শাসিত হয়। এই প্রজার কোন কোন দোষ 
হেতু কয়েকটি মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে, যথ॥ শিশু, উন্মাদ, অপরাধী 
প্রন্থতি। আর ষে সব লোক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে কিন্তু অন্য 
রাষ্ট্রে বসবান করিয়া কেবলমাত্র সেখানকার সামাজিক অধিকার ভোগ করে 
তাহাদের বলে বিদেশী (41161 )। 
খ্যরি্টল দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শানকমগ্ডলাকে (00৬212- 
8৩16) বিভক্ত করিমাছেন। প্রথমতঃ, গভর্ণমেণ্টের ক্ষমত] কতজন লোকের 


নাগরিক, প্রজা 
এবং বিদেণী 


৩ মানব সমাজের কথা 


উপর স্থান্ত ; দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য কি? অনেক সময় গভণমেন্টের 
শ্রেণীবিভাগ কর! হয়। যখন ভাল মন্দ কার্য দেখিয়! শাসনব্যবস্থা 
দেশের সকলের হিতার্থে পরিচালিত হয়, তাহাকে ভাল বা শ্বাভাবিক 
(ব০0110091) গভর্ণমেণ্ট বলে। অপর দিকে যখন গভর্ণম্ণটে নিজের 
স্বার্থ চিন্তা করিয়া কাক্ত করেন, তাহাকে মন্দ বা কুশাসন (61591650) বলে। 
যখন শাসনব্যবস্থা একজন লোকের হাতে থাকে এবং তিনি কেবল নিজের স্মার্থ 
চিন্ত। করিয়া কার্য করেন, তখন এই শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরতত্ত্র (৮121705 ) 
বলে। আবার যখন কয়েকজন ধনী লোক নিজেদের স্বার্থের জন্ত শাসককার্ষ 
পরিচালনা করেন, তখন তাহাকে ধনিকতন্ত্র (011591011% ) বলে। এরিইটল 
পলিটি (70115 ) অর্থাৎ বহুলোক দ্বারা পরিচালিত শাপনতস্ত্ের বিকৃত রূপকে 
গণতন্ত্র (10০29090120 ) আখ্যা দিয়াছেন। তিনি গণতন্ত্রকে নিকট বলিলেও 
আধুনিক যুগে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়। লওয়া হইয়াছে । এ্যারিইটল 
নিয়লিখিতভাবে দেশের শাসনব্যবস্থাকে বিভক্ত করিয়াছেন £--যখন রাই্রের 
শাসন একজনের হাতে থ!কে, তখন তাহাকে বলে রাজতন্ত্র ( 810172101)% ) 1 
যখন শাসনভার কতিপয় লোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে বলে অভিজাততস্ত্ 
(41150907809 )। যখন ইহা বহু লোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে বলে 
পলিটি (7১0115)। কিন্তু আধুনিক যুগে গভর্ণমেন্টকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়, যখা-একনায়কতস্ত্র (11096915171) এবং গণতন্ত্র ( 12101090120 )। 

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একজন লোকের হাতে থাকে । এই 
শাসনে প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বল! যাইতে পারে যে, হিটলার রাইখস্র্যাগের সভা আহ্বান করিয়া 
নিজের কার্যাবলী অনুমোদন করাইয়া লইতেন। ইহা ব্যতীভ 
তিনি মাঝে মাঝে গণভোটও লইতেন। 

দেশের শালনক্ষমতা জনলাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র 
বলে। গণতন্ত্রকে ছুইটি শ্রেনীতে বিভক্ত করা ষায়। কোন কোন দেশে রাজা 
আছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনসাধারণ দ্বার নির্বাচিত মন্ত্রীদের 


শানকমণ্ডল 
শেনীবিভাগ 


একনায়কত্স্ত 
এবং গণতন্ত্র 


জনসমঙি ও তাহার শাপকমগ্ডলী | ৩৩ 


হাতেই স্স্ত থাকে। এই প্রকার গণতন্ত্রকে সীষাবন্ধ অথব! নিয়মতাস্ত্রিক রাজতন্ত্র 
(141001650 7192910105 ) বল! হয়। যখন কোন রাষ্ট্রে রাজা থাকে না এবং 
জনসাধারণ দ্বার! নির্বাচিত ব্যক্তিগণ শালনকার্য পরিচালনা করেন, তখন তাহাকে 
রিপাবপিক ( 7২০17110 ) বলে। | 

গণতাস্তিক শাপনপ্রণালী আবার ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত । যখন কোন রাষ্ট্রের 
শ।সনকার্ধ এ চটি সরকারের হস্তে স্তস্ত থাকে তখন তাহাকে একক (07:16 ) 
টির রাষ্্ট বলে। এই প্রকার শাসনপ্রীলীতে কেন্দ্রীয় সরকারই 
ুরুরাই দেশের সমস্ত কার্য পরিচাপনা করেন। আবার যখন ছইটি শ্রেণীর 

সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন তাহাকে যুক্তরাষ্ 

(1351579095 ) বলে। এই শ্রেনীর যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সরকারের কার্যাবলী সুনির্দি্ট থাকে । প্রাদেশিক বা! রাজ্য সরকারগুলি নিজ্জ 
নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে শাপনকার্য পরিচালনা করেন । অপরদিকে কেন্ত্রীর 
সরকার সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় কতক গুলি নি কার্য পরিচালনা করেন। 

গণতান্ত্রিক শাননকার্ষের ভার দাণিত্বশীল মস্ত্রিপরিষদ্দের অথব। রাষ্পতির 
হাতে থাকিতে পারে । যখন রাষ্ট্রের শাস্নভার মগ্ত্রিপরিষদের কতৃত্বাধীনে 

থাকে, তখন তাহাকে মন্ত্রিপরিষদের শাসন (0০21)17166 55516172) 

টা বলে। এই প্রকারের রাষ্ট্রে অনসাধারণ কতৃক নির্বাচিত একটি 
দায়িবশীগ আইনসভা থাকে । আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্য হইতে 
বছিনি কয়েকজন সদণ্তকে লইগা একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই 
মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালন! করেন এবং তাহাদের কার্ষের জন্য আইনসভার 
নিকট দায়ী থাকেন । ইহাকে দায়িহশীল সরকার (1২991915115 (১০৮170- 
15110) বলে । কোন কোন রাষ্ট্রে আবার একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং 
এই রাষ্ট্পতিই রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা । রাষ্ট্রপতি আইনসভার সভ্য নহেন। 
অতএব তাহাকে নিজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। 
তিনি জনপাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত বলিয়া তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি 
করিতে হয়। 

৩--(৩য়) 
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রাজতন্ত্র ( 11017210175 ) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা--অসীম এবং সীমা - 

বদ্ধ রাজতন্ত্র । অসীম রাজতন্ত্রে (20591065 01০9191005) দেশের সমস্ত ক্ষমতা! 
রাজার হন্তে থাকে । নিজের কাজের জন্য তাহাকে কাহারও নিকট 
আসাদ এবং  কৈফিরং দিতে হয় না। এই প্রকার শাসনতন্ত্র আজকাল আর 
রাজত্স নাই বলিলেও চলে। সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
(14110105001 00115602010175] 11011910175 ) রাজা শুধু 

নামেই শাসনকার্য পরিচালন] করেন । শাসনকার্ষের প্রকৃত ক্ষমত! থাকে মন্ত্রীদের 
হাতে এবং তাহারা শাসনকার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন) এই 
কারণে সীমাবদ্ধ রাজতত্ত্রকে গণতন্ত্র বলা হয়। 

অভিজাততন্ত্ব (১7150001505 )--যখন একটি রাষ্ট্রে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
রাজকার্য পরিচালন! করেন, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলে। 
এই অভিজাততন্ত্র বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনিকিগের হাতে চলিয়া 
যায় এবং তাহার! নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অগ্ঠ কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না। 

আধুনিক সমাজ-জীবনে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ আধুনিক সমাজ-জীবনে 
প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রের শাসলকার্য নির্বাচিত জনমগ্ডলী কতৃক পরিচালিত হয়। 
এই সব নির্বাচন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
রাষ্ট্রশাসন অথবা অন্ঠান্ত কাজের জন্ প্রথমে নির্বাচকমগ্ডলী গঠিত 
হয়। এক একটি এলাকায় নিবাচন প্রার্থীদের জন্ত নির্বাচকমগ্ডলীর 
তালিক৷ প্রকাশ করা হয়। নির্বাচকমগ্লী ভোট দিয় বিভিন্ন প্রার্থীধিগের মধ্যে 
তাহাদের মনোমত ব্যক্তিকে অথবব্যক্তিদের সমর্থন করে। প্রত্যেক ভোটদাতা 
তাহার রুচি ও মতান্ুযায়ী নিদি নির্বাচনের সময় তাহার মতাবলম্বী ব্যক্তি 
অথব! ব্যক্তিদিগকে ভোটের দ্বার। সমর্থন করেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন রকম নির্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত। এইভাবে নিবাচকমগ্ডলী প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়! গভর্ণমেন্ট এবং অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্দিষ্ট করিয়া 
থাকেন। ও 

নির্বাচন-পদ্ছতিকে ছুই হ্রণীতে বিভক্ত করা যায়, যবা1-প্রত্যক্ষ এবং 


অসভ্িজাততন্ত 


নির্য(চকমওসী 


জনসমহি ও তাহার শাসকযগুলী ; শপ 


পরোক্ষ নির্বাচন । যখন ভোটদাতাগণ সোজাসুজি ভোট দিয়! প্রতিনিধি নির্বাচন 
এতক্ষ এবং. করেন, তখন এই পদ্ধতিকে বলে গুত্যক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ 
পরোক্ষ নির্বাচন নির্বাচনে ভোটদাতাগণ কয়েকজন নির্বাচক (15099 ) 
নির্বাচন করেন। এই নির্বাচকেরা তখন মূল প্রতিনিধিগণকে 

নির্বাচন করেন। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলি! 
চিত বিভিন্ন প্রার্থীদের নীতি বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়। ইহা 
চনের দৌষগুণ ব্যতীত প্রার্থীরা ভোটদাতাদের কাছে যাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ 

কার্ষ প্রণালী ব্যাখ্য1 করিয়া থাকেন। তাহাতে জনসাধারণ রাজ- 

নৈতিক সমন্তাগুলির বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচিত হইতে পারেন । ইহাতে 
তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষাও হয়। 

অনেকে আবার বলেন ষে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার জটিলতার স্যষ্টি 
হয়। কারণ জনসাধারণের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। তাই রাজনৈতিক 
দলগুলির কারধপ্রণালা বৃঝিবার মত ক্ষমতা এবং জ্ঞান তাহাদের নাই। বক্তৃতার 
তোড়ে এবং অনেক সময় অর্থের প্রলোভনে তাহারা অবাঞ্ছিত লোকদ্দিগকে 
নিরাচন করিতে বাধ্য হয়। 

পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ উপযুক্ত লোকের হাতে আমল নির্ব/চন 
ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে উপধুক্ত প্রার্থীর কার্যাবলী ভালভাবে বিচার 
কর] সম্ভব হয়। জনসাধারণ আপল প্রার্থীকে নির্বাচন করে না 
বলিয়া প্রাথমিক নির্বাচনে কম বিবাদের স্যন্ট হয। 

পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণের হাতে প্রতিনিধ-শির্বাচনের ক্ষমত] থাকে 
না বলিয়া! তাহার ক্রমশঃ রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়ে । এই 
পদ্ধতিতে আসল নির্বাচকের সংখ্যা কম থাকে, ইহাতে ঘুস দিয়! শক্প সংখ্যক 
নির্বাচককে প্রভাবিত কর সম্ভব হয়। অনেক সময় যে উদ্দেশ্যে পরোক্ষ 
নির্বাচনের প্রবঙন করা হয় তাহা সুগঠিত রাজনৈতিক দলের কার্ধের 
জন্ত ব্যর্থ হইয়! যায়। এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলা চলে যে, জনসাধারণের 


পরোক্ষ নির্বা- 
চনের দোষগণ 


১৩৬ , মানব সমাজের কথ। 


যদি আসল প্রার্থীর গুণাগুণ বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তবে নির্বাচকদের খুপাপ্ডণ 
বিচ'র করিবে কি করিয়া? জনসাধারণকে ভোটাধিকার দিয়া যদি তাহার পূর্ণ 
প্রয়োগে বাধা দে ওয়! হয়, তবে তাহ গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ হইবে, বলা বাল্য । 
ভোটাধিকার জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে গ্রধানতম। 
ভোটাধিকারের দ্বার জনসাধারণ আইনসভার গঠন ও নীতি নির্ধারণ 
কক করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জনসাধারণের সকলেরই 
ভোটাধিকার ভোটাধিকার থাক উচিত কিনা? জাতি, ধর্ম, স্ত্রী এবং পুরুফ 
নিবিশেষে জনসাধারণের ভোটাধিকার থাকিলে তাহাকে সার্বজনীন 
ভোটাধিকার ( 0101551521 ৪৮ট্ি৪০৪ ) বলে। 
জনসাধারনের দ্বারাই গণতান্ত্রিক রাষ্্ট পরিচালিত হওয়া উচিত। অতএব 
নিতাহ গভর্ণমেণ্টের নীতি নিধ্গারণ করিবার ক্ষমতা সকলকেই দেওয়া 
ভোটাধিকারের উচিত। জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে,তাহারা 
গুণ এক দোষ ক্রমশঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দাপীন হইয়া পড়িবে । ফলে 
তাছার1 নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হইবে। জন- 
সাধারণের ভোটাধিকার না থাকিলে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিবে 
না এবং ক্রমশ; তাহার জনসাধারণের কথা বিস্বৃত হইবে । 
অনেকে আবার বলেন যে, যাহার সন্তোষজনকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ 
করিতে সক্ষম, কেবলমাত্র তাহাদদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। যাহাদের 
যথেষ্ট শিক্ষা নাই, তাহার৷ দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার বুঝিবে কি করিয়া ? কিন্তু 
লেখাপড়া না শিখিয়্াও লোকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হুইতে পারে । এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের কওব্য হইল প্রত্যেক লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা । 
অতএব লোকের শিক্ষা না থাকিলে তাহ! সরকারেরই ক্রটি বলিয়া ধরিতে হুইবে | 
সরকারের ক্রটিতে জনলাধারণের ভোটাধিকার হরণ কর] উচিত নহে । 
অনেকে আবার বলেন যে, যাহার কিছু সম্পত্তি বা আয় আছে কেবলমাত্র 
তাহাকেই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত, কারণ সম্পত্তি বা আয়বিহীন লোককে কর 
দিতে হয় না। সুতরাং সরকার ভাঙগ বা মন্দ তাহাতে এই সকল লোকের কোন 


জনসমি ও তাহার শাসকমণ্ডলী ৩৭ 


ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এই কারণে মানুষকে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা কোন মতে বিধেয় নহে । দারিদ্র্য কোন অপরাধ নহে, দরিদ্র ব্যক্তির 
বিচার-বুদ্ধি বা শিক্ষা থাকিবে না৷ একথাও সত্য নহে। সুতরাং সম্পপ্ডির, পর 
ভিত্তি করিয়া ভোটাধিকার দেওয়া অন্ুচিত। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়ক্ক লোককে 
ভোটাধিকার দেওয়াই সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য। 

পূর্বে অনেক দেশেই স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না। অনেকে এখসও 
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের স্থান 
একমাত্র গৃহেই। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমত। পুরুষের থাকিলে স্ত্রীলোকেরও আছে। 
স্লোকের। দুর্বল, তাই রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ উহাদেরই জন্ত বেশী প্রয়োজন। 
সর্বক্ষেত্রে আজকাল পুরুষের মত তাহারাও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতেছেন। 

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে দায়িত্বনীল গভর্ণমেণ্ট ছিল না। সেই আমলে 
আইন-পরিষদ থাকিলেও দেশের মাত্র সামান্য একাংশ লোকের ভোটাধিকার 
ছিল। বর্তমানে ভারতের সংবিধানে জাতি-ধর্ম-স্্রী-পুরুষ-নিবিশেষে প্রাপ্তবয়ক্ষ 
সকলেরই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। 

ভোটাধিকার ও রাষ্ত্রীয় কার্ষে যোগদানের অধিকার ঃ জনগণের 
প্রধানতম রাজনৈতিক অধিকার হুইল ভোটাধিকার । আধুনিক প্রায় সকল 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদিগের 
ভোটাধিকার (4৫81৮ 90786) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
গণতন্ত্রের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এরূপ কর৷ হইয়া থাকে । 
গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত নিজেদের সরকার । ভোটা- 
ধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির ফল সকলকেই ভোগ 
করিতে হয়। অতএব জনসাধারণের প্রত্যেককে শাসনকার্য নিয়স্রণের এবং 
নির্ধারণের অধিকার দিতে হইবে । পূর্বে গণতন্ত্র বলিতে সাধারণের প্রত্যক্ষ শাসন 
বুঝাইত, কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্্রেই জনসংখ্যার আধিক্য হেতু প্রত্যক্ষ শাসন 
সম্ভব নহে। বর্তমানে প্রতিনিধি নিবাচন করিয়া! জনসাধারণ পরোক্ষভাবে 
শাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 


৩৮ মানব সমাজের কথা 


নির্বাচন করিবার অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের একমাত্র অধিকার 
নছে। গণতান্ত্রিক আদর্শকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সকল নাগরিকেরই 
নির্বাচিত হইবার অধিকার থাক] কর্তব্য। 
ভোটাধিকারের মত প্রত্যেক নাগরিকেরই রাস্তীয় কার্ধে যোগান করিবার 
অধিকারও আছে। ভোটাধিকার সরকারী চাকরী পাইবার অধিকার, 
পা নির্বাচন-প্রাথী হইবার অধিকার এবং রাজনৈতিক সভা ও কার্ষে 
যোগদান করিবার অধিকার প্রভৃতি “রাজনৈতিক অধিকার? 
(0০0110091 ২11715)-এর পর্যায়ভূক্ত। শ্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের নাগরিক 
অধিকার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল | তখন সর্বপ্রকার রাস্্ীয্ এবং জনসাধারণের 
কার্ধে যোগদান করিবার অধিকার সকলের ছিল না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র 
জনসাধারণের যাবতীয় রাজনৈতিক ও পৌর স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিয়া 
লওয়। হইয়াছে। অন্ঠান্ত স্ুপরিচালিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ভারত-রাষ্েও 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 
রাজনৈতিক দল এবং উহার উদ্দেশ? কতকগুলি রাজনৈতিক 
কার্ধতালিক। লইয়! এক একটি রাজনৈতিক দলের স্্টি হয়। জনসাধারণের মধ্যে 
সকলেই এক ধরণের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে না। অতএব বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দর 
দলের সমর্থক দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রত্যেক দল জনগণের মধ্যে 
নিজেদের কাধতালিক1 এবং উদ্দেশ্য প্রচার করিষ। বেশীর ভাগ জনসাধারণের 
সমর্থন লাভ করিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক দূলেরই আসল উদ্দেশ্য বেশীর ভাগ 
জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াঃশালনক্ষমতা লাভ কর1। এইভাবেই সর্বদেশে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্যন্ী হুইয়াছে। এক-মতাবলম্বী জনসমটি লইয়া 
এক একটি রাজনৈতিক দলের ্থ্টি হয় এবং এ দলের সদস্তেরা একটি সভায় 
মিলিত হুইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য এবং কার্ধতালিকা স্থির করে । প্রত্যেক রাজ- 
নৈতিক দল চেষ্টা করে দেশের প্ররুত মঙ্গল বিধান করিতে, তাই তাহার 
সকলকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করে। ইহার পর তাহারা চেষ্টা করে আইন- 
সভায় নির্বাচনে জয়লাভ করিতে । তাহার নিজেদের দলভুক্ত লোককে নির্বাচনে 


জনসমন্টি ও তাহার শাসকমগুলী ৩৯ 


পার্থ হিসাবে দণ্ডায়মান করাইয়া আইনসভার অধিকাংশ আপন দখল করিবায় 
জন্ত চেষ্টা করে । কারণ আইনলভার অধিকাংশ আসন দখল করিতে না পারিলে 
সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় না। দলের নেতারা সভা করিয়া 
এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে নানাপ্রকার প্রচার কার্ধ চালাইয়। ভোটারগণকে 
নিজেদের মতে আনিবার চে করে। ভোটারগণহ দেশের আইনসভার 
নির্বাচনের অধিকারী । নির্বাচনের শেষে যে দলের সদশ্যগণ আইনসভায় 
অধিকাংশ আসন দখল করেন, সেই দলকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান 
করা হয়। দলের নেতাকে তখন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত কর হয় এবং ত্তাহারই 
পরামর্শে অন্তান্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা £ সাধারণ জনসভায় যেমন €ত্যেক নাগরিকের 
স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে, সেইরূপ এ মত পুস্তকাকারে 
অথবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিবার অধিকারও আছে। 
রে আহা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণ 
মতপ্রকাশ সাধন করিবার চেষ্টা করা। তাহাতে কেছই তাহাকে বাধা 
দিতে পারে না। জনসাধারণের কল্যাণ-কামনায় কোন মত 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে কাহাকে ও বাধা দেওয়া উচিত নহে। সংবাদপত্র স্বাধীন 
মত প্রকাশের অন্ুতম প্রধান মাধ্যম । মত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতেই এই 
অধিকারের উদ্ভব হইয়াছে । সরকারের নিকট এই মতপ্রকাশ ষতই অপ্রিয় 
হউক না কেন, ইহা মানুষের স্বাধীন চিস্তার প্রকাশ। ইহাতে বাধা দিলে 
ক্র নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে। তবে কাহারও উদ্দেশে অঙ্গীল বা 
হেঞ্ধক কিছু প্রকাশ করিবার ব! অন্টাষ্য সমালোচনার দ্বারা সরকারকে 
ল্ল৬করিবার অধিকার সংবাদপত্রের নাই । 
স্বাধীনতা £ মানুষ তাহার চিস্তার আদান-প্রদান 
রি শ| এই হিসাবে সে অন্তান্ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
কাহারও সন হন। অতএব ভাষার দ্বারা তাহার ভাব গুকাশে 
স্থ। গণতাস্ত্িক আদর্শে ওত্যেক মানুষকে 


বাত 


৪৩. মানব সমাজের কথা 


সরকারী ব্যবস্থা এবং কার্য-কলাপের সমালোচনা করিতে দেওয়া উচিত্ত। 
অন্যথায় সরকার স্বৈরাচারী হইয়] উঠিতে পারে । বাকৃম্বাধীনভায় অবশ্য কোন 
মানহানিকর অথব] রাষ্ট্রত্রোহিতামূলক কিছু বলিবার অধিকার কাহারও নাই। 
তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সুনাম রক্ষার প্রয়োজন হইলে বাক্ম্বাধীনতার 
অপব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার 2 মানুষ সামাজিক জীব। লংঘবদ্ধভাবে 
জীবনযাপন করা তাহার জন্মগত প্রবৃত্তি। এই গুবৃত্তি হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব 

হইয়াছে। রাষ্ট্রের সংগঠনে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ষা 

টি স্ব চরিতার্থ হয়। ইহ? ব্যতীত মানুষের আরও নানাপ্রকার আকাঙ্ষা 
আকাঁক্ষা থাকে। এই সকল আকাক্র! চরিতার্থ করিবার জঙ্ত মানুষ নান 
ৃ প্রকার সংঘ গঠন করিয়া থাকে । এই কারণে ধর্মীর সংঘ, 
সাংস্কৃতিক লংঘ, সামাজিক সংঘ প্রভৃতির স্থষ্টি হইয়াছে । আজ সকল সুসভ্য 
রাষ্ট্ুই মানুষের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 

স্বাধীন মত প্রকাশের এবং সংঘবদ্ধ হইবার অধিকারের দায়িত্ব ঃ 
প্রত্যেক ব্যক্তির জনকল্যাণে স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। 
অকালে রও বিষয়ে তাহার একট। দায়িত্বও আছে। তাহার স্বাধীন 
দারিস্ব মত প্রকাশে যদি রাষ্ট্রের কোন অমঙ্গল সাধিত হয়, তবে উহা 

কোন মতেই প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ তাহার সাষান্ত 

মত প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রের অন্ত জনসমষ্টির অপকার হইতে পারে। এইড 
মতপ্রকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজহ্ব দায়িত্ব । মতপ্রকাশের স্বাধীন" 
হইতে পারে না, কারণ জনস্বার্থ সর্ব প্রথম বিচার করা কর্তব্য। !ওক জীব, 

সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার মানুষের আছে, 'শ খ্বংস ইয়া 
»ংগঠন প্রতি, কিন্তু ইহার অপব্যবহারে একটি র” কারক কোন 
টার ঘায়িক যাইতে পারে। রাষ্ট্রজ্রোহী সি জনসমটফে _ 
সংগঠন সব সময় পরিত্যাজ্য। এধানত+ 


' আধুনিক জনসমষ্টির - 


জনসমটি ও তাহার শাসকমগ্ডলী ৪) 


€ুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়,যথা_-শহরের জনসম্ডি 00:80 00281100100) 
এবং গ্রাম্য জনসমষ্টি (২2191 0010108010165)। আধুনিক যুগে উভয় জন- 
সমগ্রিই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সর্বভাবে জড়িত। কারণ 
গণতান্ত্রিক রাইট জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান | রাষ্ট্র জনসমট্টির রাজনৈতিক প্রয়োজন 
মিটাইয়া থাকে । আজকাল সমগ্র জনসমষ্টি রাষ্ট্রের গঠন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
সচেষ্ট থাকে। রাষ্ট্রকে উপযুক্তভাবে গঠন করিয়া জনসাধারণের 
৯ মঙ্গল বিধান করা জনসমগ্রির কর্তব্য । কেবলমাত্র জনসাধারণের 
েতনা রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমেই উপযুক্ত রাষ্ট্র গঠিত হুইতে 
পারে। দেশের সকল লোকের যদ্দি রাজনৈতিক চেতনার 
উন্মেষ হয়, তবে তাহারা কিভাবে উপযুক্ত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায়, 
তাহা বুঝিতে পারে এবং সে বিষয়ে উপায় অবলম্বন করিতে পারে। 
জনলাধারণের কতকগুলি অধিকার আছে। সেই অধিকারগুলিকে কার্ধে 
পরিণত করিতে সকল ব্যক্তিরই রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত থাকিতে হয়। 
আজকাল শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে জনসভার মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
এবং রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করিম 
তোলে । অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিই জনসমট্টির অধিকার কি তাহা বুঝিতে পারে। 
ফলে প্রত্যেক জনসমষ্টি তাহার দ্াবীগুলি আদায় করিতে তৎপর হয়। প্রায় 
সর্বত্রই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার আছে, যাহার বলে সে রাষ্ট্রের 
শাননগঠনের রদবদল করিতে সহায়তা করিতে পারে। এই অধিকার ভোগ 
করিতে হইলে তাহাকে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন থাকিতে হয়। জনসমগ্টি 
রাজনৈতিক সভার আহ্বান করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক জীবনের 
পরিচালন করে। 
আধুনিক যুগে প্রায় সর্বত্র প্রত্যেক জনসমষ্টির ভোটাধিকার, সরকারী চাকরি 
পাইবার এবং রাজনৈতিক লত। ইত্যাদি করিবার অধিকার আছে। জনসমগি 
সভা-সমিতিতে তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া সরকারের কার্ধাবলীর 
সমালোচনা করে । ইহ! ব্যতীত শানকমণ্ডলী বা আইনপভার নিকট আবেদন 


৪২ মানব সমাজের কথা 


ক্রিয়া কোন অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার প্রত্যেক 
জনসমষ্ির. . নাগরিকের আছে। এইভাবে আধুনিক যুগে জনসমষ্টির রাজ- 
অধকার নৈতিক জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে। 
জনসমাষ্টর অভাব-অভিযোগের দিক হইতে দেখিলে শহরের জনসমহির 
রাজনৈতিক জীবন হুইতে গ্রাম্য জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন ভিন্নরূপ। কারণ 
শহরের সমস্যা হইতে গ্রামের সমস্য! অন্যপ্রকার । তছুপরি শহর- 
রক গুলিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক গ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী । 
চেতনার অশ্তাব রাঙনৈতিক চেতনার দিকেও পার্থক্য তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট 
রহিয়াছে । শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য এবং সমস্যা যেরূপ 
গ্রামের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত ও কার্ধাদি ঠিক সেইরূপ নছে। যাহা হউক, 
উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় সমস্যার সমাধান জনসমষ্টির উপর অপিত। এ সকল 
সমশ্তার সমাধানে জনলমষ্টির রাজনৈতিক জীবন এবং চেতনা ধীরে ধীকে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 
গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ? আদর্শ-গণতাগ্িক সমাজ গঠন করিতে 
বর্তমানে সকল রাষ্ট্রই বন্ধপরিকর। গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে আমর এমন একটি 
সমাজ বুঝি যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া আহার্য 
এবং পানীয় সংগ্রহ, আশ্রয় নির্মাণ এবং বিপদ-আপদ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা 
করে। আধুনিক যুগে সমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন জটিলতার স্থষ্ি 
তান্ত্রিক চে হইয়াছে যে, একে অপরের সহায়ত] ব্যতীত বাচিতে পারে না। 
প্রয়োজনীর  গণতাগ্্রিক সমাজের প্রধান আদর্শ সাম্য এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
উনিসি গঠিত । আেমী-ধর্ম-নিধিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ক্ষমতার 
পু্তম বিকাশের স্ুযোগদান একমান্ গণতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব । ইহা। ভিন্ন 
গণতান্ত্রিক সমাজ এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর 
লোকের স্বার্থ এবং অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে । যদি সমাজের মধ্যে 
কোন শ্রেধবীর লোকের ভোটদানের ক্ষমতা] ন। দেওয়া হয়, তবে তাহাধের বার্থ 
কুপন হইবার সন্তাবনা থাকে । এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে অপর শ্রেস্টর লোকে 
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বার্থ বুঝা কঠিন। সেইজগ্য সকল শ্রেণীর লোকের সমান অধিকার থাকিলে 
সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া আদর্শ সমাজ গঠিত হইতে পারে। 
আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন মতামত থাকা 
প্রয়োজন । ইহাতে সাধারণ লোকের দেশ প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং সকলের মধ্যে 
সহযোগিতা দৃঢ় হয়। গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্ট হইতেছে প্রত্যেকের মঙ্গল 
সাধনা করা। শিক্ষালাভ এবং বুদ্ধির বিকাশ হয় অপরের সাহায্যের উপর 
নির্ভর করিয়া। নিজের প্রয়োজন মিটাইতে এবং নৈতিক উন্নতি করিতেও 
অপরের সহায়তা চাই। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য সমগ্টিগত 
কল্যাণ সাধন করা। আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হুইলে সমাজের প্রত্যেক 
ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইবে, অন্থায় সে অপরের কাজে লাগিতে 
পারিবে না। সমাজের হিতার্থে প্রত্যেক ব্যক্তির সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা 
প্রয়োজন । ইহাতে সমাজের বিচারশক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া! উঠিবে। আদর্শ 
গণতান্ত্রিক সমাজের মূল আদর্শ হইতেছে সমাজ জীবনে অথণ্ড শাস্তি 
অব্যাহত রাখা । 
দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ £ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ 
ব্যতীত মানুষ জীবনধারণ করিতে পারে না। মানুষ মানুষের সহায়তায় 
বাচিয়া আছে। প্রতিমুহূর্তে মানুষ অন্তের সহিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
সহযোগিতীয় চলাফের! করিতেছে । আমরা একদিন যদি দিনের শেষে হিসাব 
করিতে বলি যে, আজ কাহার কতটুকু সাহায্যে আমাদের দিন কাটিয়াছে, তাহ। 
ইইলে দেখিব যে, আমাদের অন্নগ্রহণ হইতে আরম্ত করিয়া চলাফেরা 
এ পর্যন্ত সবটুকুই অপরের সহযোগিতায় পরিচালিত হইয়াছে । ভোর 
দৈনন্দিন বেলা আমর ষখন খবরের কাগজ পড়ি তখন কি ভাবিয়া দেখি যে, 
জীবনযাআ কত হাজার হাজার লোকের সহায়তায় আমার এই স্থখ-নুবিধা ? 
আবার, অপর দিকে আমর! আমাদের ব্যক্তিগত অতি সামান্ত 
ক্ষমতায় অলক্ষ্যে কত লোকের জীবনযাত্রায় সাহাধ্য করিতেছি । আধুনিক যুগে 
সমাজের জটিলতা বহু পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। তাই অপরের সাহায্য ব্যতীত 
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আমাদের এক পা”ও চলিবার ক্ষমতা নাই। পরিবারই হইল আদিম লামাজিক 
প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন যুগে জীবনযাত্রায় এত জটিলত! ছিল না, মান্য বনে বনে 
শিকার অন্বেষণ করিয়। খান্ক সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করিত। সেযুগেও 
পরিবার-পরিজনের সাহায্যেই মানুষ জীবিকা নির্বাহ করিত। দৈনন্দিন জীবন- 
সাত্রায় একজন অপর জনের সহিত সহায়তার বিনিময় করিতেছে। আমি যদি 
একটি জাম। আয় করি তবে আমি অর্থের সহায়তায় বিক্রেতার নিকট হুইন্ডে 
জামার সহায়তা লাভ করি। এইভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক আচরণের বিনিময়ে জীবনযান্র। নির্বাহ করি। 
অনুশীলনী 
1, 10689011195 6129 0166:606 100159 01 0059720106106, 
বিভিন্ন শাসনবাবস্থার বর্ন! দাও। 
9, 3156 5 101191 09801106100. 01 618061078 10 12000820 0010000010198, 
আধুনিক সমাজে নির্বাচন-পদ্ধতির সংক্ষিণ্ড বিবরণ দাও। 
৪, 18৮ 70 5০0 10690, 0 0011610%] 1051:6199 ? 
রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ ? 


4, 086 809 609 90208903909 £990008$101116188 01 6125 1:868027 01 85988, 


93502988100, &100 89800186101) ? 


সংবাদপত্রের খ্বাধীনতা, ম্বাধান জনমত এবং সংগঠন স্থাপনের অধিকারের আনুমঙ্গিক 
দানিত্ব কি? 


£, ৬1086 9:9 609 10919 01 % 09100019610 ৪০0০916৮] ? 
গণভাম্ত্রক সমাজের আদর্শ কি? , 


উহা 


চতুর্থ অধ্যায় 
স্থানীয় শান ও স্থানীয় স্বায়ত্শাসন 
একটি বৃহ রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে দেশের সকল অঞ্চল একই কেন্দ্র হইতে, 
দক্ষতার সহিত শাসন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে আজকাল সকল রাষ্ট্রই 
দেশকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া এ সব অংশের শাসনব্যবস্থা স্থানীয় 
স্থানীয় খানের সরকারের হাতে স্ত্ত করিয়া থাকে। ইহাকে স্থানীয় সরকার 
জর্ব (40081-00০10101111) বলণ হুয়। দেশকে বিভিন্ন গুদেশ বা! 
রাজ্যে ভাগ করিয়! প্রত্যেকটির জন্ত এক-একটি স্কানীয় শাসনের: 
ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে । প্রাদেশিক গবর্ণর বা রাজ্যপাল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা 
আইনসভা! এইরূপ স্থানীয় পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভারতের স্থানীয় 
শাসন প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল, রাজ্যমস্ত্রিসভা ও আইনসভ1 পরিচালন। 
করিয়া থাকেন। কোন স্থানে বসবাস করিতে হইলে সেই স্থানের রাস্তাঘাট, 
পরিল্রত ও অপরিক্ত জল সরবরাহ, আলো, জল নিষ্কাশন প্রভৃতির প্রয়োজন 
হয্গ। স্থানীয় বাপিন্দাগণের সাহায্যে এই সকল কাজ পরিচালনা করা সহজতর 
হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের প্রতিনিধিগণের সভার উপর এই সকল স্থানীয় 
সমন্তার সমাধানের ভার অর্পণ করা হয়। ইহাকে স্থানীয় গ্বায়তশাসন (1+00৪1 
৪16 (০৮1:217০10) বলা হয়। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেল 
বোর্ড প্রভৃতি এইব্সপ স্থানীয় ম্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান । 
ক্থতরাং স্থানীয় হ্বায়তশাসন ব্যবস্থা! বলিতে আমরা এমন একটি শাসনব্যবস্থা? 
বুঝি যাহার দ্বার ক্ষুত্র একটি গণ্খির মধ্যে স্থানীয় কতকগুলি কার্ধ পরিচালিত 
হয়। একটি ক্ষুত্র সীমার মধ্যে কতকগুলি কার্য, যথ। : রাস্তানির্মাণ, স্বাস্থ্য- 
র্রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, জঙললরবরাহ, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়তশাসন, 
খ্বতিষ্ঠানের কর্তব্য। 
শ্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী £ স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কেবলমাত্র স্থানীয় কয়েকটি কার্ষের দিকে দৃষ্টি দেয়। প্রধানতঃ, তিনটি 
কারণে স্থানীয় স্বায়তশ|সন প্রতিষ্ঠানের স্ষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ) সরকারের পক্ষে 
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প্রঃত্যক খু”্টনাটি বিষয়ের দিকে যথোপযুক্ত দি রাখ! সম্ভবপর নয়। সরকারকে 
ডিন পিন কার্য পরিচালন! করিতে হইলে, কাজের চাপ অত্যন্ত বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠানের হৃষ্টি পাইবে এবং সমস্ত কাজেই গোলযোগ উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
বরকারের পক্ষে স্বদূর গ্রামাঞ্চল পর্বস্ত সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা সম্ভব 
হয় ন। তৃতীয়তঃ, দেখ! যায় যে, দেশের সকল অঞ্চলের সমস্যা এক নহে । গ্রামে 
গ্রামে, শহরে শহরে এমন কি জেলায় জেলায় সমস্যার পার্থক্য দেখা ষায়। এই 
সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র স্থানীয় লোকের দ্বারাই সুষ্ঠভাবে হওয়া] সম্ভব । 
স্থানীয় লোকেরাই সেই স্থানের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে অধিক সচেতন । 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুপির হাতে কয়েকটি কাজ ন্যস্ত থাকে, যথা, রাস্তাঘাট নির্যাণ 
এবং মেরামত, জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল সরবরাহ, 
রিতা প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রভৃতি । গ্রাম এবং নগরের মধ্যে স্থানীয় 
কাধাবলী শাসনপ্রতিষ্ঠানের কার্ধাদি বহু বিষয়ে পৃথক । নগর. অঞ্চলে রাস্তায় 
আলোর ব্যবস্থ। করা, নালা-নর্দম। নির্মাণ করা পাক নির্মাণ করা, 
পরিফার-পরিচ্ছন্নত! বজায় রাখা, বস্তিসংস্কার প্রভৃতি বহু প্রকার কাজ করিতে 
হয়। গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের কাজ করা হয় না । অনেক সময় নিজ নিজ অঞ্চলে 
শান্তিরক্ষার ভারও এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্তস্ত থাকে । অনেক বড় বড় শহরে 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীও রাখা হয়। জনশিক্ষা 
প্রসারের জন্য বহু সময় এই প্রতিষ্ঠ।নগুলি গ্রন্থাগার, যাছুঘর, নাট্যশাল প্রভৃতি 
পরিচালনা করে। কোন কোন শহরের ট্রাম ও বাপ পরিচালন! এবং গ্যাল ও 
বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ এই সব প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত থাকে । 
স্থানীয় স্বায়ত্রশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশের শাসনপরিষদের মতই গঠিত। 
সানীর হার, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি করিয়া প্রতিনিধি-পরিষদ ও কার্য- 
শানন নির্বাহক সভ! থাকে । করদাতা অথবা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক 
রনির লোকের ভোটে প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। কার্ধনির্বাহক 
সভ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-পরিষদের সদন্তদিগের মধ্য 
হইতে নির্বাচিত হয়। কার্ধনির্বাহক সভা সর্ববিষয়ে প্রতিনিধি-পরিষদের 
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ইহা দায়ী থাকে। কার্ধনির্বাহক সভাকে সাহাষ্য করিবার জন্ত একদল বেতনভুক 
তার্মচারী নিযুক্ত থাকে । 
ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ৃশানন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা 
বারঃযথা পৌর (0:১9) এবং গ্রাম্য (২:21)। অন্ত দেশের মত ভারতের পৌর 
পৌর বাগ্রামা জীবন এক নহে। তাই ছুইধরণের প্রতিষ্ঠান প্রবাতিত 
গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। গ্রাম্য অঞ্চলে কোথাও পঞ্চায়েৎ আবার কোথাও বা 
ইউনিয়ন বোর্ড দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রতিষ্ঠান একটি গ্রাম 
অথবা! কয়েকটি পরম্পর-সংলগ্ন গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। লোকাল বোর্ড এক- 
একটি মহকুমার জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা বা তালুক বোর্ডগুলি 
সমগ্রজেলার বা তালুকের কার্ধাদি পরিচালন1 করে। জেলার সমগ্র 
গামাঞ্চলের স্বায়ত্শাসন-সংক্রাস্ত কার্ধাদি জেলা বোর্ডের দায়িত্বাধীন 
থাকে। শহর অঞ্চলে মিউনিসিপাালিটি বা পৌরপভা স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্সী 
পিতা শহরগুলিতে কর্পোরেশন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে 
শানৰ সৈন্য মোতায়েন থাকে সেই সব অঞ্চলে ক্যাপ্টনমেণ্ট বোর্ড বা 
সেনানিবাল সংঘ রহিয়াছে । ইহ ছাড়া প্রেলিডেন্ী শহরগুলিতে 
নগর-উন্নয়নের জন্য ইমৃপ্রুভমেণ্ট, ট্রাস্ট রহিয়াছে এবং বন্দরগুপিতে বন্দর-রক্ষক 
প্রতিষ্ঠান বা পোর্টট্রাস্ট আছে। 
স্থানীয় স্বায়স্তশাসন গ্তিষ্ঠানগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। জনসাধারণের 
শ্বার্থের খাতিরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলির উপর রাজ্য সরকারের কিছু কিছু নিয়স্তরণ 
হালদা ক্ষমত] থাকা উচিত। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্রটির ফলে দেশের 
শাসন এবং. সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। এই কারণে রাজ্য লরকার 
রাগ্য সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
বয . থাকেন এবং ঘোরতর অন্তায়মূলক কার্ধের জন্ত শাস্তি দিতেও 
পারেন ব1 লাময়িকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধভার নিজ 
হুন্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তবে রাজ্য সরকার সাধারণতঃ স্থানীয় স্বায়তশাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষের উপর হশ্ক্ষেপ করেন না। কারণ রাজ্য সরকার যদি 
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সর্বক্ষেত্রে ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহ! হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 'কে 
নিজ কার্য করিবার ক্ষমতা হারাইবে এবং উহাদের দায়িত্ববোধও লোপ পাইবে 
রাজ্য সরকার অপর দিকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠ(নগুলিকে তাহাদের কার্ধাদির উত্রতির 
জন্য সর্বপ্রকার অর্থ সাহায্য ও তথ্য সরবরাহ করিধষেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
কার্ষের সহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্ষের সমন্বয় সাধনের জন্ত রাজ্য সরকার 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন । স্থানীয় প্রতিষ্ঠঠনের আধিক দ্বাচ্ছগ্য বিধানের 
উদ্দেশ্যে হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ এবং অতিরিজ্জ ব্যয় মঞ্জুর করা ব! না-করা 
প্রভৃতি ক্ষমত। রাজ্য সরকারের আছে। 
কজিকাত। কর্পোরেশন £ কলিকাতা কর্পোরেশন (পৌর প্রতিষ্ঠান ) 
১৯৫১ খ্রী্টাকে কলিকাত৷ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ৭৬ জন কাউন্সিলর 
এবং ৫ জন অন্ডারম্যান লইয়! গঠিত। ঝলিকাত1 কর্পোরেশনের ৭৬ জন; 
কাউন্সিলরের মধ্যে ৭৫ জন নির্বাচিত সদস্য আর একজন হইতেছেন পদাধিকার 
বলে সদশ্য | তিনি কলিকাতা ইম্প্রভমেণ্ট, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান । কাউন্দিলরগণ 
কর্তৃক ৫ জন অন্ডারম্যান নির্বাচিত হন । কলিকাতা কর্পোরেশনের এই প্রতিনিধি 
পরিষদের কার্যকাল তিন বৎসর পর্ষস্ত। ইহার পরে পুনরায় 
সপ গ্রতিনিধি-পরিষদ নির্বাচিত হইবে। বাড়ী অথবা বস্তির মালিক, 
গঠন কর্পোরেশনকে ধাহারা রেট, ট্যাক্স অথবা লাইসেন্স ফি দেন, 
বস্তিতে বাস করিয়া ধাহার। অন্ততঃ চারি টাক এবং 
অন্তর যাহারা অন্ততঃ আট টাকা মাধিক বাড়ী ভাড়া দেন, 
ধাহারা ম্যাট্রিকুলেশন অথব। স্কুল ফাইন্ভাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন, 
এইসব লোকের বয়স ২১ বৎসর উত্ভীর্দ হইলেই তাহার কঙ্লিকাতা' 
কর্পোরেশনের সাধারণ নিবাচনে ভোটের অধিকারী হইবেন। সকল সদস! 
তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে প্রতি বংলর একজন মহানাগরিক (1195০:) 
এবং একজন উপ-মহানাগরিক (90 219502) নির্বাচন করেন। ক্পো- 
রেশনের সভায় মহানাগরিক সভাপতিত্ব করেন। তাহার অবর্তমানে উপ- 
মহানাগরিক সভাপতিত্ব করেন। মহানাগরিক অথব1 উপ-মহানাগরিক হিস/ঠবে 
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ইহার! কোন বেতন পান না, কিন্তু শহরের প্রথম এবং দ্বিতীয় নাগরিক হিসাবে 
তাহার] বিশেষ সম্মানের অধিকারী । 
কলিকাতা কর্পেরেশনের সদস্তগণ সভার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেন। 
এই নীতি কার্ধে পরিণত করিবার দায়িত্ব কমিশনারের উপর ন্যস্ত থাকে । 
কমিশনার কর্পোরেশন সভার সদস্য নহেন। তিনি কর্পোরেশন 
কপোর়েশন 
কমিশনারের সভায় যোগদান করিবেন কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। 
দায়ি কর্পোরেশনের সভার প্রস্তাবপ্চলিকে কার্ষে পরিণত করিতে 
ক'মশনার বাধ্য থাকিবেন। এই কমিশনারকে রাজ্য সরকার 
রাষ্ট্র ত্যনিয়োগ পরিষদের (7111)110 5815103 (0111771551011 ) সরপারিশ- 
মত নিয়োগ করেন। তাহার কার্যকাল ৫ বৎসর । কার্ধকাল উত্তীর্ণ হইপে 
কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের অন্থমতি লইয়া আরও ৫ বৎসরের জন্ত তাহাকে 
নিয়োগ করিতে পারে । ১৯৫১ খ্রীহান্দের আইনের দ্বারা কমিশনারকে 
বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পরে ১৯৫৩ খ্রী্(বের আইনে তাহার 
ক্ষমতা আরও বুদ্ধি করা হুইয়াছে। কর্পোরেশনের প্রস্তাব কার্ধে পরিণত 
কর। ছাড়াও জরুরী অবস্থায় কমিশনান কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটির অন্মতি 
ন৷ লইয়াই কোন কাঁজের নির্দেশ দিতে পারেন, অবশ্য কাজটির জন্য মোট ব্যয় 
দশ হাজার টাকার অধিক হুইতে পারিবে না। এই কমিশনারের নীচে 
দুইজন ডেপুটি কমিশনার, একজন চীফ, ইঞ্জিনিয়ার, একজন হেল্থ অফিসার, 
বর্মসচিব ওভৃতি অন্তান্ত বহু কর্মচারী আছেন। অন্ান্য কর্মচারীদের সকলকেই 
কর্পোরেশন নিয়োগ করে । উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিযে?গ রাজ্য সরকারের 
অনুমোদনপাপেক্ষ । 
সুষ্ঠুভাবে কার্ধ পরিচালন] করিতে এই গ্রতিষ্ঠানে সাতটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি 
বা স্থায়ী সমিতি আছে। প্রতোক কমটি » হইতে ১২ জন সদস্য 
্ ক্ষ্টির লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক বংসরের প্রারস্তে এইসব কমিটির 
সদশ্যগণ নির্বাচিত হন। কোন সদন্য একাধিক স্থায়ী কমিটির 
জভ্য হইতে পারিবেন না। এই কমিটিগুলি এক বা একাধিক বিভাগের 


৪ ৩য়) 


৫৬ মানব সমাজের কথ। 


কার্ধ পরিদর্শন করেন। বিভাগের সমস্ত বিষয় প্রথমে গ্ায়ী কমিটিতে পেশ 
কর] হয় এবং উক্ত কমিটিতে আলোচিত হইলে পর কর্পোরেশনের অধিবেশনে 
উপস্থিত কর] হয়। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৭টি স্থায়ী কমিটি আছে, যথা--(১) শিক্ষা) (২) 
হিমাব ॥ (৩) কর ও ফিনান্স; (৪; স্বাস্থ্য; (8) শহর পরিকল্পন। 
ও উন্নয়ন; (৬) পূর্ত কার্য এবং (৭) গৃহনির্ম[ণ | "স্থায়ী হিপাব- 
কমিটির হাতে প্রতিষ্ঠানের টাকা-খরচের তদারক করা, হিসাবের 
খাত পরীক্ষা কর।, ছিসাব অডিট করা ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

নৃতন মিউনিপিপ্যাল আইন অস্ুপারে কয়েকটি “এলাক1 কমিটি” (3০0100181) 
0০010110166) গঠিত হইয়াছে । চার-পাচটি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া 
এক একটি এলাক। কমিটি গঠিত। এ সব এলাফ্ার অন্তভূণ্ক 
ওয়ার্ডের সদশ্যদের লইয়া গঠিত এলাকা কমিটি এনব অঞ্চলের অভাব- 
অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখেন। 

কর্পোরেশনের কাধ প্রায় অন্তান্ত পৌরনংঘেরই মত। ইহা! (১) রাস্তা, 
চত্বর, পার্ক, উদ্ভান প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করে। (২) রাজপথসমূহ পরিক্ষার 
ও জল দিয়া ধৌত করে। €৩) রাজপথলমূহের আলো! দিবার ব্যবস্থা করে। 
(৪) পরিশোধিত পানীয় জল এবং অপরিশোধিত জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করে। (6) নগরের নর্দম পরিফারের ব্যবস্থা করে। (৬) 
জনন্বাস্থ্য ও জননিরাপত্। রক্ষ। করিবার জন্য গৃহনির্মাণের কতকগুলি 
নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে এবং বিপজ্জনক গৃহগুলি বিন করিবার ব্যবস্থা করে। 
(৭) ওবধা নয় এবং হাপপাতাল স্থাপন করে) বসন্তরোগ ও কলেরার টিক! 
প্রভৃতি দ্বার নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি নিবারণ করে। (৮) 
জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য খাছ, ওষধাদি এবং ছুপ্ধ-সর বরাহছও নিয়ন্ত্রণ 
করে। (৯) বাজার, কণাইখান। এবং শ্মশানঘাট রক্ষা করা! এবং পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ 
রাঁধ।র ব্যবস্থা করে। (১০) শহরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখে। (১১) নগরে 
অগ্নিনির্বাপক বাহিনী (515 7301580) রক্ষার ব্যবস্থা করে । (১২) ধ্রাথমিক 


গ্বাী কমিটির 
ব্ষ্ঘি 


এনাক1 কমিটি 


কর্পোরেশনের 
কার্ধ 


স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় শ্বায়তশাসন ৫১ 


শিক্ষার ব্যবস্থা করে। (১৩) কুটিরশিল্প-প্রলারের জন্ত সাহাধ্য করে এবং 
বাণিজ্যিক যাত্বঘর (০09101151018] 111561115 ) স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে 
কুটিরশিল্পে নিযুক্ত হইতে উৎসাহিত করে। উপনংহাঁরে বলা যাঁইতে পারে 
যে, পৌর প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক নগরবাশীকে সুনাগরিক করিয়া গড়িয়া ভুলিতে 
চেষ্টা করে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আন্মানিক ৬ কোটি টাক। 
কর্পোরেশন এপাকার জমির এবং গৃছের মুল্যেরউপর কর ধার্ধ করিয়। কর্পোরেশন 
বেশীর ভাগ আয়ের ব্যবস্থা করে । জমি এবং বাড়ীর মাপিক বা ভাড়াটিয়া 
উভয়কেই সমানভাবে কর দিতে হয় | ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর ধার্য কর 
কর্পেরেশনের আয়ের আর একটি প্রধান উৎস | যান-বাহনের 
উপর কর, বাজার ও পৌর-গ্রতিষ্ঠানের নিজত্ব সম্পত্তি গরস্তৃতি 
হইতেও কর্পোরেশনের কিছুটা আয় হইয়া থাকে । আজকাল 
'যোটরযানের উপর র!জ্য সরকার করধার্য করিয়। আয়ের র্যবস্থা করিয়াছে। 
এই করের এক অংশ রাজ্য সরকার নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ 
কর্পোরেশনকে প্রদান করে । 

এইরূপে কর্পোরেশন আয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন কর্তব্যপালনে ব্যয় 
করিয়া থাকে । এই আয়ের একাংশ প্রতিষ্ঠান-রক্ষার জন্ত ব্যয়িত হয়ঃ 
অবশিষ্টাংশ জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় । 

পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ £ পশ্চিম বাংলায় 
প্রতি শহরে একটি কয়া পৌরসংঘ প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। এই 
পৌরলংঘগুলি ১৯৩২ ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অন্লারে গঠিত ও 

পরিচালিত হয়। পৌরসংঘের সদম্যদের কমিশনার বলে। ইহার। 
মিরর সকলেই নির্বাচিত সদস্ত। বিভিন্ন পৌরসংঘের সদন্য-সংখ্য। 
বিভিন্ন । তবে সদশ্য-সংখ্য। ৯ জনের কম বা ৩ জনের বেশী 

হইবে না। পৌরসংঘের আধু চার বৎসর, তবে রাজ্য সরকার ইচ্ছা! করিলে 
আর এক বৎসর বাড়াইয়। দিতে পারেন। 


কর্পোরেশনের 
আর 


৫২ মানব সমাজের বথা 


পৌরসংঘের সভাপতি ব] চেয়ারম্যান ও সহ-সভাপতি বা ভাইস-চেয়ারম্যান 
কমিশনার কর্তৃক নির্বাচিত হন। সভাপতি পৌরসংঘের সমস্ত কার্য পরিচালিত 
করেন। 

পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকার উপর হইলে একজন 
কার্ধনির্বাহুক কর্মচারী নিযুক্ত করা যাঁয়। ইহ ব্যতীত সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার, 
টিলা অফিলার, শ্যানিটারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত কর! হয়। পৌর- 
কাপর. সংঘের কার্ধ সুষুভাবে পরিচাপনায় জগ্য কমিখনার স্থায়ী কমিটি 
চালকগণ নিযুক্ত করিতে পারেন। পৌরসংঘের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির 

পদ অবৈশুনিক। রাজ্য লরকার পৌরলংঘের উপর কতক গুলি 

বিষয়ে নিয়স্্রণ-ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন। কোন গুরুতর বিচ্যুতি ঘটিলে 
রাজ্য সরকার পৌরসংঘ বাতিপ করিতে পারেন । 

নাগরিক জীবনের স্খ-স্ুবিধার ব্যবস্থা করিতে পৌরসংঘ গঠন করা 
হইয়াছে। নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করিয়া পৌরলংঘ নাগরিক জীবনের 
স্থখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়! থাকে £ 

(১) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষা করা। (২) নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা» 
রান্তাগুলি পরিষ্কার করা, জল দিয়া ধৌত করা এবং আলোকিত করা। (৩) 
স্কোয়ার, পার্ক, উদ্ভান, ক্রীড়াভূমি নির্মাণ ও রক্ষা করা। (৪) 
অগ্রিভয় ব! বিপজ্জনক গৃহ হইতে নিরাপত্তা বিধান কর! । /€) 
জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য টিকা দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থ। করা, হান- 
পাতাল স্থাপন কর! এবং মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থ। কর] (৬) বস্তি- 
উন্নয়নের ব্যবস্থ! কর1। (৭) শিক্ষণ প্রান্ত ধাত্রী সরবরাহ কর। এবং শিশুমঙ্গলের 
ববস্থ। করা। (৮) পানীয় জল সরবরাহ, সংরক্ষিত জলাশয় রক্ষা করা৷ এবং নর্দম। 
পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা! কর ৷ (৯) অর্থশালী পৌরসংঘ করত ক'বৈছ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা] । (১৬) বাজার, কসাইখানা, শ্মশানঘ্াট, কবরস্থানের 
ব্যবস্থা কর]1। (১১) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা। (১২) ওজন এবং মাপের নিয়ন্ত্রণ 
করা, খান্ত এবং ওঁষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ কর] । (১৩) শিক্ষা-ব্যবস্থা--গ্রাথমিক বিদ্ভালয় 


পৌয়সংঘের 
কর্তব্য 


স্থানীঘ্ধ শাসন ও স্থানীয় শ্বায়ভশাসন &৩ 


স্থাপন, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে সাহাষ্যদান, এবং গ্রস্থাগার ও যাছঘর স্থাপনের 
ব্যবস্থা করা । 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি হইতে পৌরসংঘগুলি তাহাদের আধিক আয়ের 
ব্যবস্থা করিয় থাকে £ 
(১) জমি এবং বাড়ীর উপর ধার্ধ কর পৌরসংঘের সর্বপ্রধান আয়। (২) 
জলকর এবং আলো কর। (৩) যানবাহন এবং পশুর উপর কর। (৪) ব্যবসায় 
পেশা এবং আমোদ-প্রমোদের উপর কর। (৫) খেয়া ও পুলের 
উপর কর। (৬) বেসরকারী বাজারের উপর কর। (৭) পৌর- 
ংঘের সম্পত্তি এবং পৌরসংঘ-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হইতে আয়। 
(৮) কোন নিপি্ কাজের জন্ত সরকার দ্বারা পৌরসংঘকে অর্থবরাদদ। (৭) 
পৌরলংঘ কতৃক সরকারের অন্থমতিক্রমে জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ । 
পৌরসংঘ নিম্নলিখিত বিষয়ে জনকল্যাণ-সাধনে ব্যয় করিয়। থাকে £ 
(১) পৌরনংঘ-পরিচালনার ব্যয় । (২) ময়লা নিষ্কাশন করিবার জন্য ব্যয়। 
(৩) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরদ্ষণ, জল-সরবরাহ এবং পুষ্ষরিণী খনন ও রক্ষার 
ব্যয়। (8) হাপপাতাল, বিদ্যালয়, গ্রন্থগার, শ্বশান এবং কবরস্থান সংরক্ষণের 
ব্য়। (৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয়। 
জেলা বোর্ড এবং গ্রাম্য স্থায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান ই গ্রাম্য অঞ্চলে 
তিন শ্রেণীর স্বায়ন্তশাঁসন-প্রতিষ্ঠান আছে । সমগ্র জেলা লইয়া একটি জেল! বোর্ড 
বা তালুক বোর্ড গঠিত হুয়। আর মহকুমায় একটি করিয়। লে|কাল 
রা 2০ বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড থাকে। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক 
একটি ইউনিয়ন বোর্ড অথবা পঞ্চায়েং সংঘ থাকে। তোকাণ 
বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েং সংঘগুলি জেলা বোর্ডের অধীনে 
পরিচালিত হয়। 
আসামে জেল! বোর্ড নাই। লোকাল বোর্ড গুলিই সেখানে জেল। বোর্ডের 
কার্ষ করিয়া থাকে । বোষ্ধাই প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকাল বোর্ডগুণি তুলিয়া 
দেওয়। হইয়াছে। 


পোরনংঘের 
আয় ব্যয় 


8৪ মানর সমাজের কথা 


সরকার-নিরদিষ্ট সভ্যসংখ্যা লইয়া এক একটি জেল] বোর্ড গঠিত হয়। ' জেল 
বোর্ডের সভ্যসংখ্যা কখনও ৯ জনের কম হুইবে না। সভ্যগণ সকলেই 
নির্বাচিত। বোর্ডের আয়ু চারি বংসর। বোর্ডের সভ্যেরা একজন সভাপতি 
এবং এক বা ছুইজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। এই সভাপতিজেল1! বোর্ডের 
কার্য পরিচালন! করেন এবং বোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রত্যেক 
বোর্ডেই একজন সেক্রেটারী, একজন ইব্রিনিয়ার এবং অগ্া্ত কর্মচারী থাকেন। 
ইহাদের সহ্থায়তায় সভাপতি বোর্ডের কার্য পরিচালন করেন। 
জেল] বোর্ডের কার্য প্রায় পৌরসংঘেরই কার্ধের অনুরূপ | জেলার ভিতরে 
জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণ জেলা-বোর্ডের 
প্রধান কার্য । দ্বিতীয়তঃ, জেলা বোর্ড গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে। জেলাস্থত জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতাল স্থাপন, টিকা 
দিবার ব্যবস্থা এবং সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! অবলম্বন 
জেলা বোর্ডের 
কার করে। ধাত্রী সরবরাহ এবং ধাত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থাও জেলা বো 
করিয়া থাকে । জেলার মধ্যে পশু স্বাস্থ্যের দিকেও বোর্ড দৃষ্টি 
রাখে এবং তাহার জন্য পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করে । 
জেলার মধ্যে কোথাও ছুভিক্ষ দেখ! দিলে জেলা বোর্ড সাহায্যের ব্যবস্থা করে। 
জেল] বোর্ড শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে। ইহা 
ব্যতীত জেল! বোর্ড ভাকবাঃলে। নির্নাথ এবং জনসাধারণের জন্ক বিশ্রামাগার 
নির্যাণ করিয়া থাকে। নদী-পারাপারের জন্য খেয়ার ব্যবস্থা এবং গরু এবং 
অন্তান্ত পশুর অত্যাচার হুইতে £জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য খোয়াড়ের 
ব্যবস্থা করিয়৷! জেল] বোর্ড জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করে। 
জেল1 বোর্ডের প্রধান আয় সেস্‌ বা কর। প্রত্টেক জমির খাজনার উপর 
কয়েক পয়স। হিসাবে এই করধার্য কর! হয়। দ্বিতীয়তঃ, খেয়। 
রে বোর্ডের এবং খোয়াড় হইতেও কিছু আয় হইয়া থাকে । ত্বতীয়তঃ, রাস্তা 
এবং সেতু বাবদ ধার্য কর। ইহা ব্যতীত হাসপাতাল এবং 
ডাক্তারখান। হইতেও কিছু আয় হইয়। থাকে । সরকার কোন বিশেষ কার্ধ 


স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ংশাসন 8৫ 


পরিচালন! করিবার জন্ত জেল] বোর্ডগুজিকে কোন কোন সময়ে অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকেন। চতুর্থত:, জেল] বোর্ড সরকারের অনুমতিক্রমে জনসাধারণের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতেও পারে। 

জেলা বোর্ড এইভাবে আয় করিয়া বোর্ডের কার্ধ পরিচালনা করে। 
বোর্ডের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ জনসাধারণের স্বাস্তথ্যো্রতির জন্বা, ১৭ ভাগ 
না রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সংরক্ষণের জন্য, ১৪ ভাগ শিক্ষাবিস্তায়ের 
বা জন্য» € ভাগ পানীয় জল সরবরাহের জন্য এবং প্রায় ৬ ভাগ 

অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট অর্থ অন্থান্ 

কার্ধের জন্য ব্যয়িত হয়। 

প্রান প্রত্যেক মহুকুমায় পূর্বে একটি করিয়া লোকাল কোর্ড ছিল। অনু'ন 
ছয় জন সদস্য লইয়া লোকাল বোর্ড গঠিত হইত | ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য 
নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হইত। সদস্যের! একজন 
সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিতেন । লোকাল 
বোর্ডের নিঙ্গন্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ডকে যে যে 
কার্ধের ভার দিত, লোকাল বোর্ড তাহাই করত। জেঙগা বোর্ড লোকাল বোর্ডকে 
ষে অর্থ দিত, লোকাল বোর্ড তাহাই ব্যয় করিত। বর্তমানে লোকাল বোর্ড 
উঠাইয়। দেওয়। হইয়াছে। 

কয়েকটি গ্রাম লইয়া! একটি ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েং সঙ্ঘ গঠিত । ইহ'দের 
সভ্যসংখ্যা ৬ জনের কম নহে এবং ৯ জনের বেশী নহে। ইউনিয়ন বোর্ড 
বা পঞ্চায়েৎ সভার সমস্ত সদশ্যই নির্বাচিত । এই সাস্যগণ একজন 
সভাপতি বা সরপঞ্চ নির্বাচন করেন। তিনি এই সভার বর্মবর্তা। 
তিনি এক বা একাধিক কর্মচারীর সাহায্যে তাহার এলাকাধীন গ্রামগ্ুলির 
বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করেন। এই সভার কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য 
এত্যেক মহকুমায় এক বা একাধিক মগুল অধধিকারিক বা সার্কেল অফিপার 
(01:01 ০০০: ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আছেন। ইহার! বোর্ডের আয়- 
ব্যয়ও পরীক্ষা করেন। 


লোকাল বোড 


ইউনিয়ন বোর্ড 


চ 
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জেন বোর্ড গুল জেলাতে যে সকল কার্য করে ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ 
সভাও গ্রামে দেই সব কার্য করিয়া থাকে । গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বো 
বা পঞ্চায়েখ সভ| রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, পুঙ্রিন্নী খনন, নলকুণ স্থাপন, 
পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডাভারখান! স্থাপন প্রভৃতি দ্বার। গ্রাম্য স্বাস্থোর 
৪ উন্নতি করিয়া থাকে । গ্রামে শান্তিরক্ষার ভন্য শৌকিদার এবং 
বোর্ডের কার দফাদারের ব্যবস্থা করিয়া বো তাহাদের মাহিনা বহন করে) 
গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের জন্তও বো খরচ করয়া থাকে। জন্ম- 
মুন্যুর হিসাব এবং পশুচকিৎসার ব্যবস্থা ইউনিয়ন বোর্ড করিয়া থাকে । 
গ্রামে কুটির-শিল্পের উন্নতির জন্ত বোর্ড যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
ইউনিয়ন বোর্ড জেল! বোর্-প্রদত্ত অনেক কাজ করিয়া থাকে । ইহা বাতীত 
ইউনিয়ন বো বা। পঞ্চাযেৎ সভা ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার 
বিচারও করিয়। থ|কে। 
গ্রামে গৃহ এবং জমিব উপর যে ইউনিয়ন রেট ব। কর ধার্য করা হয় তাহাই 
কা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান আয়। কোন গ্রামব!সীর উপর বোর্ড ৮৪ 
ইউনিয়ন 
বোর্ডের আয় টাকার বেশী বাৎসরিক কর ধার্য করিতে পারিবে না। গ্রামে 
খোঁগাড় এবং খেয়া ছইতেও বোর্ডের কিছু আয় হইয়া থাকে। 
মামলার ফি বাবদ এবং জরিমান। বাবদ কিছু টাকাও বোর্ডের আয় হয়। হ্‌হা 
ব্যতীত জেল! বোর্ড এবং রাজ্য সরকার এই বোঁডগুজিকে কিছু কিছু সাময়ক 
অর্থ লাহায্য করিয়া থাকে। 
ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েও ঘের বেশীর ভাগ আমর চৌকিদার এবং দফ - 
হ্কা দারের মাছিন৷ দিতেই ফুরাইয়। যাঁয়। বাকী টাকার কিছু অংশ 
বোর্ডের বায় রাস্তাঘাট নির্যাণ ও সংরক্ষণ স্কুল, ডাক্তারখানা এবং পানীয় জল 
সরবরাহের জন্য ব্যমিত হয়। খধোষ়াড় এবং খেয়া ব্যবস্থ!র 
জন্তও কিছু ব্যম করিতে হয়। বাকী টাকা পঞ্চায়েতী আদালতের জন্য 
ব্যয়িত হয়। 
কমি্টনিটি প্রজে্ট বা সম্গাজ উন্নয়ন পরিব ল্লনা 8 ভারত একটি 
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খঘানপ্রধান দেশ। গ্রামগুলিতে শতকর! প্রায় ৮৮ ভাগ লোক বসবাস করে। 
অতএব গ্রামের উন্নতি বই দেশের আলল উন্নতি সম্ভবপর হইবে। 
আমাদের দেশে বছদিন হইতে” গ্রামগুলির উন্নতি করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্ত এ পর্যস্ত ইহা! বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্ধের পর হইতে 
দাবির মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলির উন্নতির জগ্য বিশেষ 
প্রজেক্টের সুতি চেষ্টা চলিতেছে । যে পরিকল্পনার দ্বারা এ সব অঞ্চলে 
কাজ চলিতেছে, তাহার সাফল্যে উৎলাহিত হুইয়৷ ভারতের 
পরিকল্পনা কমিশন এ পরিকল্পনাকে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়ছেন। এই পরিকল্পনাটি কমিউনিটি প্রজেক্ট বা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন। 
নামে পরিচিত। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পন। বাবদ 
মোট ৯ কোটি টাক ব্যয় করিবার বাবস্থা কর] হইয়াছে । 
কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হুইল গ্রামগুলির সর্বাঙগীণ 
উন্নতি সাধন কর] । উন্নত ধরণের চাষবাসের বাবস্থা করিয়া ফসল- 
রর উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধান করা, 
সউদ্দেস্ঠ প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার করা, গ্রাম্য লোকের স্বাস্থ্যে 
উন্নতির ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধান করা এবং 
গ্রামস্থিত কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করাই কমিউনিটি প্রজেত পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্ট। এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যে অগ্রগতি অবশ্যন্তাবী, ইহা 
আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। তবে এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে গ্রামবাসীরা 
দ্নজেরাই করিতে পারে তাহার জন্য সবসময় ঘৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং 
সমসময়ে গ্রামবাশীদের এবিষয়ে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে । 
বর্তধানে ভারতে বিচিন্ন রাজ্যে মাত্র ৫৫টি কমিউনিটি প্রজের পরিকল্পনার 
কাজ চলিতেছে । এক একটি প্রজেক্টের অধীনে মোট তিন শ্রত গ্রাম, 
ছুই লক্ষ লোক এবং দেড় লক্ষ একর চাষের জমি আছে। এই প্রজেক্টগুলি প্রায়ই 
'ষে সব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং ভাল জলের বাবস্থা 
গ্মাছে সেই সব অঞ্চলেই গঠন কর] হইতেছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় মোট 


৮ মানব সমাজের কথা 


আটটি প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রজেক্ট তিনটি 
চির ডেভেলপমেন্ট ব্রকে বিভক্ত । এঁক একটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের 
প্রজেক্টের কার্ধ অধীনে প্রায় একশত গ্রাম আছে। ব্রকের কেন্রস্থলে একটি 
করিয়া শহর স্থাপন করিবার পরিকল্পনা আছে। এই শহরে প্রায় 
এক হাজার পরিবারের বাণস্থান নির্ম(ণ করা হইবে। ইহা ব্যতীত স্কুল, কলেজ, 
রুি-প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠ। করিবারও ব্যবস্থা! কর! 
হইয়াছে। ওত্যেক ব্রক আবার চার-পাচটি মণ্ডলে বিভক্ত । ১৫ হইতে 
২৫টি গ্রাম লইয়! এক একটি মণ্ডল গঠন কর হইয়াছে । গুত্যেক গ্রামে এক 
একটি ইউনিট খোলা হইবে। প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্ত 
অনু!ন ছুইটি করিয়া ইন্টার! বা তিন-চারটি টিউবওয়েল বা এক একটি পুফরিণী 
খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্কাপন করা হইবে এবং গ্রামলংলগ্ন চাষের জমিতে উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত 
এবং সর্বে।পরি প্রত্যেক গ্রামে চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় সর্বপ্রকার 
ব)বস্থা অবঙ্গম্বন কর! হইয়াছে । 
এই প্রজেক্টের কার্য পরিচাক্ষনা করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । স্থির 
টি হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রজেক্টে আগামী তিন বংদরের জন্চ 
কার্ধপরি-. ৬৫ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করা হইবে। এ বিষয়ে আমেরিকান 
চালনার বদ গভর্ণমেণ্ট আমাদের কতক পরিমাণে অর্থ দিয়! সাহায্য করিতে 
স্বীকৃত হইয়াছেন। 
এই পরিকল্পনা যদি যথাযথভাঁবে কার্ধকরী করা যায়, তবে দেশের 
সরকারী এবং উন্নতি বা অগ্রগতি অনিবার্য । এই পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে 
বেসরকারী গ্রামবালীদের মধ্যে উৎসাহ জাগাইতে হইবে এবং প্রেরণার স্হতি 
টা করিতে হইবে । কোন অঞ্চলে উদ্ভোগী কমমীর প্রচেষ্টায় সাময়িক 
পরিকল্পনার উন্নতি হইতে পারে, তবে চিরস্থায়ী উচ্তির বন্দোবস্ত করিভে 
সাফল্য হইলে চাই সরকরে এবং দেশের জনগণের সমবেত উৎসাহ 
এবং স্বার্থত্যাগ। আমাদের দেশরাসীর অনেকে আমেরিকার সাহাম্য গ্রহণ 
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সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। কিন্তু আমেরিকার সাহাষ্য লইলেই যে পরিকল্পনা 
দোষযুক্ত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। 

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ গ্রাম্য অঞ্চলের উন্নতির ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির 

উপর অপিত ছিল। কৃষকদের জীবনযাত্রা তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 

সস হইতে দেখ! যাইত। ফলে গ্রাম্য-জীবনের বিশেষ কোন উন্নতি 

পরিকপ্পন! সাধিত হয় নাই। বর্তমানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান, 


লক্ষ্য কষির উন্নতি | কৃষিকার্ষের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত উপায়গুলি' 
অবলম্বন কর! হইয়াছে ঃ 
(১) পতিত জমির পুনরুদ্ধার । (২) উপযুক্ত জগসেচের ব্যবস্থা । (৩) 
উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবস্থা । (8) চাষের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সার সরবরাহের 
ব্যবস্থা । (৫) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাধ শিক্ষা দেওয়া। (৬) পশুচিকিৎসার, 
উন্নতির ব্যবস্থা। (৭) গ্রামাঞ্চলে পরিবহন-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ব্যবস্থ। 
এবং গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন। (৮) শিক্ষাবিস্তার এবং প্রাগ্তবয়ক্ষদের মধ্যে 
নিরক্ষরত। দুরীকরণ। 
প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়। রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (১০০০ 1)৮6101)181)1 
0০011731065) আছে । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি । ইছা ব্যতীত 
রহ প্রত্যেক রাজ্যে পরিকল্পিত অঞ্চলসমূহের কার্য তত্বাবধানের জন্য 
কমিটি একজন করিয়! কার্যনির্বাহক আছেন। তাহাকে উন্নয়ন কমিশনার, 
বলা হয়। সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে নীতি গ্রস্ৃতি নিধারিত হয় 
কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটি দ্বারা | এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হইলেন ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী। 
১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া যে মণ্ডলের স্থটি কর] হইয়াছে, তাহার 
প্রত্যেকটিতে বহুবিধ কর্তবা সম্পাদনের জন্ত একজন করিয়া কর্মী, 
রি আছেন। এই কর্মীকে কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন, জনম্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, 
প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাসমন্তা প্রভৃতিতে বিশেষভাবে শিক্ষিত হইতে 


হয়। এই করাই হইলেন গ্রামোন্রতির প্রধান বাহক । 


৩০ মানব সমাজের কথ। 


সমাঁজ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন £ বর্তমান স্বাধীন ভারতে 
গ্রামগ্ুপির উন্নয়ন সাধন না করিতে পারিলে দেশের প্ররুত উন্নতি অসম্ভব । 
জা ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাম করে। কিন্ত 
গুলির অবস্থ! ছুঃখের বিষয়, আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই 
অশিক্ষিত এবং দরিদ্র । সুতরাং ইহাদের জীবনযাজ্জার মানও অতি 
নিম্নস্তরের। ইহারা অনাহারে এবং হীন অবস্থায় ভগ্রগৃহে দিনাতিপাত করায় 
তাহাদের জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে । ঘরে ঘরে রোগগ্রন্ত গ্রাম- 
বাসীদের দেখিলে মনে হয় যে, দারিক্র্যের কঠিন নিম্পেষণে তাহারা নিশ্পাণ হইয়া 
গিয়াছে । আশাহীন অবস্থায় কোন মতে তাহার দিনাতিপাত করিতেছে। 
নিজেদের ভাগ্যকে শত শত ধিকার দিয়! তাহারা কোন মতে পশুর গ্যায় জীবন- 
যাপন করিতেছে । তাহ।র! যেন দুর্দশার শেষ সীমাস্তে আলিয়া উপনীত হইয়াছে। 
ভারতের গ্রামবাসীদের রক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ইহাদের 
অজ্ঞানত1 দূর করা। ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার__ 
এ বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
শিক্ষা করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
করা। প্রাপগু বয়ক্ষদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নৈশ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে । এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষিবিগ্ভ। কুটিরশিল্প 
সন্বন্বীয় শিক্ষা! এবং যান্ত্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখ যায়, ভারতের গ্রামগুলিতে 
নারী কি পরিমাণে মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ম্যালেরিয়া! এবং 
স্বাস্থ অন্তান্ত রোগের প্রকোপে গ্রামগ্ডলি উজাড় হইতে বসিয়াছে। 
গ্রামবাশীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন গ্রামের 
গৃহগুপি উন্নত ধরণে নির্মাণ করা। গ্রামে অধিকাংশ গৃছেই কোন আলো-বাতাস 
গ্রবেশ করে না। গৃহগুলির চত্্দিক অত্যন্ত অপরিফ্ষার। জল-নিফাশনের 
ভন্ত গ্রায় ক্ষেত্রেই কোন নর্্মার বন্দোবস্ত নাই। গৃহের চারিপাশে ময়লা 
' জমিয়া মশামাছির স্যষ্রি হইতেছে। গ্রামগুলির বেশীর ভাগ রাস্তাই কাচা। 
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এক পশলা বৃষ্টির পরেই এগুলি কর্দমাক্ত হুইয়| উঠে। কোন কোন গ্রামে আবার 
রাস্তা নাই বপ্ললেও চলে । এই সব সমস্া দূর করিতে হইলে একটি সুচিন্তিত 
পরিকল্পন। প্রস্তুত করিতে হইবে। এই পরিকল্পনায় আলো-বাতাসযুক্ধ গৃহ 
নির্মাণ করিবার জন্য গ্রামবাসীকে শিক্ষা দিতে হইবে, গৃহের চতুপ্দিক, 
পরিফার করিবার ব্যবস্থ' করিতে হইবে এবং যাহাতে গ্রামবাপী এ বিষয়ে সতর্ক 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহের সহিত জল-নিফাশনের 
ব্যবস্থ৷ রাখিতে হইবে এবং সেগুপির সংরক্ষণ করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যস্থিত 
পচা জলের ডোবাগুলি ভরাট করিতে হুইবেঃ ইহাতে মশা জন্মিবার স্থানগুলি 
কমিয়া যাইবে । 
বেশীর ভাগ গ্রামেই কোন পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই। একটি জলাশয় 
হয়ত পানীয় জলের জন্ঘ ব্যবহৃত হইতেছে এবং কাপড় কাচা, বাসন মাজা, 
গরু-মহিষ সান করান প্রভৃতি সমস্ত কাজই এ একই পুফরিবীতে, 
টনি হইতেছে। ফলে কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ গ্রামবাসী- 
সস্তা দিগকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া "লইয়া যাইতেছে। নদী-নালা গুলি 
প্রায়ই কচুরাপানায় ভতি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইলে 
গ্রামবাসী দ্িগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন । ইহা ভিন্ন গ্রামে গ্রামে নলকুপের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা। অজ্ঞ গ্রমবাপী যাহাতে পুফরিণীর জল দুষিত না করে, সেইজন্ত 
তাহাদিগকে বুঝাইয়' বলিতে হুইবে। মাঝে মাঝে স্বাস্থ প্রদর্শনীর মাধমে 
গ্রামবাীদেব এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে। ওষধালয় এবং হাসপাতাল 
স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীর রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ইহার পরে গ্রামবাসীর আধিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তাহা না 
হইলে কোন ব্যবস্থাই স্থায়ী হইবে না। গ্রামবাদী যাহাতে সমবায় সমিতি 
শ্রামঞ্লে গঠন করিয়া আধিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত 
আধিক সমন্ত! প্রচারকার্ধ চালাইতে হইবে । কৃষিকার্য এবং কুটিরশিল্প ওত্ৃতি 
যাহাতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেজন্ত গ্রামে গ্রামে সমবাক 
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সমিতি প্রবর্তন করিতে হইবে। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলির সব সময় দৃটি রাখিতে 
হইবে যাহাতে গ্রামবাসী আধিক অনটনে আরও দুর্দশাগ্রস্ত না হয়। আঞ্চলিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য সব সময় রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রামবাসীর 


'অবস্থার উন্নতি করা। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ 


(90৮€::61818 10610800::8610 761১01110 0 [17018 ) 


ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা! লাভের পর ভারতে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
সাধারণতন্্র প্রতিষ্ঠা করে। এই শাননতন্ত্রের মুলনীতি হইল প্রত্যেক নাগরিকের 
জন্ত সামাজিক, আধিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেক্রে ন্যায় বিচার) স্বাধীনতা) সমান 
অধিকার এবং ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা । ভারত একটি সা্ভৌম রাষ্্র। ভারতের 
উপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কোন আইন বা নির্দেশ বাধ্যতামূপকভাবে প্রযোঙ্গ্য 
নহে। যদিও ভারত ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়। প্রস্তুতি দেশগুলির মহিত 
কমন্ওয়েলথের অন্তভু্ত, তবুও কমন্ওয়েলথের নির্দেশ 
রর গণ মানিতে বাধ্য নহে। ভারতের আভ্যন্থরণ শান বা বৈদেশিক 
সাধারতস্থ নীতি সম্বন্ধে কমনৃওয়েলথের কোন কতৃত্ব নাই। কমনৃওয়েলথের 
অস্তভূ-ক্ত থাকা ভারতের একান্ত সবেচ্ছামূলক ব্যাপার। শাসনতঙ্ত্রে 
€কোন ধারায় ভারতকে কমনৃওয়েলথের অন্তভু ক্ত কর! হয় নাই। ভবিষ্যতে যে. 
কোন সময়ে ভারত কমনৃওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিতে পারে। ভারতে 
শাননতস্ত্রের বারা গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, ম্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন সমাবেশ, স্বাধীন ধর্মবিশ্বা, 
নির্বাচিত এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় গণতান্ত্রিক শালনতছের 
যুল উদ্দেশ্ব। ভারতীয় রাই একটি সাধারণতন্ত্র, কারণ ভারত রাষ্ত্ের রাষ্ট্রপতি 
জনসাধারণের ভোটে নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতের শাধনভার 
€কোন রাজবংশের উপর ন্তানম্ত নছে। 
ভারতের শাসনতন্ত্র মৌলিক অধিকার ; ভারতের শাসনতন্ত্রে সাত 
প্রকার মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে। যথা-_ 
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(১) সাম্যের অধিকার--গুথমতঃ, আইনের ৮ক্ষে সান অধিকার % 
দ্বিতীয়তঃ, জাতি-ধর্ম-স্্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সমান অধিকার ৮ 


সাত প্রকার 

মৌলিক ভৃতীয়তঃ অস্পশ্ঠত। বর্জন; চতৃর্থত, সামরিক বিষয় এবং 
এধিকার  শিক্ষাক্ষেরে সান অধিকার ) পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের চাকুরীতে সকলের 
সমান সৃযোগ। 


(২) স্বাধীনতার অধিকার--প্রথমতঃ, মতামত গুকাশের হ্বাধীনত1 ; 
দ্বিতীয়তঃ, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকার তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সর্ব 
গমনাগমনের সমান অধিকার $ চত্ুর্থতঃ, বসবাস, সম্পত্তির ভোগ দখল এবং 
বিক্রয়ের অধিকার | পঞ্চমতঃ, যে-কোন বৃত্তি অনুশীলন এবং ন্যায়বিচার পাইবার 
অধিকার । 

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার । 

(৪) ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার অধিকার। 

(৫) কি এবং শিক্ষা বিষয়ের অধিকার । 

(৬) সম্পত্তি-ভোগের অধিকার । 

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার- মৌলিক অধিকারগুলি 
স্বনিশ্চিত করিবার জন্ত প্রত্যেকেরই ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়-নুগ্রীম কোরে 
বিচারপ্রাধী হইবার অধিকার আছে। অবশ্ট জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই 
অধিকার রহিত করিতে পারেন। 

কেন্দ্রীয় সরকার ঃ একজন রাষ্পতি ও তাহার অনুপস্থিতিতে সহ- 

রাষ্ট্রপতি এবং একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লইয়া ভারতীয় গণতান্ত্রিক 
ভারতের ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ গঠিত হয়। ভারতীয় গণতাহ্িক 
রাষ্পতি 
(6:9818508) ইউনিয়নের শামন-পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্তস্ত 

থাকিবে । রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচকমণগ্ডলীর (7510015] 0০1156) 
দ্বার! নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমগ্ুলী পার্লামেপ্টের ছুই কক্ষের সকল 
নির্বাচিত সদশ্ত এবং সমস্ত রাঙ্জ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদন্য লইয়া. গঠিত । 
রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাচ বৎলর। কার্যকাল শেষ হইলে তিনি পুনরায় এ পদের 
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জন্য নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন। শালনতন্ত্র অমান্ত করিলে রাষ্ট্রপতির 
বিচার করিয়া পার্লামেন্ট তাহাকে পদত্যাগ করাইতে পারে। কিন্ত কোন 
বিচারালয়ে তাহাব বিচার হইবে না। নিম্ন লখিত যোগ্যত। থাকিলে রাষট্রপতি-পদে 
নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া যায় । যথা-_ 

(১) তিনি অবশ্য একজন ভারতীয় নাগরিক হইবেন । (২) ৩৫ বংসরের অধিক 
বয়স্ক হওয়] চাই । (৩) আইনতঃ লোকসভায় নির্বাচিত হইবার ষে।গ্যগা থাকা চাই । 

কোন সরকারী বেতনভুূক্‌ ব্যক্তি রাষ্্রপতি-পদের প্রার্থী হইতে পারিবেন 
না। রাস্ত্রপতি-পদ গ্রহণের পুর্বে তাহাকে সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতির সনমুখে 
শপথ বা! স্বীকৃণ্ত গ্রহণ করিতে হইবে । তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে 
বসবাস করিবেন এবং মাসিক দশ হাজার টাক। মাহিনা পাইবেন এবং অগ্ঠান্ত 
নির্দিষ্ট ভাতা পাইবেন। 
রাষ্ট্রপতির ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাঁসনতন্ত্রে রাই্পতিকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা 
ক্ষমতা! দেওয়া হইয়াছে । য্থা £ 

(১) কার্ধনির্বাহক ক্ষমতা (725006৮০101 )--রাষ্উপতি শাসন- 
পরিচালনা বিভাগের সবাধিনায়ক। তীাহারই নামে সমন্ত সরকারী 
কার্য পরিচালিত হয়। তিনি সৈন্যবাছিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি মন্ত্রিসভার 
সদস্যগণকে নির্বাচিত করেন। তিনি প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন, 
পরে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত অন্যান্য মস্ত্রিপণকে নিযুক্ত করেন। তিনি 
ভারতের এ্যাটনি জেনারেল, অডিটর জেনারেল, এবং সুপ্রীম কোর্ট ও 
হাইকোর্টের প্রধান বিচ।রপতিপদের নিমুক্ত করেন। তছুপরি তিনি কেন্ত্রীয় 
পাবলিক সাভিদ কমিশনের সদস্যপ্ঈগকে এবং রাজ্যমূহের রাজ্যপালদিগকেও 
নিবুক্ত করেন। 

(২) আইন-সংক্রাস্ত ক্ষমত] (14651519656 7০15 )-- রাষ্ট্রপতির অনুমতি 
ব্যতীত কোন আইন পাস হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি আইনসভা অর্থাৎ ভারতীয় 
পার্লামেন্টের অধিবেশন অ.হ্বান করিতে এবং আব্শ্কমত অধিবেশন স্থগিত 
রাখিতে পারেন, কিংবা উন্ভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করতে 

৫. ৩য় ) 


৬৬ মানব সমাজের কথা 


পারেন। রাষ্ট্রপতি কেন্ত্রীণ আইনসভা অর্থ ভারতীয় পার্লামেন্টের 
উধ্বকক্ষ রাঁজসভার সদস্তগণের মধ্যে মোট বারজনকে মনোনীত করিয়া 
'থাকেন। নিয়নকক্ষ লোকসভার সদশ্যদের মধ্যেও তিনি এযাংলো-ইগ্ডিয়ান 
প্রভৃতি সশ্প্রপায়ের সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 
লোকসভা ভাঙ্গি« দিয়া নৃতন নিাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
রা্রনতি আইনপভায় বক্তৃতা দিতে পারেন এবং যেকোন বিল কম্বন্ধে 
নিজ মত প্রকাশ কগিয়া বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাঙ্যগ্চলির স্বাথ- 
জড়িত করধার্য বিষয়ে রা্পতির পৃ্সম্মত প্রয়োজন। রাষ্্পতি ইচ্ছা করিলে 
যে'কোন বিল নাকচ করিতে পারেন অথবা পুনবিবেচনার জন্য আইনসভায় 
পাঠাইতে পারেন। যখন আইনসভার অধবেশন থাকে না, তখন রাষ্ট্রপতি 
প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন (0:91:12005) প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু 
আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলেই পরিষদের নিকট ইহা পেশ করিতে 
হইবে। পরিষদ এই জরুরী আইনে সম্মতি না দিলে, অধিবেশন আরন্ত হইবার 
পর ছয় সপ্তাহ পর এ আইন নাকচ হইয়া যাইবে । | 

(৩) অর্থ'সংক্রাস্ত ক্ষমতা (77111517019] 2০*৮০:5 )--সরকার নৃতন বৎসর 
আরস্ত হইবার পূর্বে আগামী বৎসরের বাজেট বা আয়-ব্যয়ের তালিকা রাষ্্রণাতির 
সুপারশক্রমে আইনসভায় উপস্থাপিত করিবেন। রাষ্পণতর স্থুপারশ ভিন্ন 
বাজেট আইন-পরিষ.দ উপস্থাপন করা যায় না। 

(৪) জরুরী ক্ষমতা €(7110151501105 [১০৬০5 )-যখন ভারত 
বিশেষ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়, যথা__যুদ্ধের অবস্থা অথবা হিংসাত্মবক 
আন্দোলন ইত্যাদি, তখন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘে'ষণা করিতে পারেন। 
এইর্নপ অবস্থা ঘোষণা কর! হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-কোন রাজ্য সম্বন্ধে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এইরূপ পরিষ্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখিতেও পারেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
কালে রাকউ্পতি আধিক জরুত্নী অবস্থা! ঘোষণ। করিতে পারেন এবং কেন্জরীয় ও 
রাঙ্যসরকারকে ব্য়-সংকোচ করিতে আদেশ দিতে পারেন। 
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(৫) রাজ্যবিষয়ক ক্ষমত| (0০5:5 ০৮৪: 56959)-্প্রথমতঃ১ বাষ্রপতি 
রাজ্যপগুপির রাজ্যপালদিগকে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীম্নতঃ, রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
ব্যতীত রাজ্যের কোন আইন কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইতে পারিবে 
না। তৃতীয়তঃ, কোন রাজ্যপালের "বিবরণী পাঠে রাষ্ট্রপতি যদি বুঝিতে 
পারেন ষে, সে রাজ্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালন! সম্ভবপর নয়; তবে তিনি 
একটি ঘোষণ! অনুযায়ী উক্ত রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে লইতে পারেন । 
চতুর্থতঃ, রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্জের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার অথবা রাজ্যগুলির 
সীমা পরিবর্তন বা! পরিবর্ধনের উদ্দেশ্তে রচিত কোন বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বসন্মতি 
ব্যতীত উপস্থিত কর? চলিবে না। পঞ্চমতঃ) রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্ত 
যে-কোন বিল তাহার নিকট পাঠাইতে পারেন। 

অন্ত শ্রেণীর রাজ্যগুলির শ।সনভার রাষ্ট্রপতির হস্ছে ন্স্ত | ইহাদের শাসন 
পরিচালনার জন্ত রাষ্ট্রপতি একজন উপ-রাজ্যপাল নিযুক্ত করিতে পারেন। 

ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রণতিকে বহু ক্ষমতা প্রদান করা 
হইয়াছে । কিন্তু ভারতের শালনকার্য পরিচালনার জন্ঠ তাহাকে একটি মন্ত্রি- 
পরিষদ নিষুক্ত করিতে হয় এবং এই মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্গসারে রাজ্যের 
শাসনকাধ পরিচালনা করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র শাদনকর্তা, আমলে 
শাসন পরিচালন। করেন মন্ত্রিপরিষদ । 

কেন্দ্রীয় আইনসভার ছুইটি কক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকলভার সদস্যগণ 
মিলিত হুইয়া একজন উপ-রাষ্্পতি নিধুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির 
রে সায় উপ-রাষ্ট্রপতির বয়স অন্যুন ৩৫ বৎসর হওয়া চাই এবং 
7১26518926)  তীহারও রাজ্যসভার সদস্য হইবার গুণাবলী থাকা চাই । উপ- 

রাষ্ট্রপতির প্রধান কাক রাজ্যদভার সভাপতিত্ব করা। তবে কোন 
সময় রাষ্ট্রপতি অঙ্থস্থ হইলে বা! হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে নৃতন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত 
ন1 হওয়া পর্যস্ত তিনি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। 

রাষইপতি প্রথমে গ্রধান মন্ত্রীকে এবং পরে তাহার পরামর্শমত অন্যান 
মন্রীদিগকে নিধুক্ত করিয়া একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। 'আইনসভার 
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নিয্নকক্ষ লোকসভায় যে দলের সভ্যসংখ্য। সবচেয়ে বেশী সেই দলের নেতাকে 
রাষ্্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল করিয়! এবং সেই দলের সভ্যদের 

কেন্জীর মস্তি 
পরিষা মধ্য হইতে বাছিয়] অন্টান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া! মন্ত্রিপরিষদ গঠন 
(0০8০1]০0£ করেন। মন্ত্রী নিয়োগকালে যদি কোন ব্যক্তি আইনসভার কোন- 
2158৮) নাকোন কক্ষের সভ্য না থাকেন তবে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে 
উক্ত যে-কোন সভার সভ্য হইতে হইবে ; অন্যথায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে 
হইবে । মন্ত্রিগণ যে-কোন কক্ষের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন । মন্ত্রীদের 
মাহিনা আইনসভা ঠিক করিয়া দিবে । মন্ত্রিপরিষদ সভাপতিত্ব করিবেন প্রধান 
মন্ত্রী । প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্ধ পরিচালন! করিবেন । 
মস্ত্রিপরিষদে ছুই শ্রেণীর সভ্য আছেন- প্রথমতঃ, ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং 
দ্বিতীয়তঃ) রা্্রমন্ত্রী (2017115661 ০1 91916 )। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীদদিগকে এক 
বা ততোধিক বিভাগের ভার দেওয়া হয় এবং এই মন্ত্িগণ মাঝে মাঝে একত্রিত 
হুইয়] বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোচন। করেন এবং সরকারী নীতি স্থির করেন। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মস্ত্রগণকে কোন বিভাগের ভার দেওয়া না-ও হুইতে পারে । 
ত্বাহারা নিজেদের ইচ্ছামত সম্মিশিত মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে 
পারেন না। এই ছুইশেণীর মন্ত্রী ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, 
তাহাদিগকে উপমন্ত্রী 09581511015) বলে । ইহাদের কাজ শাসনকার্য- 
পরিচালনায় মন্ত্রীদিগকে সাহায্য করা । ইহাদের নিজেদের কোন ক্ষমতা] নাই। 
মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ সরকারা নীতি নিধারণ কর] এবং শাসনকার্ষ 
পরিচালনা করা । মন্ত্রিগণ নিজ দায়িত্বে নিজেদের বিভাগের কার্ধ পরিচালনা 
ন্ত্পহিষদের.: করেন । তবে কখন কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে মন্ত্রিপরিষদের 
কার্য অধিবেশনে উহার যথাষথ ব্যবস্থা হয়। মস্ত্রিপরিষদে সভাপতিত্ব 
টা করেন প্রধান মন্ত্রী। মস্ত্রিপরিষদে সরকারী আয়ব্যয় নিধণরণ 
0০559] 0 করা হয়। অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের বাজেট পেশ 
301018150) করেন । উহ! প্রথমে মস্ত্রিপরিষদে বিবেচিত হয়। আইননভার 
ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিপরিষদূকে শাঁসনকার্য পরিচালন] করিতে হয়। মস্ত্রিগণ আইন- 
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সভার অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগদান করেন। মন্ত্রিপরিষদ যুক্তভাবে এবং 
প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ কার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী । 

আইননভার নিয্নকক্ষ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অথবা সম্মিলিত সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পদে মনোনীত করেন । প্রধান মন্ত্রীর 
পরামর্শে পরে রাষ্ট্রপতি অন্যান্ত মন্ত্রীদের নিষুক্ত করেন। অতএব 
অন্তান্ত মন্ত্রীদের নিয়োগকতা আসলে প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রীর 
প্রধান কার্য মস্ত্রিপরিষদ্দের সভাপতিত্ব কর1। তিনি ইচ্ছা করিলে কোন বিভাগের 
ভার না-ও লইতে পারেন। তিনি অন্থান্ত বিভাগের কার্য পরিদর্শন করিতে 
পারেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়! কোন বিভাগীয় কার্য স্থির 
করিয়। দিতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির গোচরে 
আনেন। কিভাবে সরকারী কার্য পরিচালন। করা হইতেছে, কি কি নৃতন বিল 
উত্থাপন কর। হইবে তাহা প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া দেন। আইনসভায় 
প্রধান মন্ত্রী লরকারী নীতি সম্বন্ধে ষে বিবৃতি দেন, তাহাই সরকারী নীতি বলিয়া 
এহছণ করা হয়। 

কেন্দ্রীয় শাসনকাধ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক একজন ভারপ্রান্ত 
মন্ত্রী আছেন । তিনি মস্ত্রিপরিষদের নীতি অনুসারে বিভাগীয় কার্য পরিচালন। 
করেন। বিভাগীয় মন্ত্রীকে সাহাধ্য করিবার জন্ত একজন 
সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। 
ভারতীয় সংবিধানে দায়িত্বশীল শাননতগ্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । মন্ত্রীর! 
সকলেই আইনসভার সভ্য এবং তাহাদের কার্ষের জন্য তাহারা আইনলভার 
নিকট দায়ী। আইনসভা যদি কোন কারণে মন্ত্রীদের উপর অপন্তষ্ট হয় এবং 
'অনাস্থ। প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। 

কেন্্রীয় সরকারের শাসনকার্ধগুপি কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত কর 
হইয়াছে। যথা : 

০) পররাষ্ট্র দণ্তর-বিভিন্র পররাষ্ট্রের স্থিত কুট-রাঁজনৈতিক সম্বন্ধ 
পরিচালন৷ করে। 


প্রধান মন্ত্রী 


মন্ত্রিসভার কার্য 
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(২) ঘবরাষ্্ট দগডর- দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষ।, সরকারী 
কর্মচারী নিয়োগ, চিফ কমিশনার ( মহাতুক্তিপতি ) শাসিত প্রদেশ এবং 
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকাধ-পরিচালন] গ্রাভৃতি কার্ষের ভার এই 
দণ্তরের উপর । 

(৩) দেশরক্ষা দণ্তর-_দেশরক্ষার ভার এই দপ্তরের উপর। 

(8) রাজন্ব দপ্তর--দেশের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য এই দপ্তর কতৃক 
পরিচালিত হয়। 

(৫) বিধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দপ্তর--এই দপ্তর বিলের খসড়া এবং 
আইন-প্রণয়ন-সংক্রাস্ত সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা করে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ রক্ষা করে। 

(৬) যানবাহন দপ্তর--এই দপ্তর ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি 
বিভাগ পরিচালনা করে। 

(4) রেলযান দপ্তর--এই দণ্তর ভারতীয় রেলগুলি পরিচালন! করে। 

(৮) বাণিজ্য ও শিল্প দণ্তর--এই দণ্চর আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্যের 
নীতি নিধণরণ করে এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিষয় নিধণারণ করে। 

(৯) শ্রম দণ্ডর- শ্রমিকদের শ্বার্থরক্ষা এবং উন্নতির ব্যবস্থা এই দণগ্তরের 
হাতে । 

(১০) পরিকল্পনাঃ সেচ ও বিছ্যুৎ্শক্তি দগণ্তর-এই দপ্তর পঞ্চবাধিক 
'পরিকল্পন'১ সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। 

(১১) খাদ্ধ ও কৃষি দপ্তর-থাগ্চ সরবরাহ এবং কৃষিকার্ষের উন্নতি এই 
দগ্ুরের উপর। 

(১২) শিক্ষা--এই দপ্তর দেশের শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষাবিষয়ক নীতি নিধারণ 
করে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 

(১৩) প্রচার ও বেতার দণ্ডর-_-এই দণ্চর দেশের বেতার, খবরের কাগজ 
ও অন্তান্ত সংবাদপত্রের প্রচারকার্য ও পরিচালন! নিয়ন্ত্রিত করে । 
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(১৪) সামস্ত রাজ্য দণ্তর--এই দপ্তরের দ্বার! দেশীয়; রাজ্যগুলির ব্যবস্থা 
কর! হয়। 

(১৫) উৎপাদন দপ্তর_ এই দপ্তরের দ্বারা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
উন্নতির ব্যবস্থা কর] হয়। 

(১৬) স্বাস্থ্য দপ্তর_-এই দণ্তরের দ্বারা দেশের স্থাস্থ্যোন্নতির ব্য-স্থা 
করা হয়। 

(১৭) বাস্ত নির্যাণ এবং সরবরাহ দপ্তর--গৃহনির্মাণ, জিনিসপত্র নির্মাণ ও 
সরবরাহের উন্নততর ব্যবস্থা এই দপ্তরের কাজ । 

(১৮) পুনর্বসতি দণ্তর--এই দপ্তর পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদিগের 
পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে। 

রাজ্য সরকার 3 ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্দের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক শাসনের 
বিষয়গুলি নির্দি করিয়! দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলির আইন-প্রণয়ন ও শাসন- 
কারের ভার প্রদেশের উপর ন্যস্ত কর! হয়। গাদেশিক বিষয়ের 
শাসনভার একজন গভর্ণর (0০৮6:1201 ) বা রাজ্যপাল ও একটি 
মম্ত্রিভার উপর দেওয়। হয়। মন্ত্রীরা প্রাদেশিক বিষয়গুলির 
শাসনকাধ পরিচালনা করিবেন এবং তঁ'হার। প্রাদেশিক আইনসভার নিকট 
শাপনকার্ষের জন্ত দায়ী থাকিবেন। এইভাবে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইলেও পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্থ্য প্রবর্তন করা হয় নাই। 
কতকগুলি বিষয়ে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বাষ্রপতির অন্ুমোদনসাপেক্ষ এবং 
তাহার আওতায় থাকে। 

১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্ষে যে গণতস্ত্রের প্রবর্তন কর] হয়, তাহাতে প্রাদেশিক শাসন- 
ব্যবস্থায় পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বাতন্ত্রা দেওয়া হইয়াছে । 

প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি কতৃক একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তাহার 

কার্ষকাল পাঁচ বৎসর। তিনি কোন ভারতীয় আদালতের 

সিন বিচারাধীন নহেন। তিনি কোন আইনসভার সভ্য হইতে 


পারিবেন ন]। 


প্রাদেশিক 
শাসনব্যবস্থা 


দই মানব সমাজের কথা 


রাঙ্গযপাল প্রদেশ সরকারের অধিনায়ক, রাজ্যের সমস্ত শালনকার্য তাহার 
রাজাপাবের নামে পরিচাপিত হয়। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত 
শাসন-বিভাগীর করিতে পারেন। তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং 
4 প্রাদেশিক পাবপিক সাভিল কমিশনের সদস্যদিগকে নিযুক্ত করেন । 
রাজ্যপাল আইনলভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং বন্ধ করেন। 
তিনি ইচ্ছা করিলে আইনপভার নিম্নকর্ক বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। 
তিনি আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং যেকোন বিল 
সম্বপ্ধে মতামত জানাইয়। বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্যপাল 
রিও সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বিলগুলি আইনে পরিণত হয়। ভিনি 
ক্ষমতা! ইচ্ছা করিলে যেকোন বিলকে রাষ্ট্রপতির সতের জন্য প্রেরণ 
করিতে পারেন। যখন আইনলভার অধিবেশন থাকে না, তখন 
জরুরী অবস্থায় তিনি জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এই জরুর' 
আইনটি আইনলভার অধিবেশন সুর হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ 
থাকে, কিন্তু আইনসভা! অন্থমোদন করিলে ইহা আইনে পরিণত হুইয়] থাকে । 
রাজ্যগুলির আয়ব্যয়ের তালিক। আইনসভায় উপস্থিত করিবার ব্যবস্থ1 
রাজ্যপালকে করিতে হয়। ব্লাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত সরকারী বায় 
এবং রাজম্ব সম্বন্ধে বিল বিধানসভায় উপস্থিত করিতে পারেন 
রা না। রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা) মন্ত্রিগণের, উচ্চ আদালতের 
ক্ষমত।| বিচারপতিগণের ও আড ভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা এবং 
সরকারী খণ পরিশোধের দেয় জর্থের পরিমাণ রাজ্যপাল মিজেই নিদিষ্ট করেন। 
রাজ্যপাল ইচ্ছ। করিলে বিচারালয়ে দগুপ্রাপ্ত ব্যত্বিদের দণ্ড মাপ করিতে 
পারেন। এ সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরি্দের মতানুযায়ী কাজ 
তা করেন। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনকার্য শাসনতন্ত্র 
ক্ষবতা অনুযায়ী চলিতে পারে না, তবে তিনি রাই্পতির নিকটে এহ 
মর্মে বিবৃতি দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত একমত হইলে, 
তিনি স্বয়ং রাজ্যের শালনভার গ্রহণ করিতে পারেন। 


কেজ্দ্রীয় সরকার 


তি 


টির 
রাষ্ট্রপতি 


ঞ 


উপ-রাষ্্রপতি 








প্রধান মন্ত্রী 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 


রাষ্ট্রপতি 
নিয়োগ করেন 


শি রাকা 


প্রধান মন্ত্রী 
মনোনীত করেন 


রাজোর বাাবস্থ।পক সভা 
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ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ ৭৫ 


ভারতের ১৫টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মন্ত্রিসভা আছে । আইন- 
সভায় যে দলের সর্বাপেক্ষা বেশী সদস্য থাকে, রাজ্যপাল তাহার নেতাকে: 
মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাহার পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন । 
পাজি মন্ত্রীদের কেহ যদি আইনসভার সদশ্য না থাকেন তবে তাহাকে 
ম্ত্রীভ! ছয় মাসের মধ্যে সদস্য হইতে হইবে, অন্যথায় তাহাকে পদত্যাগ 
করিতে হইবে । যতদিন মন্ত্রিসভা আইনসভার আম্থাভাজন থাকেন 
ততদিন তাহার। কার্ষে বহাল থাকেন। 
মন্ত্রীর প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কেকোন্‌ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন তাহ। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির করেন। এই সব বিভাগে কর্মচারী নিষুক্ত 
মন্ত্রীসভার কার্য 
কর এবং বিভাগটি কিভাবে পরিচালন! করিতে হইবে তাহা 
বিভাগীয় মন্ত্রী স্থির করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মন্ত্রিসভা স্থির করিয়া 
দেয়। মন্ত্রিভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। যখন কোন 
বিভাগের আইন-প্রণয়নের প্রয়োজন হয় তখন এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
একটি বিল রচনা করিয়৷ মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করেন। মন্ত্রিসভা উক্ত বিলটি 
অনুমোদন করিলে আইনসভায় উপস্থাপিত করা হয়। বিলটি যাহাতে আইন- 
সভায় তিনবার পঠিত হয় সেজন্য বিভাগীয় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যবস্থা করেন । 
মগ্রিসভা রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের 
জন্য আয়-ব্যয়ের তালিকা রচনা করিয়া! মঞ্ত্রিপরিষদে উপস্থাপিত করেন, তথায়, 
ব্ তালিকা আলোচিত হয় । তৎপরে এ তালিকণ বিধানসভায় পেশ করা হয়| 
ইহা ব্যতীত শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্ধ মন্ত্রিসভায় 
আলোচিত এবং নিদিষ্ট হয়। 
ভারতের প্রদেশগুলির শাসনকার্য রাজ্যপালের নামে পরিচালিত হুয়। 
প্রাদেশিক রাজ্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়|, 
শাননকার্য রাজ্যের শাননকার্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । এক- 
একটি বিভাগ এক-এক জন মন্ত্রীর অধীনে থাকে । এক-একজন মন্ত্রীর অধীনে 


9৬ মানব সমাজের কথা 


'লেক্রেটারী, ভেপুটি সেক্রেটারী এবং বহু কর্মচারী থাকেন। ইহারা মন্ত্রীকে 
বিভাগীয় শাসনকার্য-পরিচালনায় সহায়তা করেন। 

প্রত্যেক রাজ্য করেকটি বিভাগে (19515192) বিভক্ত । প্রত্যেক বিভাগে 
একজন করিয়া কমিশনার থাকেন। এই কমিশনার রাজস্ব-সংক্রাস্ত বিষয় 
পরিদর্শন করেন। 

প্রত্যেক ভূক্তি বা বিভাগ আবার কয়েকটি জেলায় বিভক্ত । গুত্যেক জেলায় 
একজন জেলাশাপক বা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার শাসনকার্য পরিচালন। করেন। 
'জেলার রাজন্ব আদায়ের ভারও তাহার উপরে থাকে । জেলাশাসকের কাজ 


বনু প্রকার । তিনি খান-মহল সম্পত্তি অর্থাৎ লরকাঁরের নিজস্ব সম্পত্তির এবং 
সরকারের তত্বাবধানে স্থাপিত সম্পত্তির তত্বাবধান করেন। তিনি জেলার শাস্তি 


এবং শৃঙ্খল রক্ষা করেন। জেলার কোষাগারের দায়িত্বও তাহার উপর । 
তিনি জেলার পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং 
বিচার করেন। তিনি নিয় ফৌজদারী আদালতের কাধ পর্দির্শন করেন এবং 
ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন। তাহার নিকট ফৌজদারী আগীলের 
শুনানী হয়। জেলাশাসপক সরকারী বিভাগীয় কার্য পরিদর্শন করেন এবং 
জেলখানাও পরিদর্শন করেন। স্থানীয় স্বাফত্ুশাসন গুতিষ্ঠানগুলির কার্য- 
পরিচালনায় তাহাকে বিধিব্যবস্থা করিতে হয়। তিনি জনসাধারণের নিকট 
সরকারা নীতির ব্যাধ্যা করেন এবং জেলাস্থিত জনগণের অভাব-অভিযোগ 
রাজ্য সরকারের কর্গোচর করেন । জেলাশাঘক একাধারে শাক এবং 
বিচারক । £ 

প্রত্যেক জেলা কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত। প্রতেযক মহুকুমায় একজন 
মহকুমা-শালক ( ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট _5.7).0.) এবং কয়েকজন সাবডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট আছেন। জেলাশাসকের অধীনে মহকুমা-শাসক মহকুমার সকল 
প্রকার সরকারী কাজ জেলাশাসকের মতানুযায়ী করিয়। থাকেন। 

ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের গঠন--বর্তমানে ভারত একটি গণতান্িক যুক্তরাষ্ট্রে 
পরিণত হইয়াছে । ইহা কতকগুলি রাজ্য (55055) লইয়া! গঠিত, তাই 


ভারতের সার্বভৌম গণতাস্ত্িক সাধারণতন্ত ৭৭ 


ইহাকে ইউনিয়ন অব ট্টেটস্‌ 00701০2 ০ 56289) বা ভারতীয় যুক্তরাষ্র 
(19019: 00107) বলে। পূর্বে এই রাজ্যগুপি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতির মধ্যেও যথেই পার্থক্য ছিল। 
১৯$৬ শ্রীষ্টান্দের ১লা নভেম্বর হতে রাজ্য পুনগঠন কমিটি কর্তৃক ভারতের রাজ্য- 
ভারত গুলিকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হুইয়াছে। বর্তমানে প্রথম শ্রেনীতে 
গাঙ্যগুলর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৫টি রাজ্য (51655) আছে, যথা-_ 
্রেণীবিতা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিভার, উড়িস্যা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্কাব, 
জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্তর, কেরালা ও মহীশুর | 

আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে শুটি ছোট ছোট রাজ্য। এই রাজ্যগুপি কেন্ত্রীয় 
সরকার কতৃক শালিত হয়। এই রাজ্যগুলি হইল--দিললী, হিমাচল প্রদেশ, 
ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষার্থীপ, মিমিকয় ও. 
আমিনদ্বীপ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রীর আইনসভা £ পালণমেন্ট-_ভারতীয় গণতন্ত্রে কেন্্রীয় 
আইনলভার নাম হইয়াছে পার্লামেন্ট । রাষ্ট্রপতি ও ছুইটি কক্ষ লইয়া যুক্তরাষ্ট্র 
আইনপভা। বা পার্লামেন্ট গঠিত। উধ্ব“ কক্ষকে রাজ্যসভা ও নিয় কক্ষকে 
লোকসভা বল৷ হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত 
হইয়া থাকেন। 

রাজ্যসভা। (0001801] 0£ 56295 )-"রাঁজ্যসভা অনধিক ২৫ জন 
সদশ্য লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে 
নিরাচিত করেন । অবশিষ্ট ২৩৮ জন রাজ্যসভার সদস্য প্রত্োক রাজ্যের 
নিয়কক্ষের সদন্যগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া! থাকেন। রাজ্য 
পুনর্গঠনের ফলে এই সদশ্য-সংখ্যার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । অন্যুন জ্রিশ 
বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক রাজ্যসভার সদশ্যপদ প্রার্থা হইতে পারেন। উন্মাদ, 
দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি ইহার 
সদন্ত হইতে পারিবে না । উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। 


৭৮ মানব সমাজের কথা 


লোকসন্চ। (7200386 ০0 0০ 7১6০০16 )_ লোকসভার সদস্যসংখ্যা 
€০০ জনের অধিক হইবে না! । ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট সভা-নির্ধারিত পদ্ধতিতে 
কেন্দ্রশালিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২০ জন সদস্য নিধুক্ত হইবেন। প্রত্যেক 
প্রাপ্ত-বয়স্ক ভ্ত্রী-পুক্রষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির ভোটারগণ 
প্রত্যক্ষভাবে লোকসভার সদস্য নির্বাচন করেন। প্রত্যেক পাঁচলক্ষ ভোটারের 
দ্বার অনুযন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। অন্যুন ২৫ বৎসর বয়ক্ক যে- 
কোন ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদশ্তপ্রাথা হইতে পারেন। কিন্ত 
উন্মাদ, দেউলিয়া, সরকারী কর্মচারী এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি 
সদস্য হইতে পারিবে না। লোকসভা পাচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। 
কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাহার পূর্বেই ইহ! ভার্গিয়া দিতে পারেন। আবার জরুরী 
অবস্থ! উপস্থিত হইলে পার্লমেণ্ট ইহার কার্কাল আরও একবৎসর বাঁড়াইয়া 
দিতে পারেন। লোকসভার একজন স্পীকার বা সভাপতি এবং একজন ডেপুটি 
স্পীকার বা সহ-সভাপতি থাকিবেন। 


কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের কার্য ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের প্রধান 
কাজ হইল কেন্দ্রীয় তাপিকাতুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভূক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন 
প্রণয়ন করা । অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাবগুলি যে-কোন কক্ষে 
উত্থাপিত হইতে পারে । উভয় কক্ষ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে, এ 
গৃহীত প্রস্তাব রাষ্পতির সম্মতির জন্য পাঠান হইবে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি- 
লাভ করিলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হুইবে। রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবটিতে সম্মতি 
ন। দিয়! উহা! তাহার স্থপারিশসহ পুনবিবেচনার জন্য ফেরৎ দিতেও পারেন । 
কিন্ত পুনবিবেচনার পর আবার উহ তাহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি আর 
পম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না। 

অর্থ-সংক্াস্ত বিল ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয় | অর্থ-সংক্রান্ত বিল একমাত্র 
নিয়-কক্ষ, অর্থাত লোকসভায় উত্থাপিত হইতে পারে । অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিম্ন 
কক্ষের অন্থমোদন লাভ করিলে উহা উধ্ব-কক্ষে পাঠান হয়। ১৪ দিনের 


ভারতের সার্ধভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ সর: 


মধ্যে রাজ্যসভা মতামত জ্ঞাপন না! করিলে প্রস্তাবটি রাজ্যসভার সম্প্রতি 
ব্যতরেকে আইনে পরিণত হইয়া যায়। 

রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে হইলে পার্লামেন্টের অনুমোদন 
লইতে হয়। রাজ্যসভ। কর্তৃক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অস্ুুদ্ধ 
হইলে পার্লামে্ট রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
পার্লামেন্টের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং পার্লামেন্টের 
যেকোন কক্ষ রাই্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে। শাসনতন্ত্র 
সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলির বিচার- 
পতিধিগের অসদাচরণের জন্য অপসারণের ক্ষমতাও পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত 
হইয়াছে। 

রাজ্য সরকারের গঠন-_কেন্ত্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গঠন 
প্রায় একরূপ। রাজ্যগুলির আইনদভা একজন রাজ্যপাল এবং একটি 
অথব1 দুইটি কক্ষ লইয়া! গঠিত। কয়েকটি রাজ্যে ছুই-কক্ষ এবং অন্যান্ত 
রাজ্যে এক-কক্ষ বিশিঃ আইনমনভা আছে। যেসকল রাজ্যে দুইটি কক্ষ আছে 
তাহার উচ্চ-পরিষদকে বিধনপরিষদ (145515195 0০00011) এবং নিম্ন" 
পরিষদকে বিধানসভা (1455151201০ 4952117191৮ ) বলে। রাজ্যের শাসন- 
কার্ধ পরিচালনা করেন একজন রাজ্যপাল। কিন্তু প্ররুতপক্ষে মন্ত্রিসভা ও 
মুখামন্ত্রীর দ্বারাই রাজ্যের শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল বিধানসভার 
সংখ্যাগরিষ্টদলের নেতাকে রাজ্যের মুখ্যমন্্ী এবং মুখ্যমগ্ীর পরামর্শে অন্যান্ত 
মন্ত্রীকে নিবুক্ক করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান মন্ত্রিগণকে লইয়া মঘ্রিসভা গঠিত 
হয়। মন্্ীদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য উপমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমস্ত্রীও নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের মত রাজ্যেও আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অনুম্থত হয়। 

রাজ্যের আইনসভা! 2 বিধান পরিষদ (1,651519 6056 (300.0.61] )-_ 
বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বিধান সভার এক-চত্ুর্থাংশের বেশী হইবে না। 
তবে কোন অবস্থাতেই ইহার সদস্তসংখ্যা ৪০ এর কম হুইবেনা। ইহার এক- 
ভৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়সশাসন-প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন । 


/৮০ মানব সমাজের কথা 


অন্ততঃ তিন বৎসর হইল ধাহারা বি. এ. পাস করিয়াছেন তাঁহার! একের বার 
অংশ এবং যাহারা অন্ততঃ তিন বৎসর কোন কলেজে বা উচ্চ বিছ্ভালয়ে শিক্ষকতা! 
করিতেছেন তাহারা একের বার অংশ সদশ্য নির্বাচন করেন। আর বাকী সভ্য 
রাজ্যপাল সাহিত্য, কল» বিজ্ঞান ও সমাজসেবা ও সমবায় গুভূতি বিষয়ে বিশেষ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। সদস্যগণ একজন সভাপতি 
(০1191191 ) ও একজন সহ-সভাপতি (10600 01181007917 ) নির্বাচন 
করেন। 

বিধান সভা (7,2£1518 €ড€ 48586101015 )_বিধানসভা ৫০০ জনের 
অনধিক সদস্য লইয়! গঠিত । সদস্যগণ একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটের 
দ্বার নির্বাচিত হন। ২৩৮ জন সদস্য লইরনা পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা গঠিত। 
বিধান ভার কার্ধকাল পাঁচ বংসর কিন্তু রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে 
ইহার কার্যকাল পার্লামেন্ট বাড়াইয়া দিতে পারে । আবার কার্যকাল শেষ 
হইবার পূর্বেও রাজ্যপাল ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সদস্যগণ তাহাদের মধ্য 
হইতে একজন স্পীকার € 979০21551) ও একজন ডেপুটি স্পীকার (1০11৮ 
5159101) নির্বাচন করেন । 

রাজ্য আইনসভার কার্য ও ক্ষমত।-_রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন কর। রাজ্য আইনসভার প্রধান কাজ। কিন্ত যগ্ন 
তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে রচিত কোন আইন পার্লামেণ্টের আইনের 
বিরোধী হইলে পার্লামেণ্টের আইনই বলবৎ হইবে । 

কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে উভয় পরিষদের অন্থমোদন 
প্রয়োজন । কিন্তু উচ্চ-পরিষদ অপেক্ষা নিম্ন-পরিষদকেই অধিক ক্ষমত1 দেওয়া 
হইয়াছে । অর্থ-সংক্রান্ত বিলে নিম্ন-পরিষদেরই প্রাধান্ত দেখা যায়। 

কেন্জীয় পরকারের আইন-প্রণয়ন-পন্ধতি ঃ আইন-প্রণয়নের ভন্বা 
প্রথমে একটি বিল উত্থাপন করিতে হয়। যদি কোন সাধারণ সভ্য একটি বিল 
উত্থাপন করিতে চান বে একমাল পৃবে নোটিশ দিতে হয় এবং নোটিশের 
সঙ্গে বিলের কপি পাঠাইতে হয়। পরে আইন-পরিষদে বিলটি উথাপনের 


ভারতের সংবভৌম গণতাঙিক সাধারণতন্ত ৮১ 


জন্য অনুমতি চাছিতে হয়। পরিষদ অনুমতি দিলে বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করণ হয়। কোন মন্ত্রীর আনীত বিল শুধু সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করিলেই চলিবে । ইহার পরে একদিন উক্ত সভ্য বিলটি একবার 
পাঠ করা হউক এই বপিয়! প্রস্তাব করেন। তখন এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে 
এঁ সদস্য বিলটিকে কোন নিি কমিটিতে অথবা জনমত গ্রহণের জন্ত প্রেরণ 
করা হউক এই মর্শে প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সমধিত হইলে, কমিটি বিল লইয়। 
আলোচন৷ করে এবং পরিষদে বিবরণী দাখিল করে । কমিটি জনমত অনুলারে 
বিলটিকে যে-কোন ভাবে সংশোধিত করিতে পারে । জনমতের জন্ত প্রেরিত 
হইলে বিলটিকে নির্ণিই কমিটর নিকট প্রেরণ করিতে হুইবেই। তখন বিলাট 
দ্বিতীয়বার পাঠ কর] হউক বলিয়। প্রস্তাব কর] হয়। এই সময় বিলের প্রত্যেক 
ধার। লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলে এবং ভোট গৃহীত হয়। এইভাবে ভোট গ্রহণের পর 
বিলটি তৃতীয়বার পাঠ করা হউক এই মর্মে প্রস্তাব করা হয়। এই সময় বিসের 
সাধারণ বিষয় লইয়া আলোচনা চলে । এইবার বিলটি অধিকাংশ সভ্যের দ্বার! 
সমধথিত হইলে অপর কক্ষের নিকট প্রেরণ কর] হয়। সেই কক্ষেও অনুরূপ 
পদ্ধতি অনুনারে বিলটি পান হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার সম্মতির জন্য 
প্রেরিত হয়। 

বিল যদি জরুরী হয় তবে প্রথমবার পাঠের পর সরাপরি দ্বিতীয়বার পাঠের 
জন্য প্রস্তাব কর] যাঁয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে বিলের বিভিন্ন ধারা 
সম্পর্কে সরামরি আলোচনা চলে । 
আইনসভায় বিলটি অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসাপেক্ষ থাকে । 
তিনি সম্মতি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন । অনেক 
সময় তিনি পুনবিবেচনার জন্য বিলটি আইনসভায় পাঠাইয়া 
দিতে পারেন। 

নূতন বৎসর আরম্ভ হুইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অচমোদন-ক্রমে অর্থসচিক 
আগামী বৎসরে আয়-বায়ের তালিকা আইনসভায় উপস্থিত বরেন। 
ভিনি এদিন বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। নূতন কর 

৬--( ৩য়) 


সাধারণ বিল 


জরুরী বিল 


বিলের 
অনুমোদন 


ই মানব সমাজের কথা 


বসাইতে হইলে কিংবা পুরাতন করের হার পরিবর্তন করিতে হইলে এই দিনে 
বাট পাশের পেশ করিতে হুয়। ইহার পরে কয়েকপিন ধরিয়া আর্ব-ব্যয়ের 
নিম সমালোচনা চলে। শেষদিনে সরকারের পক্ষ হইতে অর্থলচিব 
সমালোচনার উত্তর দেন। তখন প্রত্যেক বিভাগের আয়-ব্যয় লইয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে আলোচনা চলে। এক একটি ব্যয়ের বিষয় লইয়া ছুই দিনের বেশী 
আলোচনা চলিবে না। এইভাবে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত আলোচনা খেষ করিতে 
হইবে। প্রত্যেক দাবির আলোচন। সম্বন্ধে পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়। 
করধার্য-বিষয়ক বিল অন্যান্ত বিলের স্তায় আইনসভায় তিনবার পাঠ করা হয় 
এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আইনে পরিণত হয়। 

রাজ্য সরকারের আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি £ কেন্ত্রীয় আইন পরিষদের 
ন্যায় রাজ্য সরকারের আইন-প্রযনের ধারা একই প্রকারের । যাদ কোন 
সাধারণ সভ্য কোন বিল উত্থ/পন করিতে চাহেন তবে একমাসের নোটিশ দিতে 
হইবে এবং নির্দি দিনে আইনলভার সম্মতি প্রার্থনা করিতে হইবে। 
ক যর্দি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন তবে শুধু সরকারী 
এবং সরকাদী গেজেটে বিলটি প্রকাশ করা হয়। বিলটির বিয়ে সভা সম্মতি 
বিল দিলে বিলটি প্রথমবার পাঠ করা হউক এই মর্মে প্রস্তাব 
করিতে হয়। ইহার পরে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে সিলেক্ট কমিটির নিকট 
প্রেরণ করা হয়। কয়েকজন নিপিষ্ট সদশ্য লইয়া! সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। 
পিলের কমিটি বিলটি আলোচন। করে এবং ইচ্ছামত বিলটির সংশোধন করিতে 
পারে। তারপরে পিলেক্ট কর্মিটি আইনসভায় উহার বিবরণ পেশ করে। তখন 
আইনসভায় ব্বিতীয়বার পাঠ করা হউক প্রস্তাব করা হয়। এই সময় আইন- 
সভায় বিলটির প্রতিধারা আলোচিত হয় এবং প্রতিধারার উপর ভোট গ্রহণ করা 
হয়। এই অবস্থায় সভ্যের! বিলটির বিষয়ে যে-কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে 
পারেন। এইবার বিলট অনুমোদিত হইলে শেষ ধাপে পৌছায়। তখন তৃতীয় 
বার পাঠ. করা হউক এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব কর] হুয়। বিলটি তৃতীয়বার 
অনুমোদিত হইলে ষে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকে সেইখানে প্রেরিত হয়, 
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পালিয়াতসণ্উ 





৮৪ 


মানব সমাজের কথা 


বিচার বিভাগ 


প্রধান ধশ্মাধিকরণ 


ওরস 


টান 
রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন 


প্রধান বিচারপতি 
2 
অপর সাত জন বিচারপতি 


মহা ধর্মাধিকরণ 
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ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ ৮ 


অন্যথায় রাজাপালের নিকট পাঠন হয়। জরুরী বিলের সময় সিলেক্ট কমিটি 
গঠন না! করিয়া দ্বিতীয়বার পাঠ কর। হউক প্রস্তাব করা যায়। অনেক সময় 
বিলটিকে জনমতের জ্ন্ত প্রেরণ করা যায়। 

ষে সব আইনসভায় বিতীয় কক্ষ থাকে পেইখানে উভয় কক্ষেই বিলটিকে ঠিক 
একই পদ্ধতিতে অনুমোদন করাইতে হয় । আইনসভার ছুই কক্ষে মতভেদ হইলে 
যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। প্রত্যেক বিলই রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ 
করিতে হম্। তাঁহার সম্মতিতেই বিল আইনে পরিণত হয়, অন্তরায় বিল 
নাকচ হুইয়া ষায়। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিলটি পুনধিবেচনার জন্ত আইন- 
সভায় ফেরত দিতে পারেন। 

পুরাতন বৎসর শেষ হইবার এক নিরি& দিনে অর্থলচিব আগামী 
বৎসরের আক্ম-ব্যয়ের' তালিকা আইনসভায় উপস্থাপিত করেন। এদিন 
তিনি আইনপভায় বক্তৃতার দ্বারা বাজেটের সমালোচনা করেন। ইহার পরে 
সাধারণ আলোচনার সুরু হয়। এই ললয় সভ্যেরা নানাপ্রকার সমালোচনা 
রা পরিষষে করেন। শেষদিনে অর্থসচিব উত্তর দেন। ইহার পর বিভিন্ন 
বাজেট পাশ বিভাগের বিষয় পৃথক পৃথকৃ ভাবে উপস্থিত কর] হয়। 
প্রতোক বিভাগের দাবি লইয়৷ দুইদিনের বেশী আলোচনা করা চলে শ|। 
দ্বিতীয় দিনে বিশটির বিষয়ে ভোট গ্রহণ কর] হয়। ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত 
আলোচন। এবং ভোট গ্রহণ শেষ করিতে হয়। যে রাজ্যে আইনসভার ছুইটি 
কক্ষ আছে সেখানে কেবলমাত্র নিম্ন পরিষদেই ব্যয়ের প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ 
চলে। বায়-মঞ্জুরীর ক্ষমতা উচ্চ পরিষদের নাই। খিল পাশের নিয়ম অনুমায়ী 
অন্যান্ত বিল পাশের মত তিনবার পাঠ করিবার পর বাজেট বিল রাজ্যপালের 
নিকট পাঠাইতে হয়। 

বিচার বিভাগ (56 7৭105: ): সুপ্রীম কোর্ট-_হুপ্রীম কোট 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি মামলার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ 
আদালত। একজন প্রান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লই 
এই আদালত গঠিত । বিচারপতিগণ রাষই্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহার। 


৮৬. মানব সমাজের কথা 


৬৫ বৎসর বয়স পর্ষস্ত কাজে বহাল থাকেন । ভারতের নাগরিক নহেন এমন 
হুপ্রীম কোর্টের কোন: ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি 'হুইতে পারিবেন না । 
গঠন ও ক্ষমতা সু্রীম কোর্টের বিচারপতি হুইতে হইলে অস্ততঃ পাঁচ বৎসর কোন 
উচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে হয় অথব। অস্ততঃ দশ বৎসর 
কোন উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয়। পালণমেন্ট সভার ছুই-তৃতীয়াংশ 
সদশ্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইছাদ্দিগকে অপসারিত করিতে পারেন। সুগ্্ীষ 
কোর্টের কাধাবলীকে চারি ভাগে ভাগ কর! যায়--(১) আদিম বিভাগ £ বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া বিরোধ ঘটিলে 
তাহার বিচার করে। (২) আপীল বিভাগ £ বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদাজতের 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনে । (৩) পরামর্শ 
বিভাগ £ শাসনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাষ্পতি স্প্রীম কোর্টের মতামত 
চাছিতে পারেন। এই অভিমত দান কর] সুপ্রীম কোর্টের কার্য । (৪) মৌলিক: 
অধিকার রক্ষার বিভাগ £ কোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুগগ হইলে তাহার 
প্রতিকারের জন্য স্থপ্রীম কোর্টে প্রার্থন! করিতে পারে । 

' উচ্চ আদালত ( 71519 0০01:€ )__-প্রত্যেক রাজ্যে একটি' করিয়া নি 
আদালত আছে। এই আদালতই রাজ্যের দেওয়ানী ও. ফৌজদারী মামলার 
বিচারের সর্বোচ্চ আদালত । একজন প্রধান বিচারতি ও অন্ত কয়েকজন 
সাধারণ বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোটের 
প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপ্লাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির 
উচ্চ আদালতের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্তান্ঠ বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিয়া 
গঠন ও ক্ষত! থাকেন। বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যস্ত কাজ করিতে 
পারেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতি হইতে হইলে অন্ততঃ দশ বৎসরকাল 
কোন নিয় আদালতের জজের কাজ করিতে হইবে বা কোন উচ্চ আদালতে 
অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতি বাব্যারিষ্টারি করিতে হইবে । উচ্চ আদালভে 
নিয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামল1 চলে। কলিকাতা) বোম্বাই 
এবং মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতা আছে 1 ইহা ছাড়া, উচ্চ আদালত, 


ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ ৮৭ 


ইহার এলাকাস্থিত সমস্ত দেওয়ানী ও ধৌজদারী আদালতের .তত্বাবধান বরে ও 
আপীল-বিচার করে। 
অন্যান্য আদালত--গ্রাম্য পঞ্চায়েতী আদালত সর্বনিয় দেওয়ানী আদালত। 
এই আদালতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতী সদশ্যেরা ছোট ছোট মামলার বিচার করেন । 
ইহার পরে প্রত্যেক চৌকিতে এক বা একাধিক মুন্সেফ আদালত 
আছে। এঁ আদালতগুলিতে একটু বড় দেওয়ানী মামলার বিচার 
হয়। ইহা] অপেক্ষ। বড় মাম্লাগুলি সাব-জজের আদালতে 
দায়ের করিতে হয়, আরও বড় মামঙ্গাগুপি জেলা জজের আদালতে দ!য়ের কর! 
হয়। কলিকাতার মত বড় শহরে দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য একটি 
ছোট আদালত (91911 0211565 0০01), একটি হাইকোর্ট ও সিটি সিভিল কোর্ট 
আছে। বিভিন্ন জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে” আগীল কর! চলে । 
আর, কলিকাতার সম্পত্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় মামল! উহার আদিম বিভাগে 
দায়ের করিতে হয়। আর, ফৌজদারী মামলার জন্য পুলিশকোর্ট বা ফৌজদারী 
আদালত আছে। জেলা জজের আদালতে নিয় আদালতের আপীলের শুনানী 
হয়। জেল জজ আবার নিম্ন আদালতগ্ালর কার্য পরিদর্শন করেন । দেওয়ানী 
মামসার দাবির পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে হাইকোর্টের রায়ের ' 
বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীগ করা চলে। 
গ্রাম্য পঞ্চায়েতী আদালত সর্বনিয় ফৌজদারী আদালত। পঞ্চায়েত 
সদস্যের! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করিয়া সামান্ত জরিমনি 
করিতে পারেন। সহরে এই প্রকার ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার 
বিচার করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী বিচারক আছেন। 
একটু বড় অপরাধের বিচারের জন্য গুথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্রেট 
নিযুক্ত আছেন। খুন প্রভৃতি গুক্ অপরাধের প্রথম শুনানী প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হয়, তিনি আপাতদৃষ্টিতে অপরাধের প্রমাণ আছে মনে করিলে 
আসামীকে জেলা জজের নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। জেল! 
জজ একদল জুগীর সাহায্যে বিচার করেন। জুরীদিগকে সাধারণ লোকদিগের 


দেওয়ানী 
আদালত 


ফৌজদারী 
আদালত 


৮৮ মানব সমাজের কথা 


মধ্য হইতে ব। ছিয়া লওয়া হয়। জেল! জজ ম্যাজিষ্টেটের রায়ের বিরুদ্ধে আগীঙল 
বিচার করেন। আবার জেল। জঙ্গের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা 
চলে । জেলাজজ্ম আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে হাইকোর্টের সম্মতির প্রয়োজন হয়। 


কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কার্ষের বিভাগ £ বর্তমান ভারতে 
শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকার এবং যুগ্ম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 


কর। হইয়াছে। 


কেন্তীয় কার্ংং. কেন্দ্রীয় বিষয়ের তালিক] (015802) [.$0- নিম্নলিখিত 
বিভাগ বিষয়গুলির কার্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেন £-_ 


(১) দেশরক্ষা। (২) বৈদেশিক নীতি। (৩) মুদ্রা নির্জাণ ও মুত্র! 
নির্নয় । (৪) ডাক, টেলিগ্রাফ পরিচালনা । (৫) বেতার পরিচালনা । (৬) 
রেল, জাহাজ ও জলপথ পরিচালনা । (৭) বিমান-চলাচল ব্যবস্থা । (৮) 
বন্দর পরিচালনা । (৯) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা । (১০) আদম-সুমারী | 
(১১) ব্যাক্কিং ইত্যাদির পরিচালনা । (১২) জরীপ। (১৩) বেনার, 
আপিগড় ও অন্তান্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরিচালনা । 


প্রাদেশিক রাজ বিষয়ের তালিকা (56866 7.156)-_নিয়পিখিত বিষয়- 
কার্ষ-বিভাগ গুলির পরিচালন--ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের হাতে ঃ-_ 

(১) আইন ও শৃঙ্খল রক্ষা এবং পুলিশের ব্যবস্থা । (২) জেলখানা 
পরিচালনা । (৩) বিচার ব্যবস্থা। (৪) শিক্ষা ও বিশ্ববিগ্ভালয়। (৫) জন- 
স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা । (৬ রুষি ও জলসেচের ব্যবস্থা । (৭) জমির ব্যবস্থা । (৮) মংস্থ- 
সরবরাহের ব্যবস্থা । (৯) বনজঙ্গল সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । (১৪) সমবায় 
সমিতি । (১১) রাস্তা, সেতু, খেয়া এবং রেল-চলাচলের ব্যবস্থা । (১২) স্থানীয় 
স্বায়ভশাসন। (১৩) শিল্প ব্যবস্থ। | (১৪) লিনেমা ও থিয়েটার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ । 
(১৫) ভূমি-রাজস্ব এবং কোট ওব ওয়ার্ডন্‌ পরিচালনা । (১৬) টাক] লেনদেনের 
নিয়ন্ত্রণ, জুয়াখেল! এবং মদ-গাজা ব্যবহার নিবারণের ব্যবস্থা । (১৭) বেকার, 
গারিত্র্য এবং ছুভিক্ষে সাহায্য । 


ভারতের সার্বভৌম গখতাস্বিক সাঁধারণতন্তর ৮৯ 


যুগা-বিষয়ের তালিকা (0০106055606 [1৪ )-_ নিয়লিখিত কয়েকটি 
বিষয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই কর্তৃত্ব আছে £ 

(১) ফৌজদারী আইন ও বিচার এবং দেওয়ানী বিচার প্রণালী। 
(২) সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়ম । (৩) বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ্দের বিষয় । 
কেন্সীর এবং (৪) উইল, চুক্ত, সালিসী এবং দেউলিয়ার ব্যবস্থা । (৫) খবরের 
রাজা মরকারের কাগজ, বই এবং ছাপাখানা নিয়ন্তরণ। (৬) বিষ ও বিষাক্ত 
বুগ্বিভাগ  ওধধ নিয়ন্ত্রণ। (৭) কারখানা, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংঘের 
ব্যবস্থা । (৮) বৈহ্্যতিক শক্তি, বেকার, বীম। ইত্যাদির ব্যবস্থা । 

ভারতীন্ন রাষ্ট্র-পরিচালনা ই ভারতীয় রাষই-পরিচালনায় সরকার 
সাধারণতঃ তিন প্রকারের কাজ করিয়া থাকেন। যথা, আইন প্রণয়ন করা, 
আইন বলবৎ করা, ও আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া । সাধারণতঃ এই তিনটি 
কার্ধই আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ করৃক সম্পাদিত হয়। 
এই তিনটি বিভাগের মধো ক্ষমতার পৃথকীকরণ একাস্ত কাম্য। কারণ 
এই তিনটি কাজ ব। যে-কোন দুইটি কাজ একহস্তে স্ন্ত হইলে স্বেচ্ছাচারিতা। 
-বৃদ্ধি পায় ও ইহার ফলে ব্যক্তিতম্বাধীনতা' ক্ষুণ্ন হয়। এইজন্য প্রত্যেক বিভাগের 
কাজ এক্দপ হুওয়। উচিত যে, প্রতোক বিভাগ অপর বিভাগের অন্ঠায়, অত্যাচার 
ও অবিচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। 

প্রথমতঃ, দেশের আইনগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্যগুপির আইন- 
সভা কতৃক রচিত হয়। দেশের বেশীর ভাগ আইনই এই ছুই আইনসভা 
কতৃক রচিত হয়। ইহ ব্যতীত জরুরী প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি এবং 
রাজ্যপালও আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কোন কোন 
সময় উচ্চ আদালত এবং স্থপ্রীম আদালত আইন আলোচনা 
করিয়া নুতন আইন স্য করিয়া থাকে এবং আইনের ব্যাখ্যা করিয়া 
বিভিন্ন ব্ূপ দান করিয়া থাকে । তখন এ নূতন ব্যাখ্যাগুলিই আইনরূপে 
এস্বিণা হয়। 

ঘিতীয়ত:, রাষ্রশাসন ব্যবস্থা বছ বিভাগে বিভক্ত। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি 


“আইন -প্রপন 
'ব্যবস্থ। 


৯৯ মানব সমাজের কথা 


শাসনব্যবস্থার নায়ক । রা্রপতি মস্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শালনকার্য পরিচালনা 
করেন। কিন্তু আসলে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি প্রধান মঙ্ী 
শালন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। রাজ্যগুলিতেও রাজ্যপাল নামে 
মান্র রাজ্যশাঁলনের কর্ণধার, কিন্তু আসলে সেখানেও মন্ত্রিসভার সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী 
শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রের এবং রাজ্যের মন্ত্রিগণ বিভিন্ন বিভাগের 
শ[সনকার্য পরিচালনা করেন। ইহাদের নামেই সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী 
এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ শাপনকার্ধ পরিচালনা করেন। রাজ্যগ্ুলিতে বিভাগীয় 
কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তৎপরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শালনকার্য পরিচালন। 
করেন। দেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব হইল দেশের আইন-কানুন বলবৎ 
রাখা। দ্বিতীয়তঃ, 'জনসমগ্রির কল্যাণের জন্য শৃঙ্খল। বজায় রাখিতে হয়। 

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার সর্বনিয় স্তর পঞ্চায়েতী আদালত । ইহার 
উপরে প্রত্যেক মহকুম! বা চৌকিতে যুন্সেফী আদালত। এই আদালতের উপরে 
সাব জজ এবং জেল] জর্জের আদালত । হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ 
আদালত আর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট । রাজ্যস্থিত 
হাইকোর্টগুলির মামলার আপীল কুগ্রীম কোর্টে পেশ করা চলে। ইহা ব্যতীত 
আরও কয়েক প্রকার মামলার বিচার এইখানে হুইয়াথাকে। 


অনুশীলনী 


17106801106 6106 109000019610 30562220626 20 029 965699 800 80 0109 10010 
01010, 
রাজ্যগুলির এবং ভারতীয় কেন্দ্রের গণতাস্ত্রিক শাসন-পরিচালনার বর্ণন| দাও । 

, ল্রণস 18 609 3০561: 07806 00060 00 ? 
কিরূপে শাসনকার্ধ গ রচালিত হয়? 

৪. 1089307899 09 70:0098:8 01 19£191851000 20) 10018, 
ভারতের আইন-প্রণয়নের পদ্ধতি বর্ণন। কর। 

4 72080 93 006 ৫151519208 ০01 ০: 06659620. 199 0৫066 55৫ (106- 
51886? 
কেন্দ্রীর এবং রাজাগুলির কার্সের বিভাগ কি ? 

৮. 0৪6 2ও 609 81008 06808 01 00৪ 20562070609] ৪5৫10 10 হর ? 
ভারতের শাসনকার্য-পরিচালনার [বাভন্ন যন্ত্রকি কি? 


শাদনব্যযবন্থ। 


বিচারব্ব্যবস্থা 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 


আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ পরস্পর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া 
উঠিয়াছে। একটি রাষ্ট্রের স্বপ্প-পরিসর সীমার মধ্যে জনসমষ্টির লকল প্রকার মঙ্গল 
সাধন করা সব সময় সম্ভব নয়। এক রাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ না 
রাখিলে কোন রাষ্ট্রেরই হিতসাধন হইতে পারে না। বর্তমান যুগে দ্রুতগামী 
যানবাহন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব বহু পরিমাণে কমিয়। 
গিয়াছে এবং ক্রমশঃ সারা পৃথিবী যেন এক অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া 
উঠিতেছে। সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে সর্বত্রই বহু রকম জটিলতার স্টি 
হইয়াছে, ফলে রাষ্্রগুলির মধ্যে আদান-প্রদান এবং যোগাযোগও 

৯ দেশের বহুপ্তণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য বিভিদ্ধ দেশের মধ্যে 
যোগাযোগ যোগাযোগ সুদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আপিতেছে। 
ইহার নিদর্শন আমর] বহুভাবে দেখিতে পাই। কোন্‌ গেই 

অনাদিকাল হইতে মানুষ জলপথে বা স্থলপথে বহু বাধাবিদ্ব লঙ্ঘন করিয়া 
দেশদেশাস্তরে যোগন্থন্র স্থাপন করিয়াছে। মানুষ তখন হাজার হাজার মাইল 
পথ পায়ে হাঁটিয়া অথবা পালতোলা নৌকায় চড়িয়া দেঁশাস্তরে গিয়াছে 
আজ পৃথিবীর বুকে যে অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে 
এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্ত দেশের সহ্তি অবিচ্ছিম্নভ'বে জড়িত । 
সুদুর আমেরিকার অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় অন্য দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার উপর। যুদ্ধ বাঁ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে 
বিভিন্ন দেশের সছিত সন্বন্বের পরিণতি অতি সহজেই বুঝ] যায়। এক দেশের 
শ্রমিক ধর্মঘটে অপর দেশের কৃষকরা বিপর্বস্ত হইয়া পড়ে | ফলে, বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে যোগহুত্র জ্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। রাজনৈতিক কারণেও বিভিন্ন দেশের 


২, মানব সমাজের কথা 


মধ্যে যোগাযোগের সুত্র দেখ যায় । আজ প্রত্যেক রাষ্ট্ুই উপলব্ধি করিতেছে 
যে, রাজনৈতিক সম্বন্ধ ব্যতীত রা্রগুপির মধ্যে শান্তিরক্ষা সম্ভব নয়। যদি 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে তবে অশান্তিতে দেশগুলি ভরিয়া উঠে। 
আজ মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি রজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন বিভিন্ত 
রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ । 
আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে বিভিন্্র রাষ্ট্রের মধ্যে তিন ভাবে 
যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, যথা জলপথ, স্থলপথ এবং বিমানপথ। 
চিনা পূর্বে মানুষ জলপথে পালতোল। জাহাজে চড়িয়া৷ দেশ-বিদেশে 
মাহাম গণন করিত আর স্থলপথে পায়ে হ্াটিয়া অথবা গৃহপালিত পশুর 
সাহায্যে বিদেশে গমন করিত। কিন্তু মানুষ আজ জাহাজে 
চড়িয়1, রেলগাড়ী অথবা মোটরে চড়িয়া এবং বিমানযোগে পাড়ি দেয় হাজার 
হাজার মাইল। আজ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিবিবাদধে অতিক্রম 
করে অসীম লমুত্র এবং পর্বতশ্রেণী। ইহা ব্যতীত তারের অথব! বেতারের 
মাধ্যমেও মূহুর্তে রাষ্ট্রের মধ্যে খবরাখবরের আদান-প্রদান চলে । পুরাকালে 
দুর দূরান্তরের দেশগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন কগিতে কত না৷ বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে । আজ সেইখানে মানুষ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই যোগাযোগ 
স্থাপন করে অন্য দেশের সাথে অতি সহজেই । 
আধুনিক যুগে ছুইভাবে মানুষ বিভিম্ন দেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
ষথা-_ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। যখন একটি দেশের লোক অপর দেশে গমন 
হি করিয়া অথবা! সোজাস্রজি আদান-প্রদান করিয়া যোগহুত্র 
পরোক্ষ ্াপন করে তখন তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । আবার 
যোগাযোগ যখন দুইটি দেশের মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপিত হয় অপর দেশের 
মাধ্যমে তখন. তাহাকে বলে পরোক্ষ যোগাযোগ । আজ 
প্রায় সকল সুপভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ দেখ। 
যায়। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষ বু দেশের সহিত ইংলগ্ডের মাধ্যমে 
পরোক্ষভাবে যোগন্থত্র স্থাপন করিত। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা লাভের 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৯৩. 


পর হইতে ভারত ক্রমশঃ বহু দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন 
করিতেছে । প্রত্যক্ষ যোগাযোগে মানুষ অপর দেশের সহিত নিবিড়ভাবে 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগে মানুষ অপর দেশের 
সান্পিধ্য লাভে বঞ্চিত হয়। 

বহির্জগতের সহিত যোগাযোগে মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বমানবতার পথে 
অগ্রসর হইতেছে । ইহারই মাধ্যমে পুথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসমট্টির মধ 
শান্তিরক্ষা সম্ভব হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমর 
দেখিতে পাই যে, পবস্পর যোগাযোগহ্হীন ভাবে থাকিলে 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুগ্ধী অনিবার্ধ হইয়া উঠে । অতএব কেবলমাত্র 
স্ুখ-সুবিগার জন্তই বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তাহ? 
নহে, ইহ! সময় সময় ভয়াবহ যুদ্ধের হাত হুইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে 
সক্ষম হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববাসী প্রথম অন্থভব করে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পুনরায় যুদ্ধ আরন্ত 
হইবার সম্ভাবনা! আছে। এই উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়ঃ 
কিন্তু ইহা যুদ্ধ প্রতিরোধ করিবার উপধুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও মানুষ আবার আর একটি অধিকতর শজিশালী 
আসন্তর্জীতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিয়াছে । 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ এবং উহার 
প্রভাব ঃ যখন কোন দেশ অন্ত দেশের সছিত যোগাযোগের ফলে রাজনৈতিক 
প্রভাবে প্রভাবিত হয় তখন তাহাকে রাজনৈতিক যোগাযোগ বলে। যখন কোন 
একটি দেশ অপর একটি দেশ জয় করিয়া! এ দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে 
তখন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিজেতাগণ তখন 
তাহাদের রাঞ্নৈতিক নিয়ম-কানুন দেশের মধ্যে গচলন করিতে থাকে । 
ইংরাজগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া তাহাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই দেশে 


যোগাযোগের 
সবিধ! 


ঞ৪ যানব সমাজের কথা 


চালু করিয়াছিল । অনেক সময় আবার বিজেতাগণ পরাজিতদের দ্বার! অনেক 
বিষয়ে প্রভাবিত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজগণ বছ রাজ্য জয় করিয়৷ এ 
দেশগুলির মধ্যে তাহাদের শাসন-বাবস্থার প্রবর্তন করে। আজ 
তাই ব্হু দেশেই ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। 
বহু প্রাচীনকাল হইতে বিজেতাগণ পরাজিতের উপর তাহাদের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা! চালু করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমশঃ রাজনৈতিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়। রাজতন্ত্রের শামন হইতে আরম্ভ করিয়া! বহু রকম শাসন-ব্যবস্থা 
পৃথিবীর নানা স্থানে দেখ দিয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থারই 
কুফল প্রকট হইয়া উঠিলে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে । 
পরিশেষে দেখ। দিয়াছে এক উন্নত ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যাহাকে বলে গণ- 
তান্ত্রক শাসন-ব্যবস্থা। আজ বেশীর ভাগ সুসভ্য রাষ্টগুলি এই ব্যবস্থ। মানিয়' 
লইয়াছে। 
একটি দেশে অপর দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনেক সময় পৃর্ণভাবে 
রাজনৈতিক স্থাপিত হইতে পারে অথব1 আংশিকভাবে সংস্থাপিত হইতেও 
যোগাযোগের পারে। শিয়লিখিত কয়েক প্রকার উপায়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ 
নানা সংস্থাপিত হয়, যথা 
১। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি দেশ অপর 
দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হয় এবং উহাদ্বারা 
প্রভাবিত হয়। 
২। রাজ্য জয়ের দ্বারা এটি দেশ অপর দেশ কতৃক রাজনৈতিক 
ব্যাপারে প্রভাবিত হয়। 
৩। ধর্ম-প্রচারের ছ্ারাও অনেক সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘ্বটে। | 
৪। প্রতিবেশী রাষ্্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটিয়া 
থাকে। 
আজ দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কারের ফলে সকল দেশের মধ্যে যোগ!- 


রাজনৈতিক 
যোগাযোগ 


বহির্ধথগতের সহিত যোখাযোগ ৯৫ 


'যোগের ব্যবস্থা বু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং রাজনৈতিক ষোগাযোগও 
রাজনৈতিক লকল দেশের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে । আজ 
যোগাযোগের সকল দেশের মধ্যে পরস্পর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ গুত্/ক্ষ এবং 
০ পরোক্ষভাবে বিছ্ধমান। তাই প্রত্যেক দেশই অপর দেশের সহিত 
রাজনৈতিক যোগাষোগেরও বেণী সুযোগ পাইয়াছে। এমন কি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের 
পর হইতে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন 
করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিখব-শাসন ব্যবস্থা (৬০110 (০৮610116100 স্থাপনের 
চেষ্টা করিতেছে। 

রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে দেশের মধ্যে বহু উন্নতি সাধিত হয় এবং 
সবযোগ-স্বিশাও দেখা দেয়। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় 
এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে দেখা 
দেয় দেশের মধ্যে শাপন-ব্যবস্থার পরিবঙন এবং ধীরে ধীরে জাতির দেশাত্ম- 
বোধও জাগিয়! উঠে। ইংরাজ শাসনের ফলে আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক 
অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া শাসন-তস্ত্রেরও উন্নতি হইয়াছে । দেশের মধ্যে 
দেশাত্বরোধ এবং জাতীয়তারও উন্মেষ হইয়াছে । 

অবশ্ট রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে অনেক সময় দেশের বহু অনিষ্টও 
সাধিত হয়। বহু সময় রাজদ্রোহিতা৷ দেখা দেয় এবং সমাঁজের অনিষ্টও সাধিত হয়। 
অপর দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আর হইয়৷ দেশবাসী শালন-ব্যব্থার পরিবর্তন 
করিতে গিয়! দেশপ্রোহিতা শুরু করে এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খল। দেখ! দেয়। 

বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ দেখা 
চার ষায়। পুরাকালে এমন কি এঁতিহাপিক যুগেরও পুর্বে মিশর, 
হোগাযোগ রোম এবং গ্রীকগণ জলপথে ভারতবর্ষের সহিত যে ব্যবলা-বাণিজ্য 

করিত তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। অনেকে বলেন যে, 

ভারতবর্ষ প্রাগেতিহাপিক ঘুগে চীন, জাপান এমন কি আমেরিক] পর্যস্ত তাহাদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তার করিয়াছিল। বাংলাদেশের তামলিপ্ত বনার 
হুইতে নিয়মিতভাবে বিদেশে পণ্যস্্রব্য রপ্তানি করা হইত। 


৯৬ মানব সমাজের কথা 


_ পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বত্র সমানভাবে দেখিতে পাওয়! যায় না. 
তাই একস্থানের প্রাক্কৃতিক সম্পদ অন্স্থানে সরবরাহ করিবার এগুচলন সেই 
পুরাকাল হইতে চলিয়া! আসতেছে । তবে পুরাকালে মানুষের প্রয়োজন ছিল 
অল্প। তাই অর্থ নৈতিক যোগাযোগও ছিল খুব সীমাবদ্ধ। আজ পৃথিবীর বুকে 
যে অর্থ নৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে দেশের লোকের 
যোগাযোগের 
মাধাম সব প্রয়োজন মিটাইবার মত সামগ্রী এককভাবে কোন দেশেই 
নাই। যাহ! দেশে হয় না, তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে 
হয়। ইহ1 বাতীত এক দেখের আথিক অনটনের সময় অন্ত দেশের আথিক 
সাহায্য গ্রহণও পুবাকাস হইতে চলিয়া আদিতেছে। নিশ্লিখিত উপায়ে বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে আথিক ব। অর্থ নৈতিক যোগাযোগে দেখ। যায়, যথা-_ 
(১) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধমে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ । 
(২) আখিক সাহাযোর মাধ্যমে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ । 
(৩) বিদেশী আধিপত্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ । 
আধুশিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ 
অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্যরি হইয়। থাকে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ছুই ভাবে সংঘটিত হয়, যথ1--গ্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ । 
রড যখন একটি দেশ অপর একটি দেশ হইতে সোজাসুজি পণ্যদ্রব্য 
যোগাযোগ আমদ]নি-রগ্তানি করে তখন তাহাকে বলে গুত্যক্ষ ব্যবসা- 
বাণিজ্য। আবার যখন একটি দেশ অপর দেশের সহিত অন 
দেশের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় তখন তাহাকে বলে পরোক্ষ ব্যবসা- 
বাণিজ্য । ইংরাজ শাসনকালে ভারত ইংজগ্ডের মাধামে বিদেশের সহিত বাণিজ্য 
চালাইত। এখনও ভারত বু দেশের সহিত ইংলগ্ডের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাইয়| থাকে | ভারতের চ1 এবং পাটের এক বিশাল অংশ অন্ত দেশে রগ্ডানি 
কর। হয় ইংণগ্ডের মাধামে । 
আধুনিক যুগে অর্থ নৈতিক জটিলত' বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, ইছার ফলে 
বহুলময় এক দেশ অপর দেশের নিকট হইতে আধিক সাহায্য গ্রহণ করিয়। 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৯খ 


থাকে। আধিক সাহায্য ছুই প্রকার, যথা--প্রথমতঃ, সোজানুজি আধিক 
অর্থনৈতিক সাহায্য এবং দ্বিতীয়তঃ, অর্থমূল্যের পরিমাণে অন্থান্ত দ্রব্যাদি 
রা সাহায্য । আধুনিক যুগে সোজ;সুজি অর্থ আদান-প্রদান এককপ 
অসস্ভব। কেবলমাত্র ইহা সোনা-রূপার আদান-প্রদানের মাঁধামে 

চলিতে পারে । কারণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের মূল্যের সামঞ্্য নাই । তাই 
আধুনিক যুগে অর্থ-যূল্যের পরিষাণে অগ্গান্ত ভ্রব্যের আদান-প্রদান হয়া থ'কে। 
একটি দেশ অপর দেশে মাল সরবরাহ করিয়] সাহাষ্য করিয়া থাকে । আবার 
অনেক সময় একটি দেশ অপর দেশে তাহাদের মূলধনের দ্বারা শিল্প অথবা অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তুলিতে সাহায্য করে। ও - 

যখন একটি দেশ অপর দেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে, 
তখন ছুইটি দেশের মধ্যে বহু প্রকার আখিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আথিক 
সাহায্য, পণ্-সরবরাহ ও কার্ষের সাহাযোর দ্বারা তখন হইটি দেশের মধে চলে 
অর্থনৈতিক যোগাযোগ । ইংরাজগণ যখন ভারতবধ্র উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিল, তখন এইভাবে ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ 
বিদ্যমান ছিল। 

আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দ্বারা 
আধিক ধোগাযোগ স্থাপিত হুয়। বিভিন্ন দেশের ব্যাহ্ষগুলি দেশে দেশে 
শাখা-প্রশাখা খুলিয়া আধিক যোগাধোগ্নের ব্যবস্থা করিয়াছে। যদি কেহ 
ইংলগ্ডে টাকা পাঠাইতে চায়, তবে ইংলগ্ডের কোন ব্যাঙ্কের কলিকাতায় 
অবস্থিত শাখায় টাকা জমা দিলে চেক অথব৷ ড্রাফ.টের দ্বারা টাক! 
পাঠান চলে । | 

আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক অন্ত দেশের উদ্লতির জন্য টাকার 
প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশে আধিক সাহায্যের জন্য একটি বিশবব্যাঙ্ক 
দঁপিত হইগ্াছে। এ ব্যাস্ক হইতে অনুন্বত দেশগুলি শিল্পপ্রসারের জঙ্গ আধিক 
সাহাষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে । এইভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আথিক 
যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 

৭---( ৩য়) 


৯৮ মানব সমাজের কথ 


অপর দেশের সছিত আধিক যোগাযোগ ব্যতীত আজ কোন দেশই চলিতে 
পারে নাঃ ইছাতে দেশের আথিক এবং সামাজিক উন্নতি ঘটিয়! থাকে। 
আমেরিকার আধখিক সাহায্যে আজ আমাদের দেশে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানও 
গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক যোগাযোগের ফলে সমস্ত 
পৃথিবীর উপর দ্রব্যমূল্যের কতকট! স্থিতি থাকে এবং পারস্পরিক সন্বন্ধও যথেষ্ট 
পরিমাণে ঘনিষ্ঠ ইরা উঠে। আথিক যোগাযোগের ফলে দেশে বছ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া ওঠে। 

কিন্তু অর্থনৈতিক যোগাযোগে অনেক সময় কুফলও দেখা দেয়। আধিক 
যোগাযোগের জন্ত অনেক সময় একটি দেশ আর একটি দেশের আধিপত্য 
চলিয়! যায়; আবার দেখ! যায়, অর্থনৈতিক যোগাযোগের জন্য এক দেশের 
কল্যাণে অপর দেশের কল্যাণ এবং একের বিপদে অপর দেশের বিপদ 
ঘটে। তদুপরি ঘুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সকল দেশই বিপন্ন হইয়! পড়ে । 

যখন কোন অন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন জনসম্টির সহিত উন্নত সংস্কৃতির জনসমগ্টির 
সাংস্কতিক যোগাযোগ হয়, তখন তাহাকে সাংস্কৃতিক যোগাযেগ বলে। 
দা আমরা প্রধানতঃ চারি প্রকার উপায়ে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 

দেখিতে পাই, যথা-_ 

€১) ব্যবসা*বাণিজ্যের মাধামে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ । 

(২) শিল্পের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ । 

(৩) ধর্মপ্রচারের দ্বারা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ । 

: (৪8) রাজ্যজয়ে সাংস্কৃতিক যোগাঁযোগ। 

প্রথমতঃ, ব্যবপা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন জনলমগ্ির মধ্যে 
যোগাযোগ ঘটিয়। থাকে । অতি পুরাকালেও ব্যবসা-বাণিজে)র জন্য মানুষ এক 
দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমন করিত এবং ইহার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির 
সংযোগ ঘটিত। ছোটনাগপুরে মাড় ওয়ারী এবং বিহারীগণ পার্বত্য উপজাতিগণের 
সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাদের উন্নত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে 
পার্বত্য উপজাতিদিগের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। 


". স্পস্বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৯৯ 


দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একটি 
অঞ্চলে যখন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এঁ অঞ্চলে বিভিন সংস্কৃতির 
জনসমগ্রির সংযোগ ঘটে এবং বহু অনুমত সম্প্রদায়ের সহিত উ্ত সপ্রদায়ের 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। টাটার শিল্পাঞ্চলে 'হো”-দিগের বাম ছিল। তথায় 
শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ত বহু মাড়ওয়ারী, বিহারী প্রভৃণ্তর আগমন হয় এবং তাহারা 
এ উপজাতির সাহিধ্যে আমে । তাহাতে এ উপজাতিগণের কৃষ্টির উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । 

তুতীয়তঃ) ধর্মপ্রচারের দ্বার! সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রাচীনকাল 
হইতে আরম্ভ করিয়া! মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জগ্চ গমন 
করিয়াছে এবং এ সব অঞ্চলে তাহাদের সংস্কৃতিও ছড়াইয় দিয়াছে । আধুনিক 
যুগেও দেখ যায় ত্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ধর্মপগ্রচারের উদ্দেশে উপজাতীয় অঞ্চলে 
গমন করিত। ফলে উপজাতিগণ এ সব গ্রীষ্টান ধর্মাঁজকদের সংস্কৃতির প্রভাবে 
প্রভাবিত হুইয়৷ উঠিয়াছে। | 

চতুর্থতঃ, রাজ্যজয়ে বিজিত জনসমস্তির সহিত পরাজিত জনসমগ্ির সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ঘটে । ইংরাজের। ভারতবর্ষ জয় করে এবং ভারতে তাহাদের সংস্কৃতি 
ছড়াইয়া দেয়। 

ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হুইতে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটিয়া 
আসিতেছে । বৈদিক আর্ষগণ ভারতের বাহির হইতে আগমন করিয়া তাহাদের 

ংস্কৃতি দেশের মধ্যে ছড়াইয়! দেয় । আর্ধগণ কৃষিকার্ষের দ্বার] জীবিকা-নির্ব!ছে 

অভ্যস্ত ছিল, ইহ ভারতবর্ষে অনার্ধদিগের মধোও ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পর 
ভারতে শক, হণ, পাঠান, মে;গল প্রভৃতি ₹হু জনসমষ্টি প্রবেশ করে এবং যুগ যুগ 
ধরিয়া তাহাণ্র কির সছিত ভারতের মূল কৃষ্টির আদান-প্রদান ঘটে । আজকাল 
যুনেক্কো € ঢিবি 29০০) নামে একটি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক যোগায়োগের 
মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। 

এই প্রকার সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে সকল দেশেরই উচ্জতি সাধত হয়। 
ইংরাঁজদের সহিত সাংস্কৃতিক ধোগাযোগের ফলে বহু ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিয্লের 


১৪০ মানব সমাজের কথ। 


উন্নতি ভারতে ঘটিয়াছে। দেশের মধ্যে রাস্তাঘাট, রেলপথ, জলপথ এবং 
"সাংস্কতিক . বিমানপথের শষ হইয়াছে। এমন কি, কৃষিকার্ধেরও বহু উন্নঘ্ি 
' যোগাযোগের দেখ দিয়াছে । তছুপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্ধ নৈতিক ব্যবস্থারও 
2 বহু উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। 

অবশ্য এই সাংস্কতিক যোগাযোগে দেশের বহু অনিষ্টও সাধিত হয়। 
বহু সময় দেখ! গিয়াছে যে, দেশের উপজাতিগণ উ্নত জাতির সহিত সা'স্কৃতিক 
যোগাযোগের ফলে বিলাপী হুইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের কার্যক্ষমতা কমিয়া 

গিয়াছে। 
শাস্তি এবং মজল কামনায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ১৯৪৯ গ্ষ্টাবের 
৮ই মার্চ পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় পার্ল:মণ্টে সর্ব প্রথম ভারতের পররাষ্ট্র নীতি 
সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, সমস্ত রাষ্ট্রের সছিত আমাদের বন্ধুত্ব আছে । আমরা 
সমস্ত পৃথিবীর কাছে বন্ধুত্বের দাবি লইয়া উপস্থিত হইতে চাই। কাহারও 
বিরুদ্ধে বৈরবীভাব পোষণ করিয়। কাহারও অস্থবিধ1 স্যট্টি করিবার 

পররাষ্ট্রনীতি 
স্বন্ধে পণুত কোন কারণই আমাদের নাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্ট হইল 
নেহরুর বার্। শাস্তি। আমর] চাই সকল জাতির মধ্যে সাম্য এবং যে সব দেশ 
অপর দেশের অধীন আমর] চাই তাহাদের মুক্তি । এই বার্তাই 
পণ্ডিত নেহরু পুনরায় ১৯৪৯ গ্রীষ্টান্ষের ১৩ই অক্টোবর আমে 'রক। ভ্রমণকালে 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সুখে প্রচার করেন । ভারতের এই পররাষ্ট্র- 
নীতি সম্মিলিত জাতি নংগঠন্জের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে প্রচার করা হয়। পরে 
ভারতের এই নীতি জেনিভা সম্মেগনে এবং বান্দুং সন্মেনেও €চার কর] হয়। 
বিশ্বের শাস্তিরক্ষায় অন্ত্রশস্ত্-নিয়স্ত্রণ এবং আণবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার 
ব্যাপারে ভারত দৃঢ়ভাবে নিজ মত প্রচার করিয়াছে। তছপরি সাম্রাজ্যবাদ এবং 
বর্ণবিত্বেষের বিরুদ্ধেও ভারত তাহার অভমত প্রকাশ করিয়াছে । এই নীতি পরে 
নেহরু-চৌ-এন-লাই এবং নেহকু-বুলগ্যানিনের যুক্ত বিবৃতিতে প্রচার কর! হয়। 
পরিশেষে এই নীতি পরিষ্কারভাবে পঞ্চশীলের মধ্যে সপ্রিবিষ্ট হয়। অতএব 
পঞ্চনুল এক কথায় পঞ্চশীলকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বলা চলে। 
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নিয়লিখিত পাঁচটি নীতি পঞ্চশীলের মধ্যে সগিবি১ যথা 
১। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং নার্ভৌম আমতার প্রতি 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা। 

২। অনাক্রমণের নীতি । 

ও। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন।-করিবার নীতি । 

৪। সাম্য এবং পারস্পরিক সাহায্য । 

€। শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান । 

পণ্ডিত নেহরু বার বার পাশ্চাত্য দেশগুলিকে ম্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 

€ষে, ক্রমশঃ এশিয়ার পুনরভ্যুখান হইতেছে, অতএব এশিয়ার সমস্যাগুলিকে 
পূর্বেকার মত উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, 
এশিয়া অন্তান্ত মহাদেশগুলির মতো এবং পৃথিবীর বেশীর ভাগ সভ্যতাই ইহার 
বুকে গড়িয়া উঠিম্নাছে। কিন্তু বিগত ছুই শতাব্দী ধরিয়। ইহার সর্বক্র উন্নতি রুদ্ধ 
হুইয়াছিল এবং হতাশার লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল। আবার এশিয়ার যেন নূতন 
এশিয়ার নম. প্রাণের সঞ্চার হইতেছে। এশিয়া চায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা । 
স্যার পণ্ডিত এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার জন্ত উঠিগ্না পড়িয়া! লাগিয়াছে। সমগ্র এশিয়ার 
স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি 
স্থাপিত হইবে । ভারত কোন স্বার্থের জন্ এশিয়ার এক্য চাহে না। ভারত 
এশিয়ার এক্য চায় কেবলমাত্র শাস্তির জন্য । ১৯৪৯ ্রীষ্টাকে এশিয়ার দেশ- 
গুলিকে লইয়া যে সম্মেলন হয়, তাহাতেও এ বিষয় পরিফ্ারভাবে প্রকাশ 
করা হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্বে জেনিভা সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের 
শাস্তি-নীতি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ইহার পরে নেহক-চৌ-এন-লাইয়ের 
যুক্ত বিবৃতিতে পঞ্চশীলের নীতি কেবলমাত্র এশিয়ার পক্ষে কল্যাণকর 
নয়) ইহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষিত হয়। ভারতের 
কনমতও লাযত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারত সরকার সর্বসময়েই পরাধীন রাইগুলির 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সকল অত্যাচারিত দেশের জন্ক গণতাস্ত্রিক 


নেহরুর 
নির্ভীক গার 


৯০২ মানব সমাজের কথ। 


শাঁপন-ব্যবস্থা কামনা করেন । কেনিয়ার অধিবাসী, টিউনিপিয়! এবং মরকোর 
আগ্বগণের অন্ত ভারত যথেষ্ট সহাঙ্ষভৃতি দেখাইয়াছে। পারন্যের তৈল- 
উৎপাদন জাতীয়করণ, মিশরের স্থয়েজ খাল এবং সুদানের উপর দাবি- 
গুলির জন্ত ভারত সর্ববিষয়ে সহানুভূতি দেখাইয়াছে। অপর দিকে কোরিয়ার 
বিষয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানকে সৈন্য সাহায্যের বিষয়ে ভারত যে শ্বাধীন মত 
প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতের শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতি পরিফারভাকে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
আজ পৃথিবী এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। সাম্রাজ্যবাদী রাইগুলির 
সাত্রাজ্য-লোলুপতায় মনে হয় এক সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছে। 
আণবিক বোমার তোড়জোড় চলিতেছে চারিদিকে । এই সময় ভারতের 
শান্তিকামী পররাষ্র-নীতির পঞ্চশীলই একমাত্র আশার আলে1। 
ফুনে। (01২০0) এবং বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইবার আদর্শ £ 
১৯১৯ খ্রীষ্টাকের গুথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর আস্তর্জাতিক সহযোগিত। বৃদ্ধি করিতে 
এবং বিশ্বের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে 'লীগ অব নেশন্স্য নামে একটি 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান" গঠিত হয়। লীগ অব নেশন্সের গঠনতন্ত্র সবপ্রথ ম 
১৯১৯ শ্রীষ্ঠাবের শান্তি-সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে ইহ! প্রতিষ্ঠিত 
হয়। লীগ অব নেশন্স্‌ সামাজিক এবং মানবতার কার্ষে কিছুট] সফলত। লাভ 
করিলেও যুদ্ধ নিরোধে সফলতা! লাভ করিতে পারে নাই। তাই 
খুনোর হ্ষ্টি দ্বিতীয় বিশ্ব-বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই 
সময় শাস্তিরক্ষার জন্ত নৃতন ব্যবস্থার এয়োজন হইয়া পড়ে। আমেরিকার 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটি পরিকল্পন৷ মিত্রপন্গের প্রতিনিধিদের নিকট 
উপস্থিত করা হয়! মিত্রশক্তির প্রতিনিধিগণ তখন আমেরিকার ইয়াপ্টা 
নামে একটি স্থানে মিলিত ছুন। এ সম্মেলনে একটি নূতন ভিন্ন-রাষট্রসংঘ: 
গঠনের পরিকল্পন। গৃহীত হয়। ইহার পরবর্তী অনুষ্ঠান স্যান ফ্রানসিস্‌্কোতে 
অনুষ্ঠিত হয়। তথায় এঁ পরিকল্পন! সমথিত হয় এবং যুনোর স্ষ্টি হয়। 
ইহার পুর নাষ সান্মল্ত জাতি সংগঠন (021650 বি 90015 02887159009) 
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নো দুইটি পরিষদ লইয়া! গঠিত। প্রথমতঃ, সাধারণ পরিষদ-_য়ে সমস্ত 
দেশ ইহার সভ্য, তাহাদের এক একজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত। 
নিন প্রত্যেক শান্তিকামী দেশের প্রতিনিধির সংখ্যা এবং ভোটাধিকার 
সমান। প্রতি বৎসর অনু্যন একবার করিয়া সাধারণ পরিষদের 
'অধিবেশন হয় । এই অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন সমন্যার আলোচন। কর! হয়। 
এই পরিষদে সাধারণ নীতিগুলির আলোচন। এবং কাঁধকরী সমিতির সিদ্ধাস্ত 
সমর্থন করা হয়। 
যুনোর আর একটি পরিষদ হইল সাধারণ পরিষদের কার্যকরী সমিতি । ইহার 
নিরাপত্তা নাম নিরাপত্তা পরিষদ (56০৮2165 ০০৫০1] ) এই নিরাপত্তা 
পরিষদ পরিষদের সভ্যসংখ্যা এগারজন | ইহার মধ্যে পাচ জন, যথা. 
আমেরিকা, ইংলগ, ফ্রান্স,রাশিয়, এবং চীন স্থায়ী সভ্য । অবশিষ্ট ছয়টি আপনে 
গুই বংলরের জন্ত অপরাপর দেশের গ্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচিত 
হন। এইভাবে নির্বাচিত অর্ধেক সভ্যকে প্রতি বংলর পদত্যাগ করিতে হয়। 
নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন থাকিলে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সামরিক শকি প্রয়োগ করা যাইতে পারে । তবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করিতে হইলে স্থায়ী সভ্য প্রত্যেকেরই সমর্থন চাই, অন্তথান সামরিক শক্তি 
প্রয়োগ কর! চলিবে না। সামরিক শক্তি প্রয়োগের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
সুনে! লীগ অব নেশন্স্‌ অপেক্ষা শক্তিশালী । 
উপরোক্ত দুইটি পরিষদ ব্যতীত সুনোতে আরও দুইটি পরিষদ আছে। 
উহ্বাদের নাম তত্তাবধায়ক পরিষদ (7:7050559121]) ০0101] ) 
ঝুনোর ঘারও 
দুইটি পরিষদ. ও অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ । যে সব দেশে স্বায়ন্তশাসন 
প্রচলিত হয় নাই, সেখানকার শাসন সম্বন্ধে তদারক করিতে 
তন্বাবধায়ক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর বহু প্রকার আর্থিক এবং 
সামাজিক সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ 
গঠিত । অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ তিন বরের জন্ভ আঠারে1.জন 
সদস্য লইয়। গঠিত । 


১৯৪ মানয সমাজের কথা 


সম্পার্ষীর স্নো নন্দন কার্য সম্পাদনের জন্ট একটি স্ছারী সম্পীদ্ীয 
টি দর ছে । এই সম্পাদকীর দণ্তর়টি লেক সাকৃসেলে প্রতিষিত । 
বখন লীগ অথ নেশন্স্‌ যুদ্ব-নিয়োধে অকৃতকার্য হইল এবং যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-, 
বুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা! চলিতে লাগিল) তখন একটি আগুর্জাতিক প্রতিষান-গঠনের 
প্রয়োন্জন সফঞজ রই অনুভব করিল । সকলেই বুঝিল যে, অবিলগ্ে একটি 
_ 'আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে না পারিলে মানব-সভ্যতা নিশ্চিত ধংস 
হইয়া যাইবে। লীগ অব নেশন্সের কার্য সামাজিক এবং মানবতার দিক দি 
অত্যন্ত প্রশংলনীয় ছিল। ইহা অবশ্ব ছোট ছোট রাষ্ট্রের যুদ্ধপ্পৃহা কমাইতে 
সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু বড় বড় রাষ্্রগুলির যুদ্ধপ্পৃহা কোন মঞ্চে 
রঃ এ কয়াইতে পারে নাই। এই ব্যাপারে যুনো৷ লীগ অব নেশন্স 
হইতে শত্তিশালী এবং তাহার লামরিক শি প্রয়োগের ক্ষমতায় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রঞ্জলির মধ্যে শাস্তি রক্ষা কর] সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। মানুষের 
সভ্যতা ও লংস্কৃতি বক্ষা করিতে হইলে বর্তমানকালে নাগরিকদের একমাঙ 
নিজেদের রাঙ্রের ওতি আহ্ুগত্য হ্বীকার করিলেই চলিবে না। তাহাদের বর্তবচ 
আত্বর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গ্রতিও আঙ্জুগত্য প্রদর্শন কর] । ইহার ফলে প্রত্যেক 
রাষইই বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে । 


অনুশীলনী 


4, দে 09018068 816 20888 10 508 0068166 ০:13 ? 
বিরাশে হরিকে সহিত যোগাযোগ গ্বাপিত হয়? 

2 106886716৩ 05 57600188 ।06588 ১16 2০116109], 6০000701080 601801 
602065068 8575 00806, 
পাহনৈতিক, নর্থ নৈতিক এবং সাংস্ৃতিক যোগাযোগের হাধামগুলির বর্ণন| দাও । 

5, 2০৬ 6068 1709150 10618 0011০ 8100 56 09906 55৫ ৫০০৩ 11] ? 
বিষছে ভায়ছের গররা্র-দীতি শান্তি এবং হু্গল কাধন] করে? 

&৯ 30$881185 98৯ 90081258610 চট 100681208০4 ঢা 504 185 86৬4185 
(555011, 
বন্দির ধুতি লংগঠদ এবং বিাপতা প্িধদের ঠ$ন ও কার্মাদি সন্ধে বরনা দা। 

৮, 55/৬$৩৮ হাতত 9৯৮৪৪ [53188 কারার হ50108 88156520122) ? 
এপি! মাগার ছারকের অর্িমত কি? 


রে 


